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অনন্তর আমর। বাতব্যাধি নিদান ব্যাখা। করিতেছি । অস্থৃতসন্তুত, 
ধার্িকশ্রেষ্ঠ ধন্বত্তরির চরণদ্বয় বন্দনা করিয়া স্থুশ্রুত জিজ্ঞাঁনা করি- 
লেন, হে বাগ্নাপ্রবর ! প্রকৃতস্থ বাঁয়ুর এবং প্রকুপিত বায়ুর স্থান, কর্ম 

এবং রোগ, এই সকল আমাঁকে বিশেষরূপে উপদেশ করুন। অনন্তর 

ভিষক্ত্রেষ্ঠ ধন্বন্তরি, স্থশ্রুতের বাক্য শ্রবণ করিয়া! বলিতে লাগিলেন,_- 
তগবান্ স্বযস্তুই বায়ু নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইনি স্বতন্ত্র, নিত্য, 
সকল স্থানব্যাপক, সকল লোককর্তৃক নমস্কৃত, সকলের আত্মান্মরূপ, 
এবং প্রাণীসমুহের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের কারণ। বায়ু, স্বয়ং 

অব্যক্ত অথচ ইহার ক্রিয়ামূহ প্রত্যক্ষ এবং রুক্ষ, শীত, লঘু, খর, 
তির্য্যগ্গামী, শব্দ ও ম্পর্শগুণবিশিউ, রজোগুণবহুল, অতিন্ত্যশক্তি, 
দৌষ সমূহের চালক এবং রোগরসমূহের রাজ1। ইনি শীঘ্্রকার্ধ্যকারী ও 
শীঘ্র গমনশীল এবং পক্কাঁশয় ও গুহদেশ ইহার স্থান। বায়ু দেহেরমধ্যে 
বিচরণ করিতে থাকিলে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ হইয়! থাকে, তাহা, 
বলিতেছি শ্রবণ করু। বায়ু প্রকৃপিত না হইলে দোষ, ধাতু ও অগ্নি 
ইহাব্বা সমভাবে থাকে এবং দ্বস্ব কাধ্য করে। পরস্তু বায়ুর ক্রিয়] 
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সমূহও সরলভাবে হুইন্া! থাকে । অগ্নি যেরূপ স্থান, নাম ও ক্রিয়াভেদে 
পাচ প্রকার, একমাত্র বায়ু ও সেইরূপ নাম, স্থান ও ক্রিয়াভেদে পাঁচ 
প্রকার বলিয়া! জানিবে ॥ 

প্রাণ, উদান, সমান, ব্যান এবং অপান এই পাঁচ প্রকার বায়ু 

স্বস্থানে থাকিয়া শরীর রক্ষ! করে, তন্মধ্যে মুখমধ্যস্থিত বায়ু তে 

প্রাণবায়ু বলে । এই প্রাণবায়ুই দেহিদ্রিগের দেহরক্ষা করিয়া থাকে। 
এবং ভুক্তদ্রব্যসমুহকে অধোদিকে প্রেরণ করে, হৃতরাং প্রাণধারণ 

ইহার উপরই নির্ভর করে। প্রাণবায়ু শ্রকুৃপিত হুইলে শ্রাঁয়ই হিক্া-__ 
শ্বাসাদি রোগ জঙ্মিয়া থাকে । যে বায়ু উর্ধদিকে বিচরণ করে, তাহাকে 
উদান বায়ু বলে। এইউদান বাঁয়ুকর্তৃক কথ! বলা ও শীতাদি কার্য 
নিষ্পন্ন হইয়া! থাকে । এই বায়ুপ্রকৃপিত হইয়া, উদ্ধজক্রগত রোগসমূহ 
জন্মাইয়া থাকে । আমাশয় এবং পকাশয়স্থিত বায়ুকে সমান বায়ুবলে। 
এই বায়ু অগ্রির সহিত মিলিত হইয়া ভুক্ত অন্ন সমূহ পরিপাক করে, 
এবং তজ্জাত রসসমূহ পৃথক্ পুথক্ করিয়া ভাগ করে । প্রকুপিত সমান 
বায়ু--গুল্ম, অগ্নিমান্দ্য এবং অতিসার প্রভৃতি রোগ জন্মাইয়া থাকে । 

ব্যান নামক বায়ু, সকল দেহে বিচরণ করতঃ আহারজনিত রন সমূহ 

সকল দেহে বহন করে এবং ঘন্ম নিঃসারণ ও রক্তকআাবাদি পঞ্চ প্রকার 

কার্য্যসম্পন্ন করিয়া থাকে, এই বায়ুপ্রকৃপিত হইয়! দেহগত সকল প্রকার 
রোগ জন্মাইয়। থাকে ৷ অপান বায়ু, পক্কাশয়ে অবস্থানকরত? মল, মুত্র, 
শুক্র, গর্ভ এবৎ আর্ত প্রভৃতি অধোদিকে প্রেরণ করে। এই বায়ু 
প্রকুপিত হইয়া বস্তিগত ও মলদ্বারগত ভয়ঙ্কর রোগলমৃহ জন্মায়। 
ব্যান বায়ু ও অপান বায়ু প্রকৃপিত হইয়। শুক্রদোষ এবং প্রমেহরোগ 
জন্মায় । পরস্তসকল বায়ু এককালীন প্রকুপিত হইলে দেহভেদ 

করিয়া! গমন করে । 

অনন্তর নানাস্থানগত প্রকুপিত বায়ুজন্য-_-0রাঁগসমূহ বলিতেছি। 
আমাশয়স্থিত প্রকুপিত. বায়ু, বমনাদিরোগ , জন্মায় । এবং 
মোহ, মূচ্ছ1 ও পিপাসা, এবং হদয় গ পার্খদেশে বেদনা ইত্যাদি 
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নানাবিধ উপদ্রব জন্মাইয়া থাকে, । পকাশয়স্থিত বায়ু প্রকৃপিত 
হইলে অস্ত্রকুজন ( পেটেরমধ্যেকৌকাশব্দ ) নাভিদেশে শুলবেদনা, 
অতিকষ্টে মল ও মূত্র নিঃসরণ, আনাহ এবং কটিদেশে বেদনা এই 
সকল উপদ্রব জন্মে। তোজ্রাদিই _ন্দ্রিয়গত বায়ু প্রকুপিত হইলে 
শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহ বিকৃত হইয়া! যায়। ত্বকৃস্থ বায়ুপ্রকুপিত 
হইলে ত্বকের বিবর্ণতা, স্পন্দন, রুক্ষতা, স্প্তি (অসাঁড়তা ) চুমৃচ্ষ- 
শব্দ ও বেদন। প্রভৃতি উপদ্রব জন্মিয়া থাকে । বায়ু, রক্তগত হইলে 

ব্রণাি জন্মাপ্ন, ম।ংসগত হইলে বেদনাযুক্ত গ্রস্থিরোগ জন্মায় । মেদগত 
হইলে অল্পবেদনাযুক্ত গ্রন্থি ও ব্রণা্দি জন্মায় । শিরাগত হইলে শিরা 
মধ্যে শূলবিদ্ধব বেদনা এবৎ শিরাসমূহ সঙ্কোচ ও পুর্ণ হইয়া থাকে । 
স্নায়্গত হইলে স্তৃস্ত, কম্পন, বেদনা! ও আক্ষেপ প্রভৃতি হয়। সন্ধি- 
গত হইলে সন্ধিসমৃহকে নষ্ট করে এবং বেদনা ও শোথ জন্মায় । 
অস্থিগত হইলে অস্থিসমূহকে শুক্ষ করে এবং অস্থিভেদ ও অস্থিশুল 
জন্মায় । মজ্জাঁগত হইলে বেদন! জন্মায় এবং এই বেদনার কখনই শীস্তি 

হয় না। শুক্রগত হইলে কখন শুক্রআব হয়, কখন বা শুক্র বন্ধ হইয়! 
যাইয়। শুক্র বিকৃত হইয়। থাকে । সর্বস্থানগত বাঁয়ু, ক্রমশঃ হস্ত, পাদ, 
শির এবং ধাতৃসমূহে বিচরণ করে, কখন বা সমস্ত শরীর ব্যাপ্ত হইয়া 
থাকে । এইরূপে সকল স্থান ব্যাপ্ত হইলে স্তস্ত, আক্ষেপ, নিদ্রা, শোথ 
এবং বেদনা এই সকল জন্মিয়া থাকে! বায়ু পূর্ব্বোক্ত স্থানসমূহের 
মধ্যে এক বা ততোহধিক স্থান প্রাপ্ত হইলে মিশ্ররোগ উৎপন্ন করে, 
কোন অবয়ব প্রাপ্ত হইলে সেই অবয়বে সমস্ত রোগই জণ্মে। বায়ু 
পিযুক্ত হইলে দাহ, সম্ভীপ এবং মুচ্ছণরোগ জন্মে। কষযুক্ত হইলে 
শৈত্য, শোথ এবং শরীরের গুরুত্ব জন্মায়। রক্তের সহিত মিলিত 
হইলে সুচীবিদ্ধবৎ বেদনা, স্পর্শাসহিষ্ণুতা এবং নিদ্রা জন্মায় । প্রাণবায়ু 
পিন্ড দ্বারা আবৃত হইলে বমি ও দাহজন্মায়। কফ দ্বারা আরৃত 

হইলে ছুর্বলত/ অবসন্নতা, তন্দ্রা এবং বিবর্ণতাপ্রস্ভতি জন্মায়। 
উদানবায়ু, পিত্ত দ্বারা আবৃত হইলে মৃচ্ছা, দাহ, ভম এবং ক্লান্তি 
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জন্মায় । কফ দ্বারা আবৃত হুইলে ঘর্ম হয় না এবং লোমহ্র্ষ, 

( রোমাঞ্চ ), মন্দাগ্রিঃ শীত এবং স্তস্ত জন্মিয়া থাকে । সমান বায়ু, 

পিতযুক্ত হইলে ধর্ম, দাহ, উষ্ণতা। ও মুচ্ছ7 জন্মায় । কক দ্বারা আর্ত 
হইলে মলমৃত্র পরিমাণে কম দেখা যায় এবং লোমহ্র্ষ হয়। 
অপানবায়ু, পিতৃযুক্ত হইলে দাহ, উষ্ণতা এবং অস্যগ্দর নামক রোগ 

জন্মে! কফযুক্ত হইলে শরীরের অধোভাগ গুরু হয়। ব্যানবায়ু, 
পি দ্বারা আর্ত হইলে গাত্রদাহ, গাত্রবিক্ষেপ ও ক্লান্তি জন্মায় । 
কফ দ্বারা আবৃত হইলে সকল শরীর ভারবোধ, অস্থি ও পর্ববসমূহের 

স্তবন্ধতা এবং কার্ষে নিশ্চেষ্টতা প্রভৃতি জন্মে । মিথ্যা আহার ও বিহার, 
শোক, অতিশয় স্ত্রীলংসর্গ, মদ্যপাঁন, অতিরিক্ত ব্যায়াম, খতু ও প্রকৃতির 

বিপরীত আহার ও আচরণ, ন্সেহ দ্রবাসমূহের অযথাসেবন, একেবারে 

স্্রীনংসর্গ না করা এবং স্থুলতা এই সকল কারণে কোমলপ্রকৃতি ব্যক্তি- 
দিগের দেহে বাতরক্ত প্রকুপিত হয়। হস্তী, অশ্ব এবং উষ্্ এই 

সকল দ্বারা কিংবা! অন্য কোন যানে দ্বারা গমন করিলে অথবা বায়ু- 

প্রকোপ-জনক অনা কোন দ্রব্য সেবন করিলে বার়ুপ্রকৃপিত হয়। তীক্ক 
উষ্ণ, অল্প, ক্ষার, শাকাদি ভোজ্যদ্রব্য এবং সন্তাপাদি, এই সকল 
অতিশয় সেবন করিলে অতিশী ঘ্ই রক্তদুষিত হয় এবং এ দূষিতরক্ত 
বায়ুর পথরুদ্ধ করে, বায়ুর পথ রুদ্ধ হওয়াতে বায়ু অতিশয় প্রকুপিত 

হইয়। বর্ধিতরক্তকে শীত্রই অতিশয় দূষিত করে এবং দূষিতরক্তের সহিত 

প্রবৃদ্ধূষিত বায়ু মিলিত হয় বলিয়া এই রোগকে বাঁতরক্ত বলে। 
এইরূপ দুষিত রক্তের সহিত পিত্ত এবং শ্ল্েক্সাও মিলিত হহয়! রোগ 
উৎপন্ন করিয়া থাকে । বাতরক্তে পাদদ্য় স্পর্শে দুঃখনোধ এবং 

তোদ (সুচীবিদ্ধবগু বেদনা) ভেদ, শোঁষ ও অলাড়ের ন্যায় বোধ ইত্যাদি 

লক্ষণ লক্ষিত হয়। পিত্রক্তে পাদদ্বয়ে অতিশয় দাহ, অতিশয় উষ্ণতা 

এবং রক্তবর্ণ অল্প শোথ জন্মে। শ্লেম্সা কর্তৃক রক্তদূিত হইলে পাদ- 

ছয় কগু,যুক্ত, শ্বেতবর্ণ, শীতল, শোথযুক্ত, স্থল ও স্তব্ধ হইয়া! থাকে । 
সকল দোষ দ্বারা রক্তদ্রনিত হইলে, পাদদ্ধয়ে প্রত্যেক তদোষেরই স্ব স্ব 
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লক্ষণ প্রকাঁশ পায়। এই রোগের পূর্ববরূপে পাদদ্বয় শিথিল, ঘর্ম্াক্ত, 
শীতল, স্বভাবের বিপরীত, বিবর্ণতা তোদ, অসাড়ত এবং গুরুতা' 

জন্মিয়া থাকে । পাদধয়ের বা হস্তদ্বয়ের মূল হইতে সেই প্রকুপিত রক্ত 
মৃষিকবিষের নায় সকল শরীর ব্যাপ্ত হইতে থাকে । যে সময় জান্ু- 
দয় স্করিত ব1 ভিন্ন হইয়। দূষিত রক্তআব হইতে থাকে এবং প্রাণ ও 

₹সপ্রভৃতি ক্ষয়র্ূপ উপদ্রব দ্বার! পীড়িত হইতে থাকে সেই সময় এই 
বাতরক্ত রোগ অসাধ্য বলিয়া জানিবে। এক বৎসর যাব এই 
রোগ জম্মিলে যাপ্য বলিয়া জানিবে । ষে সময় প্রকৃপিত বায়ু, ধমনী 
মধ্যে প্রবেশ করে, সেই সময় দেহকে পুনঃপুনঃ আকু্চন করে এবং 
সকল দেহে বিচরণ করিতে থাঁকে | পুনপুনঃ দেহকে এইরূপ আক্ষেপ 
( আকুঞ্চন ) করে বলিয় ইহাকে আক্ষেপক বায়ুবলে। এই আক্ষে- 
পক রোগী মধ্যে মধ্যে ভূুতলে পতিত হইলে তাহাকে অপতানক বলিয়া 

জানিবে । বায়ু, কফের সহিত মিলিত হইয়। শিরাসমূহে অবস্থিতি করতঃ 

যদি দেহকে দণ্ডের ন্যায় স্তম্ভিত করে,তাহ। হইলে তাঁহাকে দণ্ডাপতনক 

বলিয়া জানিবে। এই দগ্াপতনক রোগ অতিশয় কৃচ্ছ সাধ্য, পরস্ত 
দ্পণ্ডাপতানক রোগ হইতে হনুগ্রহ রোগ উৎ্পন্ন হইয়া থাকে এবং 
হুনুগ্রহ রোগে রোগী অতিকষ্টে অন্ন ভোজন করিয়া থাকে । যে 
রোগে রোগী ধনুর ন্যায় নত হয়, তাহাকে ধন্ুগুস্ত বলে। ধনুস্তস্ত- 
রোগে বায়ু. অঙ্গুলি, গুল্.ফ জঠর হৃদয়, চক্ষু এবং গলদেশ এই সকল 
স্থান আশ্রয় করিয়া থাকে । যৎকালে সেই বায়ু বেগবান হইয়া 
স্নায়ু সমূহকে ক্ষেপণ করিতে থাকে, তঙ্কালে চক্ষুদ্বয় আকুলিত,হনুঘয় 

স্তম্তিত ও পার্ব্ঘয় ভগ্ন এবং মুখ হইতে কফআ্রাব হইয়া থাকে । বলবান্ 
বাঘু যে রৌগে রোগীর দেহকে সম্মুখের দিকে ধনুর ন্যায় নত করে, 
তাহাকে অভ্যন্তরায়াম রোগ বলে, এবং যে রোগে রোগীর বাহিয়ের 

শিরা সমূহে অবস্থান করতঃ দেহকে পশ্চাৎদিকে নত করে, তাহাকে 
বাহ্ায়াম রোগ বলে । এই রোগে বক্ষঃস্থল, কচীদেশ এবং উরুতে ভগ্নের 

ন্যায় বেদনা হয় | পরন্ত চিকিৎদকগণ এই উভয়বিধ রোগকেই অসাধ্য 
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বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন। বায়, স্বয়ংই হউক কিংবা পিত অথবা 
কফের সহিত মিলিত হইয়াই হউক, এই ভ্রিবিধ কারণে তিন প্রকার 
আক্ষেপনাশক রোগ উৎপন্ন হয় এবং চতুর্থ অভিঘাতজন্য অন্য এক 
প্রকার আক্ষেপ রোগ জন্মিয়া থাকে | গর্ভআ্ীব-জন্য, অতিশয় রক্ত- 

আাবজন্য এবং অভিঘাঁ তজন্য যেসকল অপতানক রোগ জন্মে 

তাহা অপাধ্য বলিয়া জানিবে। অতিশয় প্রকুপিত বায়, 

যে সময় অধঃ, উদ্ধা এবং তির্যগগামিনী ধমনী সমূহকে 
প্রাপ্ত হয়, মেই সময় দেহের এক পক্ষের সন্ধিবন্ধন বিশ্লিষট 
করতঃ এক পক্ষ বিনাঁশ করিয়! থাকে । এক পক্ষ বিনষ্ট হয় বলিয়! 
চিকিশসকগণ এই রোগকে পক্ষাঘাত বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন। বে 
বায়ু গীড়িত ব্যক্তির সমস্ত অঙ্গ বা অর্ধ অঙ্গ অসাড় হওত অকর্ম্মণ্য হইয়। 
যায়, সেই ব্যক্তি ভূতলে পতিত হয় অথবা প্রাণত্যাগ করে । কেবল 

মাত্র বায়ুজন্য পক্ষাঘাত রোগ অতিশয় কৃছ.সাধ্য ; পিত্ত বা শ্লেক্ষের 

সহিত মিলিত হইলে সাধ্য এবং ক্ষয়জন্য হইলে অসাধ্য বলিয়া 

জানিবে। প্রকৃপিত বায়ু স্বকীয়স্থান হইতে উদ্ধদিকে, হৃদয়ে এবং মন্তকে 
গমন করিলে ললাটের পার্খদ্ধয় পীড়িত হয়। সমস্ত অঙ্গ আক্ষেপযুক্ত 
ও নত হয়। চক্ষুত্ব় নিমীলিত ও স্পন্দনরহিত অথব! স্থিরদৃষ্টি হয়, 
কুজন অর্থাৎ কৌ কৌ শব্দ করে, উচ্ছাস থাকে না, কিম্বা অতি কষ্টে 
শ্বীস গ্রহণ করিয়া থাকে, বায়ু কফের 'সহিত মিলিত হুইয়া হুদয়দেশ 
আবৃত করিলে মোহ হয় এবং হ্ৃদয়মুক্ত হইলে সুস্থ বোধ করে। 
এই রোগকে অপতন্ত্রক বলিয়া! জানিবে। শ্লেপ্ারত সেই বায়ু দিবা- 
নিদ্রা, অপমান, স্থান, বিকৃত বা উর্ধদৃষ্টি প্রভৃতি. ঘ্বারা মন্যান্তস্ত নামক 
রোগ জন্মিয়া থাকে । গর্ভিণী, নবপ্রসূতি, বালক, বৃদ্ধ এবং ক্ষীণ হইলে, 
রক্তক্ষয় হইলে, উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিলে, কঠিন জ্ব্য অতিমাত্রায় 
ভোজন করিলে, অতিরিক্ত হাস্য, জ্স্ত। বা ভারবহন করিলে এবং বিপ- 
রীতভাবে শয়ন করিলে-_মস্তক, নািকা, ওষ্ঠ, চিবুক, ললাট এবং 
চক্ষুদ্বযম় এই দকলের সন্ধিস্থানগত প্রকুপিত বায়ু রক্তদেশ পীড়িত 
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করিয়া অদ্দিত রোগ জন্মায় । এই অদ্দিতরোগে মুখের অর্দেক ও 
পীবাদেশ বক্র হইয়। থাকে। এবং শিরশ্চালন, বাক্যরোধ ওচক্ষুপ্রসতির 
বিকৃতি এবং মুখের যে পার্খ বক্র হয়, সেই পার্থখের পীবা» চিবুক এবং 
দস্ত সমুহের বেদনা, রোমহ্র্ধ, কম্প, আবিলদৃষ্টি, বায়ুর উদ্ধাদিকে 
গতি, ত্বকের অসাড়তা, শুলবিদ্ধবছেদনা, মন্যাগ্রহ (ঘাড় ফিরাইতে 
সমর্থ না থাক!) এবং হনুগ্রহপ্রসৃতি লক্ষণ জন্মিয়। খাঁকে | ব্যাধি- 
নির্ণয়বিষয়ে খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ ইহাকে অদ্দিতরোগ বলিয়! 
নির্দেশ করিয়| গিয়াছেন। 

ক্ষীণব্যক্তি, নিমেষরহিতব্যক্তি, প্রসক্ত ও অব্যক্তভাষীব্যক্তি এবং 
তিনবৎসর পর্য্যন্ত গীড়িতব্যক্তি ও কম্পনশীল ব্যক্তি, এই সকল ব্যক্তির 
অদ্দিতরোগ অসাধ্য বলিয়। জানিবে। যে রোগে অঙ্কুলিসমূহের 
পার্চিও কগুর। (প্রধান প্রধান নাড়ী ) সমূহ বায়ুকর্তৃক আক্রান্ত হয় 
এবং সকৃথি ও উরুদয়ের চালনাঁশক্তি বিনষ্ট হয়, তাহাকে গৃথ্রসী রোগ 
বলে। বাহুদ্ধয়ের পৃষ্ঠভাগ হইতে অঙ্গুলিতলস্থিত কণুরা পর্ধ্যস্ত 
বায়ুকর্তৃক আক্রান্ত হইলে উহাকে বিশ্বচী নামক রোগ বলে! এই 
রোগে বাহুদ্ধয়ের কোনপ্রকাঁর কার্য করিবার ক্ষমত! থাকে না। 

জান্ুর মধ্যে অতিশয় বেদনাযুক্ত, শৃগালমস্তকসদৃশ বাতিরক্ত-জন্য যে 
স্থল শোথ জন্মে, তাহাকে ক্রোষ্টুকশির নামক রোগ বলে । কটিদেশ- 
স্থিত বায়ু, উরুদেশস্থ কগুরাসমূহকে আক্ষেপ করিলে মনুষ্যগণ খঞ্জ 

হইয়! থাকে এবং এ উরুদ্বয়ের কাধ্য করিবার ক্ষমত। ন। থাকিলে 
তাহাকে পঙ্থু বলে । গমন করিবার সময় শরীর কম্পিত হইলে এবং 
খঞ্জের ন্যায় গমন করিলে ও সন্ধিসমূহ শিথিল হইলে তাহাকে কলায়- 
খঞ্জ বলে ।" যে রোগে পাদঘয় বিষমভাবে ন্যস্ত করিলে বায়ুকর্তৃক 
বেদনাধুক্ত হয়, তাহাকে বাতকপ্টক রোগ বলে। পরস্ত এই রোগ 
খুড়ক ( গুড়মুড়া ) দেশ আশ্রয় করিয্। জম্মিয়া থাকে । প্রকুপিতবায়ু, 
পিত্ত ও রক্তের সহিত মিলিত হুইয়। পাদছয়ে দাহ জন্মাইয়! থাকে, 
ইহাকে পাদদাহ রোগ বলে। ০০০০০০০৮ 

৩৭ 
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পাদ্ত্বয়ে অতিশয় দাঁহ হইয়া থাকে । যে রোগে পাদদ্বয় সর্ববদ। হর্ষ 
(শিহরিয়। ওঠ| ) হইয়া! থাকে, এবং অসাড় হইয়। যায়) তাহাকে পাঁদ- 
হর্ষ রোগ বলে। এই রোগ প্রকৃপিত কফ ও বায়ুকর্তৃক জন্মিয়া 
থাঁকে। স্বন্ধদেশস্থিত বায়ু স্কন্ধদেশের বন্ধন, শোষণ এবং শিরাসমূহকে 
আকুঞ্চনকরতঃ অববাহুক নামক রোগ জন্মীইয়া থাঁকে। বায়ু স্বয়ং 
কিন্বা শ্লেক্সার সহিত মিলিত হইয়।যদি শব্দবাহীআৌত সমূহকে আবরণ 
করিয়। অবস্থিতি করে, তাহা হইলে বধিরত্তা জন্মে। যে রোগে বায়ু 
কর্তৃক হনু, শঙ্খ, মস্তক এবং গ্রীবাদেশ ভেদ করিয়া যেন কর্ণদ্বয়ের 

মধ্যে শূল প্রবেশের ন্যায় বেদনা জন্মায়, তাহাকে কর্ণশূল বলে। 

বায়ু, কফের সহিত মিলিত হইয়া শব্দবাহিনী ধমনীসমূহকে আবৃত 
করিয়। অবস্থিতি করিলে মনুষ্যগণ অকর্ধণ্য, মুক, মিন্মিন্ এব গদগদ্- 

ভাবী হইয়া থাকে । যে রোগে মলাশয় ও মৃত্রাশয় হইতে বেদন! 
উত্থিত হুইয়া অধোভাগে মলদারে ও প্রআাবদ্ধারে ভেদের হ্যায় বেদন। 
জন্মাইয়৷ থাকে, তাহাকে তৃণী নামক রোগ বলে । মলছার ও প্রআাব- 
দ্বারোখিত সেই বেদনা তি বেগের সহিত প্রতিলোমভাবে পক্কাশয় 
গমন করিলে উহাকে প্রতিতুণী নামক রোগ বলে। যে রোগে বায়ু 
রুদ্ধ হইয়। উদরে আটোপ (গুড় গুড়া শব্দ ) অতিশয় বেদনা, এবং 
আখ্ীন জন্মায়, তাহাকে আধ্মান নামক রোগ বলিয়। জানিবে। 

আটোপ ও আধ্ানাদি, পার্থ এবং হৃদয় হইতে নির্গত হইয়। আমাশয়ে 
উথ্খিত হইলে উহাকে প্রত্যাথীন রোগ বলে। এই রোগ শ্লেম্ষাদ্বারা 

আঁকুলিতবায়ুকর্তৃক জন্মিয়া থাকে । যে রোগে অষ্ঠীলার ন্যায় ঘন 
গ্রস্থিসমূহ উর্ধদিগে আয়ত ও উন্মতভাবে অবস্থান করত বাহিরের 

পথ ক্রুদ্ধ করিয়! অবস্থিতি করে, তাহাকে বাতাষ্টীলা 'রোগ বলে। 
বা হই বেদনাযুক্ত হইয়। বায়ু এবং মলমৃত্র রুদ্ধ করত উদরে 
বক্র, ক্বমবন্থান করিলে ইহাকে প্রত্যষ্ঠীল। বলে। 

প্রথম অধ্যায় সমাণ্ড । 
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দ্বিতীয় অধ্যায়। 

অনন্তর আমর! অর্শনিদান ব্যাখ্যা করিব। অর্শরোগ ছয়প্র কার, 

যথাবাতজ, পিত্জ, কফজ, শোঁণিতজ, সন্সিপাতজ এবং সহজ । 

অহিতাচারী ব্যক্তির যথোক্ত প্রকোপকর বিরুদ্ধ ভোজন ( যথ1 ক্ষীর- 

মস্যাদি), অধ্যশন (পূর্ববভূক্ত অন্ন জীর্ণ না হইতে ভোজন কর! ), 
স্্ীপ্রসক্ত, উৎ্কুট (উবু হইয়া! বসা) হইয়। বসা, পৃষ্ঠঘান এবং মলমৃত্রা- 
দির বেগধারণ প্রভৃতি কারণে দোষসমূহ প্রকৃপিত হইয়া একটা কিন্বা 
দুইটী অথবা! সমস্ত একত্রে শোণিতের সহিত মিলিত হইয়া যখোক্ত- 
রূপে প্রসারিত ধমনীর অধোভাগ প্রাপ্ত হওত গুহদেশে আগমন করিয়! 

বলিসমুহকে দূষিত করে এবং মাংসাঙ্কুর জন্মীইয়! থাকে । মন্দাগ্নি- 
ব্যক্তিদিগের এই রোগ অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে । তৃণ, কাষ্ঠ, 
উপল, লোষ্ট্ী, বস্ত্রাদি অথব। শীতল জলস্পর্শ এই সকল কারণে 

মাংসাস্কুর সমূহ বৃদ্ধি হইয়! থাকে । এই মাংসাস্কর সকলকে অর্শ 
বলিয়! জানিবে। স্থূল অন্ত্রযুক্ত অদ্ধপঞ্চা্গুল স্থানকে গুহ্থদেশ বলে । 

সেই অর্পঞ্চাঙ্কুলপরিমিত গুহাদেশের অর্ধাঙ্গল অন্তরে প্রবাহ্ণী, 

বিপর্জনী এবং সম্বরণী নামক তিনটী বলি আছে, উক্ত বলিত্রয় চাঁরি 
অঙক্কুলি আয়ত, বক্রভাবে স্থিত এবং উদ্দদি“ক একাঙ্থল শঙ্খের আব- 
তের ন্যায় রেখাবিশিষ্ট গোলাকার হইয়! উপযু্পরি সংস্থিত | ইহা 
দের বর্ম হস্তির তালুদেশের ন্যায় বলিয়। জীনিবে। গুহাদেশম্ছ রোমের 
অন্তভাগ হইতে যবা্পরিমিত স্থানকে গুদৌষ্ঠ বলে। প্রথম বলি 
গুদৌষ্ঠ হইতে ছুই অগ্কুলিপরিমিত স্থানে অবস্থিত। অর্শ জন্মিবার 
পূর্ব্বে আহারে অরুচি,'অতিশয় কষ্টে ভূক্তদ্রব্যের পরিপাক, অক্্রো- 
দগার, উরুদ্ধয়ে ভারবোধ, পেটের অভ্যন্তরে গুড়গুড়শব্দ, অতিরিক্ত 

উদগার, কৃশতা, চক্ষৃদ্ধয়ে শো, অন্ত্রকুজন এবং গুহযদেশকর্তনের ন্যায় 
আশঙ্ক। ইত্যাদি লক্ষণ জন্মিয়। থাকে । পাররোগ, গ্রছণী এবং শৌষ- 
রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের বলি জন্মিলে কাস, শ্বাস, ভ্রম, তন্ত্র, নিদ্রে। এবং 
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ইক্ড্রিয়সমুহের ছুর্ববলত। প্রস্ততি লক্ষণ জন্মিয়। থাকে । বায়ুজন্য বলি, 
গু্ক, রক্তবর্ণ, মধ্যদেশ বিষম এবং কদস্বপুষ্প, তুপ্ডিকেরী, নাড়ীমুখ ও 
সূচীমুখের ন্যায় আকৃতি হইয়। থাকে। বায়ুজনিত বলিদ্ার! পীড়িত 
হইলে বলিস্থান সর্বদা বেদনাযুক্ত হয় এবং রোগী সংহত হইয়। উপ- 
বেশন করে ও কটা, পৃষ্ঠ, পার্খ, মেঢু, গুহদেশ এবং নাভী এই সকল 

স্থানে বেদনা জন্মে। অর্শরোগ রে ত গুল্ম, অীলা, প্লীহা এবং উদ্রর- 
রোগ জন্মিয়া থাকে। পরন্ভ রোগীর নখ, চক্ষু, দস্ত, মুখ, মুত্র ও মল 
কৃষ্ণবর্ণ হইয়। থাকে । 

পিত্জনিত বলির অগ্রভাগ নীলবর্ণ ও সুক্ষম এবং বিসপ্পা (ক্রমশ 
বিস্তার হইয়! যাওয়া ) গীতবর্ণ কিন্বা' যকৃতের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, শুক- 
জিহ্বা ও যবের মধ্যভাগের ন্যায় এবং জলৌকাঁর মুখের ন্যায় আকুতি 
ও সর্ধবদ! ব্লেদযুক্ত হইয়া! থাকে । পিভজনিত বলিদ্বার৷ পীড়িত হইলে 
রোগী দাহ্যুক্ত রক্ত আব করে। পরন্ত এই রোগে জর, দাহ, পিপাসা 
ও মুচ্ছণ প্রভৃতি উপদ্রব জন্মিয়। থাকে এবং ত্বকৃ, নখ, চক্ষু, দক্ত 

মুত্র ও পুরীষ পীতবর্ণ হয়। শ্লেক্াজন্য বলি, শ্বেতবর্ণ, মহামূলযুক্ত, 

কঠিন, গোলাকার, স্সিগ্ধ, পাণুবর্ণণ করীর (বংশকরীর ) পণশাস্থি 
(কাঠালের আঠী) ব। গোস্তনের আকৃতিবিশিষ, দৃঢ়, আবহীন এবং 
বহুল কণুঁবিশিষ্ট হইয়া থাকে । শ্লেক্সাজন্য বলিতে বহুলপরিমাণে 

শ্লেক্া ও মাংসধৌত জলের ন্যায় জলআ্রীব হয়। পরন্ত শোথ, শীতভ্বর, 
অরুচি, অপরিপাঁক এবং মন্তকের গুরুত' প্রভৃতি রোগ এই রোগ 

হইতে জন্মিয়। থাকে । রোগীর ত্বক্, নখ, চক্ষুদ্ধয়, দস্ত, মুখ, মূত্র এবং 
মল প্রভৃতি শুক্লবর্ণ হইয়া থাকে । রক্তজন্য বলিতে, বলির আকার 
বটের কুঁড়ি, বিজ্রুম ( প্রবাল ) এবং কাকণস্তি'( কুঁচি) ফলের সদৃশ ও 

পিত্তজন্য বলির সমস্ত লক্ষণবিশিষ্ট হয়। ইহাতে যদি মল কঠিন হয়, 
তাহ। হইলে সহসা অধিকপরিমাণে দুষিত রক্তআ্রাব হইতে থাকে । 
এইরূপ অতিশয় রক্তআ্রীব হইতে থাকিলে রক্তের অতিযোগজন্য নানা- 
বিধ উপদ্রব জন্মিয়া থাকে । সন্িপাতজন্য অর্শরোগে সকল প্রকার 
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দৌষজন্য অর্শরোগের লক্ষণ হইয়! থাকে । সহজ অর্শ পিতামাতার 
দুষ্ট শুক্র শোণিত হইতে জন্মে। ইহার চিকিৎসা৷ দৌষ অনুসারে কর! 
কর্তব্য । বিশেষতঃ এই সহজ অর্শের বলি দেখিতে ভয়ঙ্কর, পরুষ 

(খস্থসে ) পাতুবর্ণ ও কঠিন এবং অস্তর্থ জন্মিয়া থাকে । এই রোগে 
রোগী কৃশ ও অল্লাহারী হয় এবং গাত্রের সিরাসমূহ দেখিতে পাওয়। 
যায়। সন্তান অল্প জন্মে, শুক্রক্ষয় হয়, পরন্ত রোগী ক্ষীণস্বর, ক্রোধশীল 
এবং মন্দাগ্রিযুক্ত হইয়! থাকে । ইহাতে নাসিক, মন্তক, চক্ষু ও কর্ণে 
নানাবিধ রোগ জন্মে এবং সর্ববদ উদরে শব্দ, অন্ত্রকুজন, শ্রেম্মাদ্বার। 

বক্ষঃস্থলে লেপের ন্যায় বোধ এবং অরুচিদ্বার৷ পীড়িত হুইয়। থাকে । 
মলদ্বারের বহির্ভীগে ব! মধ্যদেশে বলি জন্মিলে চিকিৎসক প্রতি- 

কারের চেষ্ট। করিবে । কিন্তু ন্তমুর্খ বলি হইলে প্রত্যাখ্যানপূর্ধবক 
চিকিৎসা করিবে । দৌষসমুহ প্রকুপিত হইয়! মেঢুকে আশ্রয় করত 
মাংস এবং শোণিতকে দূষিত করিয়া কণ্ডু জন্মায় । পরে এঁ কণ্ডুয়নদ্বার৷ 
ম্টে ক্ষত হইয়। যায়, অনস্তর এ ক্ষতস্থানে মাংসাক্কুরসমূহ জন্মায় 
এবং তাহা হইতে পিচ্ছিল রক্তআীঁব হইতে থাকে । বঙ্ষণের উপরি- 

ভাঁগেকিম্ব! অভ্যন্তরে জন্মিলে মেঢ বিনষ্ঠ হয় কিন্বা পুরুষত্ব নাশ হয়। 
সেই প্রকৃপিত দৌষ যোনিদেশ প্রাপ্ত হইলে, স্থকোমল, ছু্ন্ধযুক্ত, 
পিচ্ছিল, রক্তআ্রাবী ওছত্রাকার অক্কুরসমূহ জন্মাইয়।থাকে । উক্ত প্রকু- 
পিত দোষ উর্ধগত হইয়া কর্ণ, চক্ষু, নাসিক! এবং মুখপ্রভৃতি স্থানে 
অর্শ জন্মাইয়। থাকে । এই সকলের মধ্যে কর্ণে জন্মিলে, বধিরতা, 
কর্ণশূল এবং কর্ণের দুর্গন্ধতা, প্রসৃতি জন্মে । নেত্রে জন্মিলে বর্মের 
অবরোধ, বেদন|, আআ এবং দৃষ্টিশক্তির নাশ হইয়। থাকে । নাসি- 
কায় জম্মিলে প্রতিশ্ঠায়ঃ অতিশয় হাঁচি, কষ্টে শ্বাসত্যাগ, নাসিকার 
ছুর্গন্ধত।, অনুনাসিক বাঁক্যবল। এবং মস্তকবেদন। প্রতি জন্মিয়াথাকে। 

বন্তদেশ, কিম্বা ক, ওষ্ঠ এবং তানু ইহার যে কোন স্থান আশ্রয় 
করিয়। জম্মিলে কথার জড়তা, রসবোধের হীনতা। এবং মুখরোগ 
জন্মিয়। থাকে । - ব্যানবায়ু, প্রকুপিত হইয়। শ্লেম্বাকে আশ্রয় করত 
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বহির্ভীগে দৃঢ় কীলকের ন্যায় যে অর্শরোগ জন্মিয়! থাকে, তাহাকে 
চণ্মকীলক অর্শরোগ বলে। সেই সকল কীলকের মধ্যে বায়ুজন্য 
কীলক বেদনাযুক্ত হয়। গ্লেক্মাজন্য কীলক শ্রেক্সার সমান বর্ণ এবং 

গ্রস্থিবিশিষ হয় বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন। পিত্তশোণিত-জন্য 
কীলক রুক্ষ, কৃষ্ণবর্ণ বা শুর্ুবর্ণ এবং খর্পর্শ হইয়া থাকে । এই সকল 
চন্মকীলকের লক্ষণ বলিয়া জানিবে | 

সামান্যতঃ অর্শসমূহের লক্ষণ বিস্তারপূর্ব্বক বলা হইল । পূর্বোক্ত 
লক্ষণসমূহ বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া চিকিৎসকগণ চিকিৎসা করিতে 
আরম্ভ করিবেন। যে স্থলে অর্শরোৌগে ছুই দোষের লক্ষণ দেখা- 

যাইবে, তখন সংসর্গ জন্য অর্শরোঁগ বলিয়া জাঁনিবে । সাংসর্গিক অর্শ- 
রোগ ছয়প্রকার। ত্রিদোষ জন্য অর্শরোগে অল্প লক্ষণ লক্ষিত হইলে 

যাপ্য বলিয়। নির্দেশ করিবে । ছন্দজ অর্শ দ্বিতীয় বলি আশ্রয় করিয়! 
জন্মিলে কষ্টসাধ্য বলিয়! জানিবে | এবং যে সকল অর্শরোগ একবগসর- 
কাল অতীত হইয়। গিয়াছে তাঁহাও অসাধ্য বলিয়া জানিবে। সন্গিপাঁত 
জন্য অর্শরোগীকে এবং সহজ অর্শরোগীকে পরিত্যাগ করিবে | অর্শ 
রোগদ্বারা সমস্ত বলি দুধিত হইলে অপানবায়ু প্রকুপিত হওত ব্যানের 
সহিত মিলিত হইয়। শরীরের কান্তি বিনষ্ট করিয়! ফেলে । 

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাণ্ড। 

তৃতীয় অধায় । 
অশ্মরীরোগ । 

অশ্মরী অর্থাৎ পাথুরীরোগ চারিপ্রকার। শ্লেক্সাই ইহাদের অধি- 
কান বলিয়। জানিবে। শ্লেক্সা, বায়ু, পিত্ত এবং শুক্রকর্তক অশ্মরীরোগ 
জন্মে। অসংশোধনশীল এবং অপথ্যশীল ব্যক্তির শ্লেম্ষাপ্রকৃপিত হইয়া 
মুত্রের সহিত মিলিত হওত বন্তিদেশে প্রবেশ করত অশ্বরীরোগ জন্ম 
ইয়। থাকে । ইহাদের পূর্ববরূপে বস্তিস্থানে, বেদনা, অরুচি, মুত্ররুচ্ছ , 
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এবং বস্তি, মস্তক, মুঙ্ক, অগুকোষ) এবং তশেফ (পুংঅঙ্গ) এই সকল স্থানে 
বেদন! হয় এবং জ্বর শরীরের অবসন্নত ও মুত্রে ছাগগন্ধেরন্যায় গদ্ধ 
ইত্যাদি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। অশ্মরীর পূর্ববরূপসমূহ লক্ষিত হইলে রোগী 
বেদনাযুক্ত, দূষিত, ঘন ও ঘোলাটে মুত্র অতি কষ্টে পরিত্যাগ করে। 
অশ্মরীরোগ জন্মিলে প্রক্রীব করিবার সময় নাভি, বস্তি, সেবনী এবং 

উপস্থ (পুংঅঙ্গ ) ইহার যে কোন একটী স্থান বেদন! করিয়া থাঁকে 
এবং ধারাহীন, রুধিরযুক্ত গোঁমেদকসদৃশবর্ণ বিশিষ্ট, আবিল (ঘোলাটে) 
এবং সিকত। (বালু) যুক্ত মুত্র, বিকীর্ণভাবে পরিত্যাগ করে। 
ধাবন, লক্ষপ্রদান, উপবাস, পৃষ্ঠঘান এবং পথগমন প্রভৃতি কারণে 
বস্তিপ্রভৃতি স্থানে বেদন! হইয়া! থাকে। শ্্েক্সজন্য অশ্মরীরোগ, 
শ্লেম্সকর দ্রব্য অতিশয় ভাজন করিলে বদ্ধিত হইয়া বস্তিমুখ আশ্রয়- 
করতঃ আোতঃসমুহ বদ্ধ করিয়। থাকে । আতসমূহ বন্ধ হওয়াতে 
প্রস্রাব এ স্থানে আসিয়। আঘাত প্রাণ্ড হওয়ায়, ভেদকরণের ন্যায় 
এবং সুচিবিদ্ধকরণের ন্যায় বেদনা জন্ময়। পরস্ত বস্তিদেশ অতিশয় 
গুরু ও শীতল হইয়। থাকে । শ্লেক্সাজন্য অশ্মরী, শ্বেত, স্িগ্ধ, 
বৃহৎ এবং কুক্ুুটডিম্ব ও মধুকপুস্পের তুল্য বর্ণ বলিয়। জানিবে। 

পিভমিশ্র শ্লেম্ষা, সংহত ও পূর্ববোক্তরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়! বস্তিমুখ 
আশ্রয় করত শ্রোতমার্গ বন্ধ করিয়া থাকে । আোতমার্গ বন্ধ হওয়ায় 

দাহ, চোষ ও পরু হইবার ন্যায় বেদন! হয়। পরজ্ত বস্তিদেশ 
উষ্ণ ও নাতযুক্ত হয়। পৈতিক-জন্য অশ্মরী রক্তমিতিত, পীত- 
বর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ কিন্বা ভল্লাতকের অস্থির ন্যায় বা! মধুর ন্যায় বর্ণ 

বিশিষ্ট হইয়া থাকে'। বায়ুযুক্ত শ্লেক্ষা, সংহত ও পূর্বের ন্যায় বদ্ধিত 
হুইয়। বস্তিহ্থান আশ্রয়করত আোতপথ রুদ্ধ করিয়। থাকে । তআত- 
পথ রুদ্ধ হওয়াতে মূত্র প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইয়। ভয়ানক বেদন। জন্মাইয়। 
থাকে । বেদনাদ্বার অতিশয় পীঙিত হইলে রোগী দস্তদ্ার দস্তঘর্ষণ 

নাভি ও মেডুদেশ মর্দন এবং মলদ্বার স্পর্শ করে ও মলদ্বার প্রসারিত 
হওত. দাহ জদন্মাইয়া, থাকে ।. পরন্ত অতি কষ্টে কুস্থন করত বায়ু, 
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মুত্র ও মল নিঃসারণ করে । বাঁতিকজন্য অশ্মরী শ্যামবর্ণ, পরুষ, বিষম, 
খরখরে এবং কদম্বপুষ্পের ম্যায় কণ্টকিত হইয়া থাকে । দিবাস্বপ্র, 
সমশন, অধ্যশন (ভুক্ত অন্ন জীর্ণ না হইতে ভোজন ) এবং শীতল, 
সলিগ্ধ, গুরু ও মধুর দ্রব্য বালকগণের একান্ত প্রিয় বলিয়! পুর্ব্বোক্ত 
তিনপ্রকার অশ্মরীরোগ প্রায়ই বালকগণের জন্মিয়া থাকে । বালক- 
দিগের শরীর ও বস্তিদেশ অল্পায়ত ও মাংস বৃদ্ধি না হওয়ায় বস্তিদেশ 

হইতে অশ্মরী সহজে আনয়ন করা যায়। অধিক বয়ঃস্থ ব্যক্তিদিগের 
ুক্রজন্য শুক্রাশ্মরী জন্মিয়। থাকে । মৈথুনের অভিঘাঁতে কিম্বা অতি- 

রিক্ত মৈথুনে চলিতগু ক্র নিঃস্থত না হইয়া বিপথে গমন করিয়! থাকে । 
অনস্তর বায়ুকর্তক বিপথগামী শুক্র সংগৃহীত হইয়। মেট এবং মুক্ষের 
দ্বারদেশে সঞ্চিত হওত শুক্ষ হয়। সেই শুভ্র মৃত্রমার্গ আবরণকরতঃ 
মৃত্ররুচ্ছ,, বস্তিদেশে বেদন। এবং মুক্ষে শোথ জন্মাইয়া থাকে । এস্থান 
পীড়ন করিলে এ স্থানেই বিলয় হুইয়| যাঁয়। ইহাকেই শুক্রাশ্মরী 
বলে। শর্করা, সিকত।, ও ভন্ম নামক এই ত্রিবিধ মেহও অশ্মরীর 
বিকাঁর বলিয়া জানিবে। শর্কর! মেহের লক্ষণ এবং বেদনাদি অশ্মরীর 
তুল্য বলিয়া জানিবে। পরন্ত এইমাত্র বিশেষ যে, বায়ুর অনুগুণ হইয়। 
অল্পমাত্র নিঃসরণ হইয়া থাকে । বায়ুকর্তৃক অন্যরূপ হওয়াতেই শর্করা 
বলিয়! অভিহিত হইয়। থাকে । এই রোগে হৃদয়ের পীড়া, সকৃথি- 
দ্ধয়ের অবসন্নতা, কুক্ষিতে বেদনা, কম্প, তৃষ্ণা, বায়ুর উদ্ধাদিরে গতি, 
শরীরের কৃষ্কত্ব, দুর্বলতা, শরীরের পাণুবর্ণতত।, অরুচি এবং অপরি- 
পাক প্রভৃতি লক্ষণ জন্মিয়। থাকে । এই শর্কর! মুত্রপথে প্রবেশকরত 
সঞ্চিত হইলে ছুর্ববলত।, অবসন্নতা, কৃশতা, কুক্ষিদ্দশে বেদনা, অরুচি, 

পাতুত।, গাত্রের উষ্ণতা, তৃষ্ণা, হৃদয়ে বেদনা” এবং বমি গ্রস্থতি উপ- 
দ্রব জম্মিয়। থাকে । নাভি, পৃষ্ঠ, কটী, মুক্ক, মলছার, বঙক্ষণ এবং উপস্থ 
এই সকল একদ্বার সংলগ্র। ইহাদের মধ্যে বস্তি অধোষুখে স্থিত, 
সেই ছার ব! অস্ত্রি, অলাবুর ন্যায় স্থিত এবং সমস্ত শির! ও স্রায়ু উহার 
সহিত মিলিত। বস্তি, বস্তির শিরা সমূহ, উপস্থ, মুক্ষদ্ধয় ও মলছ্বার 
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ইহাদের প্রত্যেকেরই মলদারস্থ অস্থির ছিদ্রের সহিত সংযোগ থাকায় 
পরস্পর সংবদ্ধ বলা ষাঁয়। মুত্রাশিয় ও মলাঁধার প্রাণের উত্তম আশ্রয় । 
নদীসমূহ যেরূপ সাগরাভিমুখে জলবহন করে, সেইরূপ পক্কাশয়গত 
মুত্রবহ নাড়ীসমূহও বস্তিদেশে মুত্রবহন করে । যে সমস্ত নাড়ী, আশাঁশয় 

হইতে মুত্রবহন করিয়া থাকে, সেই সকল নাঁড়ীর মুখ অতিশয় সুন্মন 
বলিয়৷ এ সকল নাড়ীর মুখ সহজে উপলব্ধি হয় না। জীগ্রত অবস্থায় 
কিন্ব! স্বপ্রাবস্থায় মৃত্র ক্ষরিত হইয়। মুত্রাশয়কে পরিপূর্ণ করিয়! রাখে । 
যেরূপ নূতন ঘট জলদার! পুর্ণ থাকিলে তাহার পার্খস্থিত অপর ঘট 
নলদার। পরিপূর্ণ হয়, সেইরূপ বস্তিস্থানও মৃত্রদ্বারা পূর্ণ হইয়! থাকে। 
এই প্রকার বায়ু, পিস্ড কিম্বা কফ, মুত্রের সহিত মিলিত হইয়। 
বস্তিমধ্যে প্রবেশকরতঃ অশ্মরীরোগ জন্মায় । যেরূপ নৃতন কলসিতে 
রক্ষিত স্বচ্ছ' জল, কালে ক্রমশ তাহাতে পঙ্ক জন্মে, সেইরূপ বস্তি- 
মধ্যে অশ্বরী জন্মিয়। থাকে । ঘেপ্রকার আকাশীয় বায়ু, অগ্নি এবং 

বিছ্যতের দ্বারা জল সংহত হইয়। থাকে, সেইরূপ বায়ু ও পিত্ত 
একত্রে মিলিত হইয়া! বস্তি মধ্যস্থিত শ্লেক্সাকে সংহতকরত বস্তিদেশে 
অশ্মরী নামক রোগ জন্মায় । বায়ু সরল থাকিলে বস্তিস্থানে উত্তমরূপে 
মুত্র" সঞ্চিত হয় কিন্তু ষদি এ বায়ু প্রকুপিত হয়, তাহা হইলে নানাবিধ 
ব্যাধি জন্মাইয়। থাকে । মৃত্রাঘাত, প্রমেহ, শুক্তদোষ এবং মুব্রদোষ 

প্রভৃতি সকল রোগই বস্তিস্থানে জন্মিয়। থাকে । 
তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । 

* চতুর্থ অধ্যায় । 
অনন্তর আমর! ভগন্দরনিদান ব্যাখ্যা করিতেছি । বায়ু, পিক, 

শ্লেক্না, সন্গিপাত এবং আগন্তক এই পাঁচটা কারণ হইতে শতপোনক, 
উষ্ত্রত্রীব, পরিআাবী, ,শন্দুকাবর্ত ও উন্মার্গী এই পাঁচপ্রকার ভগন্দর 
নামক রোগ জন্মিয়। থাকে । মলদারে এবং বস্তিদেশে বিদারণবৎ 

৩৮ : 
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বেদন। জন্মায় বলিয়। এই সকলকে ভগন্দররোগ বল। যায়। এই সকল 
রোগকে অপক্কাবস্থায় পিড়কা বলে এবং পকাবস্থায় ভগন্দর বলে। 
ভগন্দর জন্মিবার পূর্বে কটীদেশে ও কপাঁলে বেদন।, এবং মলদারে কণু, 
দাহ ও শোথ হইয়। থাকে। অপথ্যাহারী ব্যক্তিদিগের বায়ু প্রকুপিত 
ও নিশ্চল হইয়। অর্থাৎ উর্ধগামী না হইয়া! মলদ্বারের চারিদিকে এক 
অঙ্গুলি কিম্বা! দুই অঙ্গুলিপরিমিত স্থানের মাংস এবং শোণিত দূষিত 
করিয়! রক্তবর্ণ পিড়ক! জন্মীইয়। থাকে । এই পিড়কাদ্বার। মলদ্বারে 
তোদ (স্থচীবিদ্ধবৎ বেদন। ) প্রত্ৃতি নানাবিধ বেদনা জন্মাইয়। থাকে । 
পরন্ত এই সময় চিকিৎসা না করিলে পাকিয়! উঠে। এবং মৃত্রাশয়ের 
সহিত মিলিত থাকায় ব্রণ র্রেদযুক্ত হয় ও শতপোনকের ন্যায় 
সু্ষম সূক্ষম যুখেরদার! ব্রণ ক্লেদপুর্ণ হইয়। থাকে । এ সকল মুখ হইতে 
অধিকতর ফেণাধুক্ত আত্রাব নির্গত হইয়! থাকে এবং ব্রণস্থান তাড়িত 
হওয়ার ন্যায় ও ছিন্ন, ভিন্ন কিন্ব! সুচীদ্বার। বিদ্ধ হওয়ার ন্যায় বেদনা 
জন্মিয়। থাকে । পরক্ত ব্রণস্থান বিদীর্ণ হওয়ায় এ সকল মুখ হইতে 
বায়ু, মুত্র, পুরীষ এবং শুক্র নির্গত হইয়া! থাকে । এই রোগকে শত- 

পোনকনামক ভগন্দররোগ বলে । 
প্রকৃপিত পিত্ত, বায়ুকর্তক নিন্নদিকে সঞ্চালিত হইয়! পূর্বের ন্যায় 

মলদ্বারে অবস্থিতিকরতঃ রক্তবর্ণ, সঙ্গম সুক্ষ, উন্নতউদ্টীত্রীবার ন্যাঁয় 
পিড়ক। জন্মায়। এই অবস্থায় এ গীড়কাঁয় উষ্ণতা এবং দাহ প্রভৃতি 

নানাপ্রকার যাঁতন। উপস্থিত হয় এবং এই সময় চিকিৎসা না করিলে 

এঁ পীড়ক। পাকিয়। উঠে । পরন্ত ব্রণে অগ্নি এবং ক্ষারদদ্ধের ন্যায় দাহ 
জন্মে এবং ব্রণ হইতে ঘে সকল আক্রাব নির্গত হয়, তাহা৷ উষ্ণ ও 
দুর্গন্ধযুক্ত হইয়। থাকে । এই সময় এ রোগ উপেক্ষিত হইলে ব্রণ 
হইতে বায়ু, যুত্র পুরীষ এবং শুক্র নির্গত হুইয়। থাকে । এই রোগকে 
উদ্টগ্রীব নামক ভগন্দররোগ বলে। প্রকুপিত শ্রেক্স। বায়ুকর্তৃক নি্ব- 
দেশে প্রেরিত হইয় পূর্ব্বের ন্যায় মলদ্বারে আবস্থানকরতঃ শুক্রবর্ণ, 
স্থির ও কণুষুক্ত গীড়ক! জগ্মাইয়! থাকে । এঁ পীড়কায় কণু প্রত্ৃতি উপ- 
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দ্রব হইয়। থাকে । এই সময় চিকিৎসিত না! হইঞ্লে গীড়ক1 পাকিয়। 
উঠে। এবং ব্রণস্থান কঠিন (সক্ত ), সংরস্ভী ও কণুযুক্ত হয়। এ অব- 
স্থায় ব্রণ হইতে যে নিরন্তর আক্রাব নির্গত হয় তাহ! পিচ্ছিল হইয়। 
থাকে। এবং এই সময় ঘদি চিকিৎসা ন। কর। হয়, তাহাহইলে ব্রণ 

হইতে বায়ু, মুত্র, পুরীষ এবং শুক্র নির্গত হইয় থাকে । এই রোগকে 
পরিআবী নামক ভগন্দররোগ বলে । প্রকৃপিত বায়ু, প্রকৃপিত পিত্ত ও 
শ্লেক্ার সহিত মিলিত হইয়! অধোদিকে গমন করত পুর্ব্রের ন্যায় মল- 
দ্বারে অবস্থানপুর্ববক 'পাদান্ুষ্ঠপরিমিত ও পুর্ববোক্ত লক্ষণযুক্ত গীড়ক। 
জন্মায় । এই সময় গীড়কায় তোঁদ, দাহ এবং কণ্ড প্রভৃতি নানা- 
প্রকার যাতন! উপস্থিত হইয়। থাকে । এই অবস্থায় চিকিৎসিত ন। 
হইলে এ গরীড়কা পাকিয়। উঠে এবং ব্রণ হইতে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের 
আজাব নির্গত হয়। পরিপূর্ণ নদীর ন্যায় এবং শন্কুকের (শামুকের ) 
আঁবর্তের ম্যায় বেদনাবিশেষ ব্যাপ্ত হয় বলিয়। এই রোগকে শম্থুকা- 
বর্ত নামক ভগন্দররোগ বলে । মুঢ় ও মাংসলুব্ব-ব্যক্তির! অন্নের সহিত 

যে সকল মাংসের অস্থিভোজন করে, তাহ! গাটতর মলের সহিত 
মিশ্রিত হইয়।৷ অপানবায়ু-কর্তৃক নিন্সে প্রেরিত হওয়ায়, মল নির্গমকাঁলে 
মলদ্বার ক্ষত হইয়। থাকে এবং ক্ষত হওয়ায় শোথ জন্মে। জলার্র 
ভূমিতে যেরূপ কাট জন্মে, সেইরূপ পুঘ ও রক্তাদিদ্বারা আর্দ সেই 
শোথ স্থানে কৃমি অর্থাৎ পোকা জন্মিয়। থাকে । এই সকল কৃমিকর্তৃক 
মলদ্বারের চারিপার্থখ ভক্ষিত হওয়ায় বিদীর্ণ হয়। ক্রিমিকৃত ছিদ্র 
হইতে বায়ু, মৃত্র, পুরী এবং শুক্র নির্গত হয়। এই রোগকে উন্মার্গী 
নামক ভগন্দররোৌগ বলে । বায়ুর নির্গমস্থানে যে অল্প উপদ্রব ও 
শোথ জন্মিয়া অন্মকালের মধ্যেই নিরৃন্ভি হয় তাহাকে গীড়ক। 
বলে। এই গীড়ক। ভগন্দর হইতে ভিন্নপ্রকার। ভগন্দরজনক 

পীড়ক।, এ পীড়কার বিপরীত ব্লিয়। জানিবে। যে পীড়কা হইতে 

ভগন্দররোগ উৎপন্ন হয়, সেই পীড়ক! মলদ্বারের ছুই অঙ্কুলিপরিমিত 
স্থানে জন্মে? এই ' পীড়ক গুঢ়মূল ও বেদনা এবং জ্বরবুক্ত হইয়। 
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থাকে। ভগন্দরঞ্োগ জন্মিবার পূর্বে যানাদিতে গমনকালে, এবং 
মলপরিত্যাগ করিবার সময় মলদারে কও, বেদনা, দাহ, শোথ 

এবং কটীদেশে বেদন। হইয়! থাকে । সকল ভগন্দররোগই অশেষ 
ছুঃখের কারণ বলিয়। জানিবে এবং এই সকলের মধ্যে ভ্রিদোষ- 

জন্য ও ক্ষতজন্য ভগন্দররোগ অনাধ্য বলিয়। জানিবে। 

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত । 
পাপা 

পঞ্চম অধ্যায় । 
অনস্তর আমর কুষ্ঠনিদান বলিতেছি। অনুচিত আহার ও আচরণ 

করিলে এবং অতিশয় গুরু, বিরুদ্ধ, অসাক্স্য, অজীর্টকর ও অহিতকর 

আহার সেবন করিলে ও অতিশয় ন্েহদ্রব্য (ঘ্ৃততৈলাদি ) পাঁন 

করিলে এবং নিত্য বমন করিলে, কিন্া ব্যায়াম ও গ্রাম্যধন্ম্ন (স্ত্রীসংসর্গ) 
অবৈধরূপে সেবন করিলে এবং নিত্য গ্রাহ্য, আনৃপ, ও জলজাত জন্তুর 
মাংস দুদ্ধের সহিত সেবন করিলে, কিন্বা সুর্য্যের তাঁপ বাঅগ্নির তাঁপ- 
দ্বার। সন্তপ্ত হইয়। জলে অবগাহন করিলে, বায়ু বর্ধিত হুইয়! প্রকৃপিত 
পিন্ত এবং শ্লেক্সাকে গ্রহণকরত? বক্র শিরাসমূহকে প্রাপ্ত হইয়। বাহথপথের 
চারিদিকে বিশ্ষিপগ্ত করে । শরীরের যে যে স্থানে দোষসমূহ বিক্ষিপ্ত 
হয়, সেই সেই স্থানে মগুলাকার হইয়া থাকে । এই প্রকারে ত্বকের 
বাহিরে মগুডলাকার জন্মিলে দোষসমূহ এ স্থানে গমন করত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 

হয়, এই সময় বদি প্রতীকারের চেষ্টা না কর। হয়, তাহাহইলে শরীরস্থ 
ধাতুসমূহকে দূষিত করিয়। থাকে । এই রোগ জন্মিবার পূর্বে, ত্বকের 
পরুষতা, অকন্মাৎ রোমাঞ্চ, কণ্ডু ও শরীরের কোন কোন-স্থানে অতি- 
শয় ঘন, কিম্বা একেবারে ঘন্ না হওয়।» অতিরিক্ত নিদ্রা, এবং ক্ষত- 

স্থান হইতে নিঃম্যত রক্তের কৃষ্চবর্ণত। ইত্যাদি লক্ষণ জন্মিয়া থাকে। 
সাতপ্রকার মহাকুষ্ঠ এবং একাদশপ্রকার ক্ষুদ্র কুষ্ঠ, সর্ধবশুদ্ধ অফ্টীদশ- 
প্রকার কুষ্ঠরোগ বলিয়া জানিবে। এই সকলের মধ্যে অরুণ, ওডুম্বর, 
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খষ্যজিহব, কপাঁলক, কাকণক, পুণুরীক এবং দক্রকুষ্ঠ এই সাঁতপ্রকার 
মহাকুষ্ঠ । স্থুলারুক্ষ, ( আয়তত্রণ ) মহাকুষ্ঠ, 'এককুষ্ঠ, চর্্মদল, বিসর্প, 
পরিপর্প, সিধ্ম, বিচর্চিকা, কিটিম, পাম, এবং রকসা এই একাদশ- 
প্রকার ক্ষুদ্র কুষ্ঠ। সকলপ্রকাঁর কুষ্ঠরোগই বায়ু, পিভ, ও শ্লেক্মা এবং 
ক্রিমি হইতে জন্মিয়া থাকে। বায়ুকর্তৃক অরুণ, পিত্তকর্তৃক উঁডুম্বর, 
খধ্যজিহব, কপাল এবং কাকণক ও শ্লেক্সাকর্তৃক পৌগুরীক, এবং দন্রু 

নামক কুষ্ঠ জন্মিয়। থাকে। ইহার! যত অধিক সংখ্যক ধাতু মধ্যে প্রবেশ 
করে, ততই অধিক চিকিৎস।-সাধ্য ও অসাধ্য হইয়। থাকে । যে সকল 
কুষ্ঠ অরুণবর্ণ, তনু ( পাঁতল! ) বিসপ্পাঁ (চারিদিকে ব্যাপনশীল) তোদ ও 
( সুচীবিদ্ধব বেদনা ) ভেদ ( ভেদনবহু পীড়া, ) যুক্ত এবং মলিন, ০সই 
সকল কুষ্ঠরোগকে অরুণনামক কুষ্ঠরোগ বলিয়! জানিবে ৷ পিস্তকর্তৃক 
পরু উডভ্ম্বর ফলের ন্যায় আকার ও বর্ণবিশিষ্ট কুষ্ঠকে গুড়ুন্বর, এবং 
খষ্যের( স্বগবিশেষ ) জিহ্বার হ্যায় খরখরে কুষ্ঠকে খধ্যজিহ্ব, ও কৃষ্ণবর্ণ 
কপালিকার (খোল) ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট কুষ্ঠকে কপালক, এবং কাকণত্তিকা 

(কুচ) ফলসদূশ অতিশয় রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট কুষ্ঠকে কাকণত্তিকা- 
নামক কুষ্ঠ বলিয়। জানিবে। এই চারিগ্রকার কুষ্ঠে ওষ, চোষ (চুষনবহ, 
পীড়।) দাহ, ধুত্ বর্ণ, শীঘ্র উখান্, পাক, ভেদ (ভেদনবৎ পীড়! ) ও 
ক্রিমি, এই সকল সামান্য লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে । পুগুরীকনামক 

কুষ্ঠ পন্মপত্রের ন্যায় আকৃতি ও বর্ণবিশিক্ট হইয়। থাকে । দক্রনামক 
কুষ্ঠ অতসীপুষ্পের বর্ণ কিম্ব। তাত্রবর্ণ ও বিসর্পনশীল এবং পীড়কাযুক্ত 
হইয়। থাকে । এই উভয় প্রকার কুষ্ঠেই উন্নত, গোলাকার, কণ্ু, এবং 

বিলম্বে উত্থান ইত্য।দি সামান্য লক্ষণ জন্মিয়। থাকে । অতঃপর আমরা 
ক্ষুদ্র কুষ্ঠের“বিষয় বলিতৈছি। সন্ধিস্থানে যে স্কুল ও অতি“য় দারুণ, 
কঠিন এবং অরুণবর্ণবিশিষ্ট ব্রণ জন্মে তাহাকে স্থুলারুক্ষনামক কুষ্ঠ 

বলে । ত্বকের সংকোচ, ভেদ ( খাঁওয়।), মলিনতা। এবং অঙ্গের অবসন্নত! 

প্রভৃতি মহাকুষ্ঠের লক্ষণ বলিয়। জানিবে। যে কুষ্ঠে শরীর কৃষ্ণ ও 
অরুণবর্ণ হয়, তাহাঁকে এক কুষ্ঠ বলে। পরন্ত এই কুষ্ঠরোগ অসাধ্য 
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বলিয়। জানিবে । যে কুষ্ঠে পদতলে বাহস্ততলে কু, বেদনা, দাহ, এবং 
চুষনবৎ পীড়া। জন্মে, তাহাকে চর্মদলনামক কুষ্ঠ বলে। রা 
রক্ত এবং মাংস দুষিত হুইয়। সকল শরীর ব্যাপ্ত হয় এবং মুচ্ছণ, 
চিন্চাঞ্চল্য, সৃচীবিববদ্ধেদন। এবং পাক জন্মায়, তাহাকে নি 

কুষ্ঠরোগ বলে। যে কুষ্ঠে পীড়কাহইতে অল্প অল্প আব হওতঃ সকল 
শরীর ব্যাপ্ত হয়, তাহাকে পরিসর্পিনামক কুষ্ঠ বলে। যে কুষ্ঠ, কণ্ু- 
যুক্ত, শ্বেতবর্ণ, অপায়ী এবং প্রায়ই উদ্ধকায়ে জন্মে তাহাকে সিধ্মনামক 

কুষ্ঠরোগ বলে। যে কুষ্ঠে শরীর রক্তবর্ণ, অতিশয় কু, পীড়া, বেদনা 
এবং রুক্ষ হয়, তাহাকে বিচর্চিকা নামক কুষ্ঠরোগ বলে । যে কুষ্ঠরোগে 
কণূ, দাহ এবং বেদন! হইয়! থাকে তাহাকে বিপাঁদিকা! নামক কুষ্ঠরোগ 
বলে। পরন্ত এই রোগ প্রায় পাদদ্বয়েই জন্মিয়৷ থাকে । যে কুষ্ঠরোগ 
আবশীল, গোলাকার, ঘন, উগ্র, কতুযুক্ত, ক্সিপ্ধ এবং কষ্তবর্ণ, খষিগণ 

তাহাকে কিটিম নামক কুষ্ঠরোগ বলিয়াছেন। আব ও কণগুযুক্ত,দাহবিশি, 
অল্প অল্প পীড়কাধুক্ত কুষ্ঠকে পাম নামক কুষ্ঠরোগ বলে। যে কুষ্ঠরোগে 
দাহযুক্তন্ফৌটক জন্মে, তাহাকে কচ্ছনীমক কুষ্ঠরোগ বলে। পরস্ত 
এই রোগ নিতন্ব, হস্ত এবং পাদদেশে জন্মে । যে কুষ্ঠরোগে কণুযুক্ত 

পীড়ক। জন্মে এবং লাব ন। হয়, তাহাকে রকসানামক কুষ্ঠরোগ বলে। 
অরু, সিপ্ম, রকসা, মহাকুষ্ঠ এবং এককুষ্ঠ, এই সকল কুষ্ঠরোগ কফজন্য 
বলিয়। জানিবে। প্রকৃপিত বায়ুকর্তক পরিসর্পিনামক একপ্রকার কুষ্ঠ 
জন্মে, অবশিষ্ট সকল প্রকার কুষ্ঠরোগই পিত্তজন্য বলিয়া জানিবে ॥ 
কিলাসকেও কুষ্ঠ বলিয়। জানিবে । এই কুষ্ঠরোগ বায়ু, পিত্ত ও শ্লেক্সা, 
ভেদে তিন প্রকার বলিয়। জানিবে। কুষ্ঠ এবং কিলাস এই উভয়ের 
প্রভেদ এই যে কিলাসরোগ ত্বগ্গত হুইয়াও জ্রাবহীন হইয়া থাকে । 
বাষুজন্য কিলীসরোগ--মগুলীকার, রক্তবর্ণ, পরুষ, (খরখরে ) এবং 

পরিধ্বংসি । পিতজন্য কিলাসরোগ--পদ্মপত্রের ন্যায় স্থগোল এবং দাহ্- 

যুক্ত । শ্লেক্াজন্য কিলাসরোগ-_শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ, ঘন এবং কুযুক্ত হইয়া 
থাকে । এইসকলের মধ্যে মগুলাকার, রক্তবর্ণ, রোমযুক্ত, অভ্যন্তরজাত 
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এবং অগ্নিদগ্ধ কুষ্ঠরোগ অসাধ্য বলিয়! জানিবে। বায়ুজন্য কুষ্ঠরোগে 
বেদনা, চন্মের সংকোচভাব, মলিনত।, ঘর্্ম, শোথ, ভেদ ও স্বরভঙ্গ 

ইত্যাদি লক্ষণ জন্মিয়। থাকে । পিস্তজন্য কুষ্ঠরোগে পাক, অবদারণ 
(ফাটিয়। যাঁওয়।) অঙ্কলিপতন, কর্ণ এবং নাসিকার ভগ্রতা, এবং চক্ষুরোগ 
প্রত্ৃতি জন্মিয়া থাকে। ্লেম্াজন্য কুষ্ঠরোগে কণ্ড, ভেদ ( ভেদনবৎ 

পীড়। )শোথ, আজাব এবং শরীরের গুরুত। প্রভৃতি লক্ষণ জন্মিয়। থাকে । 

পিতামাতার শুক্রশোণিতের দোষে পুণগুরীক ও কাকণকনামক কুম্ঠ- 
রোগ জন্মে। পরন্ত এই রোগ অসাধ্য বলিয়া জানিবে | কালক্রমে বৃক্ষ- 
সমূহের মূল যেরূপ বৃষ্টিদ্ধারা বদ্ধিত হইয়। ভূমির মধ্যে প্রবেশকরত 
সমস্ত ভূমি ব্যাপ্ত হয়, সেইরূপ কুষ্ঠরোগ চিকিৎস! ন। করিলে কালক্রমে 
ত্বকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করত সমস্ত ধাতু ব্যাপ্ত হইয়। থাকে। কুষ্ঠ, 
ত্বকাশ্রিত হইলে, ত্বকের অসাড়তা, ঘর্মম, অল্পকণ্ডঃ বিবর্ণ এবং রুক্ষতা 
প্রভৃতি জন্মিয়। থাকে । শোণিতাশ্রিত কুষ্ঠরৌগে চর্মের অসাঁড়তা, 
রোমাঞ্চ, ঘর্ম্, কণ্ত, এবং অত্যন্ত পুয নির্গম হইয়। থাকে । মাংসাশ্রিত 
কুষ্ঠটরোগে অতিশয় মুখশোষ, কর্কশত1, পীড়কা, ভেদ (সুচীবিদ্ধ- 
বদ্ধেদন। ) স্ফোটক এবং স্থিরতা প্রভৃতি লক্ষণ জন্মে । মেদাশ্রিত 
কুষ্ঠরোগে দুর্গন্ধ, উপদেহ (কীটবিশেষ ) পুয়, কৃমি এবং গাত্রের 
বেদন! প্রতৃতি জদ্মে। অস্থি এবং মজ্জাশ্রিত কুষ্ঠরোগে নাসিকা ভঙ্গ, 
চক্ষুরোগও ক্ষতস্থানে ক্রিমি এবং স্বরভঙ্গ হইয়। থাকে । শুক্রাশ্রিত 
কুষ্ঠরোগে পুর্ব্বোক্ত লক্ষণসমূহ লক্ষিত হয় এবং কুণতা, অঙ্গসঞ্ালন- 
ক্রিয়ার হীনত।, বেদনা এবং ক্ষতস্থান বিস্তু ত হইয়। থাকে । কুষ্ঠরোগযুক্ত 
স্্রীপুরুষসন্থন্ধীয় শুক্রশোণিতের দূষিতাবস্থায় যে সন্তান জন্মে, তাহারও 
কুষ্ঠরোগ জন্মিয়। থাকে । আত্মবান্ ব্যক্তির ত্বক, রক্ত, এবং পিশিতা- 
শ্রিত কুষ্ঠরোগ হইলে সাধ্য এবং মেদগত হইলে যাপ্য । এতন্ডিন্ন অন্য 
সকল প্রকার কুষ্ঠরোগই অসাধ্য । ব্রান্গণ, স্ত্রী এবং সাধু হত্য। 
করিলে, কিম্বা পরদ্রেব্য অপহরণ করিলে এই পাপে কুষ্ঠরোগ জন্মিয়া 
থাকে। কুষ্ঠরোগে যাহার মৃত্যু হয়, জন্মাস্তরেও তাহার এ রোগ 
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জন্মিয়। থাকে । অতএব কুষ্ঠরোগ যেরূপ ছুঃখদায়ক এইরূপ আর 
কোন রোগই নহে । আহারআচারের দ্বারা অথবা শাস্ত্রোক্ত কোন 
ক্রিয়াদধারা৷ অথব। বিশেষ কৌন ওষধের দ্বারা বা তপস্তাদ্বারা, এই 

রোগ হইতে মুক্ত হইবার সম্ভাবনা । পরন্ত এই সকল ক্রিয়াদ্ারা 
মুক্ত হইলে পবিত্র গতিলাভ হইয়। থাকে । গাত্র সংস্পর্শ করিলে 
নিশ্বাস লাগিলে এবং একত্র ভোজন করিলে, এক শয্যায় শয়ন 

করিলে কিন্বা একাঁসনে উপবেশন করিলে অথবা কুষ্ঠরোগীর বস্ত্র, 
মাল্য ও অনুলেপন ব্যবহার করিলে কুষ্ঠ, ভ্বর, শোষ এবং নেত্রা্তি- 
ষ্যন্দিপ্রভৃতি পসর্মিক রোগ এক ব্যক্তি হইতে অপর ব্যক্তিতে 
সংক্রামিত হইয়। থাকে । ইতি কুষ্ঠরোগ সমাপ্ত । 

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত । 

ষষ্ঠ অধায় | 

অনন্তর আমর! প্রমেহনিদান ব্যাখ্যা করিতেছি । যে সকল ব্যক্তি 
দিবানিদ্রা, ব্যায়াম, আললম্তপ্রভৃতিত্বে একান্ত আসক্ত এবং শীতল, 

স্নিগ্ধ, মধুর, অপবিত্র ও দ্রব অন্ন, কিন্বা পাণীয় প্রভৃতির একান্ত সেব। 
করে, তাহাদের ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই প্রমেহরোগ জন্মিবার সম্ভীবন!। 
উক্তপ্রকার আচরণশীল ব্যক্তিদিগের যে সময় বায়ু, পিত্ত এবং 
শ্লেক্সা, পরিপকাবস্থাতে মেদধাতুর সহিত মিলিত হইয়! মৃত্রবাহি- 
শ্রোতসমূহে অনুগমন করত অধোদিকে গমন করিয়া বস্তিদেশের 

মুখ আশ্রয়পুর্ববক ভেদের ন্যায় বেদন। জন্মায়, সেই সময় প্রমেহরোগ 
জন্মিয়। খাকে। প্রমেহরোগ জন্মিবার পর্বে হস্ততলে ও পদতলে 
দাহ, শরীর স্িপ্ধ, পিচ্ছিল ও গুরু এবং মুত্র মধুর ও শুর্লবর্ণ, তন্দ্রা 
অবসন্তত।, পিপাসা, ছূর্গন্ধ, শ্বাস এবং তালু, গলদেশ, জিহবা! ও দন্ত- 
প্রভৃতিতে ময়ল৷ জন্মে, কেশসমূহে জটা৷ বাঁধে এবং নখসমূহের বৃদ্ধি 
হইয়। থাকে । সকলপ্রকার প্রমেহরোগেই মুত্রের আিলতা( ঘোলাটে 
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ভাব) প্রচুরত। হইয়। থাকে এবং প্রত্যেক মেহরোগেই পিড়কাঁর 

সহিত দোষসমূৃহের বৃদ্ধি হয়। .উদকমেহ, ইক্ষুমেহ, স্থরামেহ, 
সিকতামেহ, শনৈর্মেহ,। লবণমেহ, পিষউমেহ, সান্দ্রমেহ, শুক্রমেহ 
এবং ফেণমেহ এই দশবিধমেহ কফ হইতে জন্মে; পরন্ত এই দশবিধ- 
মেহেরই দোষদুষ্যের একপ্রকার চিকিৎসা এবং এই নিমিভ উক্ত দশ- 
বিধ প্রমেহই সাধ্য বলিয়া জানিবে। নীলমেহ, হরিদ্রামেহ, অক্পর- 
মেহ, ক্ষারমেহ, মঞ্জিষ্ঠামেহ এবং রক্তমেহ, এই ছয়প্রকার মেহ পিত্ত 
হইতে জন্মে। পরন্ত এই ছয়প্রকার প্রমেহ দোষদৃষ্যের বিষমক্রিয়া- 
প্রযুক্ত অর্ধাৎ বিপরীত চিকিৎসাহেতু যাপ্য বলিয়া জাঁনিবে। সর্পি 

(দ্বত ) মেহ, বসামেহ, মধুমেহু এবং হস্তিমেহ, এই চারিপ্রকার প্রমেহ 
বায়ু হইতে জন্মে; পরন্ত এই চারিপ্রকার মেহের চিকিৎসা সম্পূর্ণ 
বিপরীত, এই নিমিন্ত উক্ত চতুর্ব্বিধ মেহই অসাধ্য বলিয়। জানিবে। 
বায়ু, পিন্ত এবং মেদধাতুর সহিত মিলিত শ্রেক্সা, শ্লেক্স-জন্য যেহরোগ 

জন্মায়। বায়ু, কফ এবং শোণিতের সহিত মিলিত পিত্ত, পিত্র-জন্য মেহ- 
রোগ জন্মীয়। অপর কফ, পিত্ত, বস ও মজ্জাঁর সহিত মিলিত বায়ু, 

বায়ুজন্য মেহরোগ জন্মাইয়। থাকে । শ্লেক্সজন্য যে দশপ্রকার মেহ পুর্বে 
উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে উদকমেহরোগে শুক্রবর্ণ, বেদনাহীন, জলের 
ন্যায় মেহ নির্গত হইয়া থাকে । ইক্ষুমেহে ইক্ষুরসসদৃশ, স্থুরামেহে 

স্থরাসদূশ, সিকতামেহে অধিকতর যন্ত্রণার সহিত সিকতাসদৃশ প্রজা 
নির্গত হয়। শনৈর্ম্েহে অধিক পরিমাণে শ্রেম্সার সহিত সিকতা- 
বিশিষ্ট প্রআাব নির্গত হয় । লবণমেহে লবণসদৃশ এবং পিষ্টমেহে পিষ্ট- 
রসতুল্য প্রত্রাব নির্গত হয়, পরস্ত প্রত্াব করিবার সময় মেহরোগীর 
শরীর রোমাঞ্চ হইয়া! থাকে । সান্দ্রমেহে প্রজাব আবিল ও সান্দর হয়। 
শুক্রমেহে শুক্রসদৃশ এবং ফেণমেহে প্রআজাব ফেণার সহিত মিলিত 
হইয়া অল্গে অল্পে নির্গত হইয়া থাকে । অতঃপর আমরা পিতৃজন্ত 
ছয়প্রকার মেহের বিষয় বলিতেছি। নীলনামক মেহরোগে রোগী 
ফেণীযুক্ত, নিন্মল এবং নীলবর্ণ প্রজীব করিয়া! থাঁকে। হরিদ্রানীমক 

২৩৯ ঠ 
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মেহরোগে রোগী হরিদ্রাবর্ণ প্রকআীব করে, পরস্ত প্রশ্রাব করিবার সময় 
অতিশয় দাহ হইয়! থাকে । অগ্ননামক মেহরোগে রোগী 'অঞ্রসযুক্ত ও 
গন্ধবিশিষ্ট প্রআাব করে । ক্ষারনাঁমক মেহরোগে ক্ষারপরিক্রত জলের 
ন্যায় প্রত্রাব হইয়। থাকে । মঞ্জিষ্ঠানামক মেহরোগে মঞ্রিষ্ঠার জলের 
ন্যায় রক্তবর্ণ প্রতআ্বাব হয় এবং শোণিতমেহছে শোণিতের ন্যায় প্রআাব 

হইয়া থাকে । অতঃপর বায়ুজন্য মেহরোগের বিষয় বলিতেছি। সর্পা- 
নামক মেহরোগে সপ্পীতুল্য, বসামেহে বসাতুল্য এবং ক্ষৌদ্রমেহে- 
ক্ষৌদ্রতুল্য রন এবং বর্ণবিশিষ্ট প্রআব হইয়। থাকে । হস্তিমেহে 
মভহস্তির স্াঁয় প্রকআাঁবের পরক্ষণেই লিঙ্গ বৃদ্ধি হয়। হ্লোগ্রজন্য মেহ- 
রোঁগে শরীরে মক্ষিকার পতন, আলস্য, মাংসরৃদ্ধি, প্রতিশ্ঠাঁয় অঙ্গসমূ- 
হের শিথিলতা, অরুচি, পরিপাক না হওয়1, কফনিঃসরণ, বমি, কাস 
এবং শ্বাস, এই সকল উপদ্রব জন্মিয়া থাঁকে। পিভ্ুজন্য মেহরোগে 

বৃষণের (অগুকোষ ) অবদরণ (ঝুলিয়া পড়। ), বস্তিভেদ, মেটেতোদ, 

(পুং অঙ্গে সুচীবিদ্ধবদ্ধেদন।), হুদিশূল (হৃদয়ে শুলবিদ্ধবছেদন1) অগ্রিকা! 

(অক্লোদগার) ভর, অতিসার, অরুচি, বমি, চতুদ্দিকে ধুমদর্শন, গাত্রদাহ, 
মুচ্ছ?, পিপাঁসা অনিদ্র!» পাণ্ুরোগ, এবং মলমুত্রের পীতবর্ণতা এই 
সকল উপদ্রব জন্মিয়। থাকে । বাঁয়ুজন্য মেহরোগে হদ্গ্রহ (হৃদয়ে 
বেদনাবিশেষ ), মনের চাঞ্চল্য, অনিদ্রা, স্তস্তন, কম্পন, শুল (শুলবিন্ধ- 

বছেদন। ) এবং মলবদ্ধতা, এই সকল উপদ্রব জন্মিয়া থাকে । শরীরে 
বসা ও মেদধাতু অধিক পরিমাণে থাকিলে এবং শরীরস্থ ভন্ান্যি ধাতু- 
সমূহ বায়ু, পিত্ত এবং শ্লক্সাদাঁর! দুষিত হইলে, প্রমেহরোগীর শরীরে 
দশপ্রকার পিড়কা জন্মে । যথা-_শরাঁবিকা, সর্ধপিকা, কচ্ছপিকা, 
জালিনী, বিনতা, পুত্রিণী, মস্থরিকা, অলজী, বিদাঁরিকা৷ এবং বিদ্রধিকা 

শরাবের ন্যায় পরিমাণ ও শরাবের ন্যায় আকারবিশিষ্ট এবং মধ্যস্থল 
নিন্ন হইলে তাহাকে শারাবিকা বন্দে। শ্বেতসর্ষপের ন্যায় পরিমাণ 
এবং শ্বেতসর্ষপের হ্যায় শরীরে অবস্থিতি করিলে; তাহাকে সর্ধপিক 

বলে। দাহযুক্ত ও কুর্ম্ের ন্যায় আক্ৃতিবিশিষ্ট যে পিড়কা, তাঁহাকে 
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কচ্ছপিকা' বলে। তীব্রদাহযুক্ত ও মাংসজালদ্বারা আরৃতের ন্যায় যে 
পিড়ক। লক্ষিত হয়, তাহাকে জালিনী বলে। নীলবর্ণ ও বিনত 
যে পিড়কা, তাহীকে বিনতা বলে! সম্কুচিত ও উন্নত পীড়কাকে 

পুত্রিণী বলে। মদুরের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট পিড়কাকে মসুরিক! 
বলে। যে পিড়ক! রক্ত ও শুর্রবর্ণ, কঠিন এবং স্ফোটকযুক্ত তাহাকে 
অলজী বলে। যে পিড়কা, ভূমিকুক্সীণ্ডের ন্যায় গোল ও কঠিন, 
তাহাকে বিদারিক! বলে। বিদ্রধির লক্ষণবিশিষ্ট পিড়কাঁকে বিদ্রেধি 
বলে। যে পিড়কা মলদ্বারে, বক্ষঃস্থলে, মস্তকে, স্বন্ধদ্বয়ে, পুষ্ঠে 

অথব। মর্দস্থানে জন্মে এবং যে পিড়কা উপদ্রবযুক্ত ও ুূর্ববল ব্যক্তির 
যে পিড়কা, তৎসমস্তই অসাধ্য বলিয়া জানিবে। এই সকল পিড়কা- 
বিশিষ্ট রোগীকে পরিত্যাগ করিবে । সমস্ত শরীর গীড়নকরত যদি 
মেদ, মড্জ! এবং বসাসংযুক্ত আভ্রাব, বারুকর্তক অধোভাগে আবিত 

হয়, তাহাহুইলে উহা! বায়ুজন্য এবং অসাধ্য বলিয়া জানিবে। প্রমেহ 
জন্মিবার পূর্ববলক্ষণ দৃষ্ট হইলে এবং মৃত্রের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত 
কিঞ্চিত অধিক পরিমাণে লক্ষিত হইলে গ্রমেহ বলিয়! জানিবে। 
পুর্ববরূপের সমস্ত লক্ষণ কিম্ব! ,কয়েকটা লক্ষণ দূষ্ট হইলে ও অতি- 

রিক্ত মৃত্রত্যাগ করিলে প্রমেহরোগ জন্মিয়াছে বলিয়া! জানিবে। 
পিড়কায় দি অত্যন্ত যন্ত্রণা ও উপদ্রব উপস্থিত হয়, তাহাহইলে 
মধুমেহ বলিয়া জানিবে। মধুমেহ অসাধ্য, পরন্ত মধুমেহরোগী 

কোথাও গমন করিলে ক্রেশপ্রযুক্ত উপবেশন করিবার জন্য চেষ্টা 
করিতে থাকে এবং উপবেশন করিলে শয়ন করিতে ইচ্ছা! করে ; 
পরন্ত শয়ন করিলে"নিদ্রা যাইতে ইচ্ছা করে। যেমন পাঁচটা প্রধান 
বর্ণের মিশ্রণের তারতম্যে শবল, বন্রু, কপিল, কপোত এবং 
মেচকপ্রভৃতি নানাবিধ বর্ণের স্থষ্টি হইয়। থাকে, সেইরূপ দোষ, ধাতু, 
মল ও আহারীয় দ্রব্যের সংযোগের তারতম্যান্ুমারে প্রমেহরোগও 

নানাপ্রকার হইয়া থাকে। সকলপ্রকাঁর প্রমেহরোগই অনেক দিন 
গত হইলে এবং চিকিৎসিত না হইলে মধুমোছে পরিণত হইয়। 
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থাকে। পরন্ত মধুমেহে পরিণত হইলে সর্বপ্রকার মেহই অসাধ্য 

হইয়! থাকে । 

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাণ্ড। 
পপি 

মণ্তম অধ্যায়। 
অনন্তর আমরা উদরনিদান ব্যাখ্য! করিতেছি। ধার্টিকশ্রেষ্ঠ ও 

ইন্দ্রতুল্য রাজধি ধন্বন্তরি, বিনয়াবনত শিষ্য ত্রহ্মধি পুত্র স্থশ্রুতকে 
উপদেশ দিতেছেন। শরীরস্থ দোঁষসমূহ পুথক্ পুথক্রূপে কিংবা 
মিলিত হইয়! প্লীহোদর, বদ্ধগুদ, আগন্তক এবং দকোদর প্রভৃতি 
নানাবিধ উদররোগ জদ্মাইয়া থাকে । শুষ্ক এবং পুতি ( পচা ) অন্ন 
সেবন ও তৈলগ্মতাঁদির অযথা ব্যবহারদ্বার। মন্দাগ্রিবিশিষট ও অহিতকর 
ভ্রব্যভোজনশীল ব্যক্তিদিগের দোষসমূহ বৃদ্ধি হইয় থাকে । উক্ত বদ্ধিত 
দৌষ, কোঁষ্ঠদেশে গমন করতঃ গুল্মাকৃতি এবং স্পষ্ট লক্ষণযুক্ত অতি 
ভয়ানক উদরীনামক রোগ জন্মীইয়া থাকে । তৈলপ্রতাদি দ্রব্যের 
হ্যায় আহীরীয় দ্রব্যের সারাংশ পক্কাশয় হইতে নিঃস্যত হইয়া প্রকুপিত 
বায়ুকর্তৃত চালিত হওত, ত্বকৃস্ফীত করিয় ক্রমশঃ জঠরদেশ বদ্ধিত 
করিতে থাকে । উদ্ররোগ জন্মিবার পুর্ব বল ও বর্ণের হাঁনি এবং 
অরুচি ও জঠরদেশের শিরাঁসমূহ দৃষ্টহওয়। ইত্যাদি লক্ষণ জন্মিয়! 
থাঁকে। বায়ুজন্য উদরীরোগে, আহারীয় দ্রব্যের জীর্ণবোধ ন। হওয়া এবং 

ভুক্তান্নের অন্রতাদ্বার! গলাজ্বালা, বস্তিস্থানে বেদনা, পাদদ্বয়ে শোথ, 

পার্খ, উদর, পৃষ্ঠ এবং নীভি এই সকল স্থানের বৃদ্ধি ও সমস্ত শরীর 
কৃষ্ণবর্ণশিরাসমূৃহদ্বারা-আরৃত এবং উদরে শুলবিদ্ধের হ্যায় বেদনা, 
আনাহের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ এবং তোদ (শু্ীবিদ্ধের ম্যায় বেদন। ) ও 

ভেদের ন্যায় বেদনা ইত্যাদি লক্ষণ জন্মিয়। থাকে । পিতজন্য উদর- 
রোগে মুখশোধ, তৃষ্ণা, জ্বর» দাহ, সকল শরীর পীতবর্ণ শিরাদ্ধার। 
আরৃত, চক্ষ্ঃদ্বয়, মলমুত্র, মুখ এবং নখের পীতবর্ণতা। ইত্যাদি লক্ষণ 
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জন্মিয়। থাকে, পরন্ত পিভজন্য উদরীরোগে উদর অতিশয় স্সি্ধ ও 

শোথযুক্ত হইয়া থাকে এবং অতি সত্বরই বৃদ্ধি হইতে থাকে । শ্লেক্স- 
জন্য উদররোগে জঠরদেশ শীতল ও শুর্লবর্ণ শিরাসমূহদারা আবৃত, 
নখ ও মুখ শুক্লবর্ণ, অতিশয় শোঁথ, এবং শরীরের অবসন্গত ইত্যাদি 
লক্ষণ জন্মিয় থাকে, পরন্ত কফজন্য উদররোগ কিঞ্চিৎ বিলন্বে বৃদ্ধি 

হুইয়! থাকে । অসৎ চরিত্রান্বিতা স্ত্রীলোককর্তৃক প্রদত্ত অন্ন ও পানীয় 
এবং নখ, রোম, মূত্র, মল, অথবা আর্তবযুক্ত অন্ন ও পাঁনীয় সেবনদ্বার। 
কিম্বা শক্রকর্তৃক প্রদত্ত বিষদ্ারা, অথব! দূষিত জল ও বিষসেবনদ্াঁরা 

রক্ত এবং দোষসমূহ কুপিত হইয়া জঠরদেশে সন্গিপাঁত লক্ষণবিশিষ্ট 
অতিশয় ভয়ানক উদরীরোগ জন্মীইয়! থাকে । যে দিবস শীতল বায়ু 
প্রবাহিত ও মেঘারৃত হয়, সেই দিবস উক্ত উদররোগে দৌষসমূহ 

প্রকৃপিত হইয়। দাহ জন্মাইয়! থাঁকে, পরন্ত রোগী মুচ্ছিত, পাণুবর্ণ- 
বিশিষ্ট, কৃশ এবং তৃষ্ণায় শুক্ষকণ হইয়া থাকে । এইরূপ লক্ষণবিশিষ্ট- 
উদররোগকে দুষ্যোদরী বলে। অনন্তর প্লীহোৌদরীনীমক ভয়ানক 
উদররোঁগের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। যে সকলব্যক্তি বিদাহী 
ও অভিন্যন্দজনক দ্রব্য সেবনে অতিশয় অনুরক্তঃ তাহাদের রক্ত এবং 

শ্লেম্সা প্রকৃপিত হইয়। প্লীহাকে অতিশয় বদ্ধিত করে এবং ইহাঁকেই 
প্লীহোদর বলে। পরন্ত গ্লীহা বামপার্থে অবস্থিতি করে ও এ স্থান 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে । ইহাতে রোগী অতিশয় শীর্ণ হইয়া থাকে । 
দক্ষিণভাগস্থিত যকৃৎ দুষিত হইলে অল্প অল্প জ্বর ও মন্দাগ্রি উপ- 
স্থিত হয়। পরন্তু কফ ও পিত্তের লক্ষণ জন্মে এবং রোগী অতি- 
শয় ভূর্ববল ও পাুবর্ণ হইয়! থাকে, ইহাকেই যকৃছুদরী বলে। 

যে ব্যক্তির অন্ত্র মধ্যে উপলেপী অন্নাদি সেবনদ্ার। দূষিত মল 
সঞ্চিত হইয়। মালার ন্যায় নাড়ীমধ্যে অবস্থিতি করে, তাহার এঁ সঞ্চিত 

মল মলাধারে বদ্ধ হইয়া অতি কষ্টে অল্প অল্প নির্গত হইতে থাকে । 
এই অবস্থাতে হৃদয় ও নাভি এই উভয়ের মধ্য হইতে উদর 
বৃদ্ধি হইয়। থাকে এবং বমনকালিন মলের গন্ধ বাহির হয়; পরন্ত 
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ইহাকেই বদ্ধগুদ নামক উদররোগ বলে । অনস্তর পরিআ্রাবী নামক 
উদরীরোগের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। আইহারীয় দ্রব্যে যদি 
কোনপ্রকার শল্য থাকে এবং এ শল্য নিঃসরণ হওয়ায় অথব। অন্য 
কোন কারণে অন্্রভেদ হইয়। জলের হ্যায় আব, মলদ্বার দিয়! পুনঃ 
পুনঃ নির্গত হয়, তাহা হইলে নাঁড়ীর অধোভাগের উদরদেশ বৃদ্ধি 
হইয়া থাকে । পরপ্ত এই রোগে তোদ ও দাহ জন্মে। ইহাঁকে পরি- 
আবী নামক উদররোগ বলে । অনন্তয় দকোদরের বিষয় বলিতেছি 

শ্রৰণ কর। [হাদিপানদ্বার অনুবাসিত হইলে অথব। বমন ও বিরে- 
চনক্রিয়। কর। হইলে কিংব। নিরূহবন্তি প্রয়োগ কর। হইলে যদি শীতল 

জল পান করে, তাহাহইলে জলবাহিনী নাড়ী সেই শীতল জলদার। 

দুষিত হুইয়| পুর্ববব উদরের অভ্যন্তরস্থ অন্ত্রসমূহকে ন্েহোপলিপ্ত 
করিয়! দকোঁদর নাঁমক উদরীরোগ জন্মাইয়! খাঁকে। এই রোগে নাঁভি- 

দেশ স্নিগ্ধ এবং গোলাকার, উন্নত ও জলপূর্ণের ন্যায় হইয়া থাকে । 
চণ্মখণ্ড জলের দ্বারায় পুর্ণ হইলে যেরূপ ক্ষুব্ধ, কম্পিত এবং শব্দ- 
বিশিষ্ট হয়, দকোদরও সেইরূপ হইয়। থাকে । আগ্মীন, গমন-করিতে 
অসক্ত, দৌর্ধবল্য, অগ্নিমান্দ্য, শোৌথ, শরীরের অবসন্নতা, বায়ু ও মল- 

বদ্ধতা এই সকল উপদ্রব সকলপ্রকার উদররোগেই জন্মিয়। থাকে । 
সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত । 

পপি 

অধম অধ্যায়। 
অনন্তর আমর! মুঢ়গর্ নিদান ব্যাখ্যা করিতেছি। শ্রাম্যধন্ম্, জীন- 

বাহন, পথশ্রম, স্বলন ( হৌচোট খাওয়া ) পতন, পীড়ন, ধাবন (দ্রুত- 
গমন) অভিঘাত, বিপরীতভাবে শয়ন কিংবা উপবেশন, উপবাস, 
মলমৃত্রের বেগধারণ এবং রুক্ষ, কটু ও তিক্তাদিদুব্য সেবন ; শীক কিনা 
অতিশয় ক্ষার ভোজন অথবা অতিসার, বমন, বিরেচন ও অজীর্ণকরদুব্য 
ভোজন এবং গর্ভআীবকর কোন দব্য সেবন ইত্যাদি কারণে, বৃত্ত 
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( বৌট।) চ্যুত ফলের শ্যাঁয় গর্ভবন্ধন শিথিল হইয়! থাকে | গর্ভবন্ধন 
শিথিল হইলে সমান নামক বায়ু গর্ভীশয় অতিক্রম করিয়। যকৃৎ ও 
পীহার অন্ত্রবিবরে প্রবেশ করতঃ কোষ্ঠদেশ আলোঁঢ়ন করিতে থাঁকে । 
এইরূপে কোষ্ঠ আলোটিত হওয়ায় অপানবায়ু নিশ্চেক্ট থাকিয়। পার্খ, 
বস্তি, মস্তক, উদর এবং যোনিদেশে শুলবিদ্ধবৎ বেদনা, আনাহ (মল 

মুত্ররোধ ) এই সকলের মধ্যে ঘে কোঁন একটী উপদব জন্মাইয়। গর্ভ 
নষ্ট করিয়। থাকে । অপকগর্ড রক্তত্রাবের দ্বার। নষ্ট হইয়! থাকে । উক্ত 
গর্ভ বৃদ্ধি পাইয়। প্রসবকালে সকল শরীর প্রসবদ্ধারে ন৷ আসিলে কিনব! 
অপানবাযুকর্তৃক প্রসবদ্ধার রুদ্ধ হইলে উহাকে মুট্রগর্ভ বলে । উক্ত মৃঢ়- 
গর্ভ চারিপ্রকার যথ।__কীল, প্রতিখুর, বাজক এবং পরিঘ | যেগর্ডে 

বাহুদ্বয়, মস্তক এবংপাদদ্ধয় উদ্ধদিকে ও শরীর নিন্মদিকে অবস্থিতি করতঃ 

কালকের ন্যায় শ্রসবদ্ধার রোধ করিয়। থাকে, তাহাকে কীলক নামক 

মুঢ়গর্ভ বলে । একটা হস্ত এবং একটী পাদ ও মস্তক বাহির হইয়। অপর 
শরীর অভ্যন্তরে রুদ্ধ থাকিলে উহাকে প্রতিখুর নামক মুঢ়গর্ভ বলে । 

একটীহস্ত এবং মস্তক বাহির হইয়।অপর সমস্ত শরীরঅভ্যন্তরে থাকিলে 
উহাকে বীজক নামক যুঢ়গর্ভ বলে । পরিঘার ন্যায় প্রসবদ্ধার আবৃত 
করিয়। থাকিলে উহাকে পরিঘ। নামক মুঢগর্ড বলে । কোন কোঁন 

পপ্ডিতেরা উক্ত চারিপ্রকার ঘুঢগর্ভ স্বীকার করেন না । কেনন। প্রকৃপিত 
বায়ুকর্তৃক পীড়িত হইয়। গর্ভ প্রসবদারে নানা'প্রকারে অবস্থিতি করে, 
স্থতরাং মুঢ়গর্ভও নানাপ্রকার হইয়া থাকে । কোন কোন গর্ভের 
সকৃথিদ্বয়,। কোন কোন গর্ভের বা একটীমাত্র সকৃথি কিঞ্চিৎ বক্রভাবে 
যোনিযুখ আবৃত করিয়। থাকে । কোন কোন গর্ভ বা সকৃথিদ্বয় ও 
শরীর কিঞ্চিৎ বক্ষ এবং শিতম্বদেশ তির্ধ্যকৃভাবে অবস্থিতি করত 
যোনিমুখ আরুত করিয়। খাঁকে। কোঁন কোন গর্ভ ব৷ হৃদয়, পার্খ 
এবং পুষ্ঠ এই তিনটীর মধ্যে বে কোন একটা অঙ্গদার! প্রসবদ্ধার রোধ 
করিয়। থাকে । কোঁন কোন গর্ভ বা প্রনবদ্ধারের এক পার্খে স্বতন্ত্রভাবে 
থাকিয়। একটীমীত্র বাহু বাহির করিয়। থাকে, কাহার ব1 ছুই টীবাহু 
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দৃষ্ট হইয়া থাকে, কাহারও বা সমস্ত শরীর তির্ধ্যকৃভাঁবে থাকে । কাহার 
কাহারও পাঁদ এবং মস্তক প্রথমে দৃষ্ট হয় এবং কাহারও বা একখানি 
পদমাত্র প্রসবদ্ধারে থাকে এবং অপর পদখাঁনি গুহ্দেশে অবস্থিতি 

করে। মুঢগর্ডের প্রসবকালে সংক্ষেপত এই আট প্রকার অবস্থ! 
ঘটিয়। থাকে । পুর্ব্বোক্ত মুঢগর্ডের মধ্যে শেষোক্ত অবস্থাদ্বয় অসাধ্য 
বলিয়া জানিবে। অবশিষ্ষ সকলপ্রকার অবস্থাতেই উন্ড্রিয়জ্ঞানের 
অভাব, আক্ষেপ, প্রসবদ্ধার রোধ, মকলনীমক রোগ, শ্বীন, কাশ 

এবং ভ্রম ইত্যাদি জন্মিয়া থাকে, পরন্ত এইরূপ মুঢুগর্ভ রোগীকে 

পরিত্যাগ করিবে । ফল যেরূপ উপযুক্ত সময়ে বুন্ত (বোটা) 
হইতে চ্যুত হয়, গর্ভও সেইরূপ উপযুক্ত সময় নাড়ীবন্ধন মুক্ত করিয়। 

প্রসবদ্ধারে উপস্থিত হয় । ফল যেরূপ কীট, বায়ু এবং অভিঘাতাদি- 
দ্বার অকালে বুন্ত চ্যুত হয়, গর্ভও সেইরূপ কারণান্তর-দারা অকালে 
নাড়ীবন্ধন যুক্ত হইয়! প্রসবদ্ধারে উপস্থিত হয়। চতুর্থমাঁসপর্য্যস্ত 
গর্ভআীব হইয়াও গর্ভ নির্গত হয়, ইহার পর অর্থাৎ পঞ্চ ও মষ্টমাসে 
গর্ভস্থ শরীর কিঞ্চিত কঠিন হয় বলিয়া পতনদ্বারা গর্ভ নির্গত হইয়। 
থাকে । যেক্ত্রীলোক গর্ভাবস্থায় মস্তক বেদনাদ্বারা অভিভূত, শীতলাঙ্গ 
ও লজ্জীশীল এবং যে স্ত্রীলোকের সর্বশরীর নীলবর্ণ শিরাসমূহদ্ার। 
আবৃত হইয়। থাঁকে, তাহার গর্ভ বিনষ্ট হয় এবং গর্ভিণীরও প্রাণ বিনাশ 
ঘটিয়। থাকে । যে গর্ভিণীর গর্ভ স্পন্দিত না হয় এবং শরীর শ্যাবও 
পাণ্ডুবর্ণ হয় ও শ্বাসপ্রশ্বাসে দুর্গন্ধ বাহির হয়, অভ্যন্তরে শুলবিদ্ধবছ্ে- 
দন! হয়, তাহার গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট হইয়াছে বলিয়! জানিবে। মাতা 
কোনরূপ মানসিক আগন্তক দুঃখদ্বারা অভিভূত হইলে কিম্বা কোন 
ব্যাধিদ্বার৷ পীড়িত হুইলে গর্ভস্থ সন্তান "বিনষ্ট হয় বলিয়া জানিবে। 
প্রসবের কাল উপস্থিত হইলে গর্ভিণী যদি বস্তমারদ্বারা আক্রান্ত হয় 
এবং তাহাতেই যদি কুক্ষিদেশ স্পন্দিত হয়, তাহাহইলে তৎক্ষণাৎ 
গর্ভভেদ করিয়। গর্ভস্থ সন্তান বাহির করিবে। 

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত । 
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অনন্তর আমর! বিদ্রধিনিদান ব্যাখ্য। করিব। দেবতাদিগের গুরু 
নিদানতত্বববিৎ শ্রীমান্ কাশিপতি ধন্বস্তরি,শিষ্যকে সকলপ্রকার বিদ্রধির 
লক্ষণ বলিয়াছিলেন। দোষসমূহ, ত্বকৃ, রক্ত, মাংস এবং মেদধাতু দূষিত 
করিয়। অস্থিসমূহকে আশ্রয় করত ক্রমশঃ অতিশয় উন্নত শোথ জন্মায়। 
এঁ শোথ, মহীযুল, বেদনাবিশিষ্ট, গোলাকার এবং বিস্তুত হইয়! থাকে। 
চিকিৎসাতত্ববিৎ পণ্ডিতের! ইহাকে বিদ্রধিনামক রোগ বলিয়া 
থাকেন। উক্ত বিদ্রধিরোগ ছয়প্রকার। দোঁষসমূহ পৃথক্ পৃথক্ 
রূপে এবং মিলিত হুইয়! ও শোঁণিতের ক্ষয়হেতু ছয়প্রকার বিদ্রধি 
জন্মিয় থাকে। উক্ত ছয়প্রকার বিদ্রধির লক্ষণ বল! যাইতেছে । কৃষ্ণ 
কিম্বা অরুণবর্ণ, পরুষ, অতিশয় বেদনাযুক্ত এবং নানাপ্রকারে উত্থিত 
ও পাকিয়া উঠ। ইত্যাদি লক্ষণ বায়ুজন্ বিদ্রধিরৌগে জন্মিয়৷ থাকে। 
শ্যাব অথব! পক্কী যজ্ঞডুম্ঘর ফলের ন্যায়, বর্ণ, স্বর, দাহ, অতিসত্বর উত্থান 
ও পাঁকিয়া উঠা ইত্যাদি পিত্তজন্য বিদ্রেধির লক্ষণ বলিয়া জানিবে। 

শরাবের ন্যায় আকার, পাওুবর্ণ, অঙ্গের শীতলতা, ও স্তব্ধতা, অল্প অল্প 
বেদনা, ক্রমশঃ উত্থান ও পাকিয়! উঠা এবং কণুঁবিশিষ্ট এই সকল লক্ষণ 
কফজন্য বিদ্রধিরোগে জন্মিয়া থাকে। বায়ু, পিত্ত এবং কফজন্ 
বিদ্রধি হইতে যে আব নির্গত হইয়া থাকে, তাহ! পাতলা, পীত এবং 

কৃষ্ণ ইত্যাদি বিবিধ বর্ণের হইয়! থাকে । জন্সিপাত-জন্য বিদ্রধিরোগে 
নানাপ্রকার পিড়কাঃ আআঁব, বিষম, মহাঁন্ ও বিষম ভাবে পাকিয়া 

উঠা ইত্যাদি, লক্ষণ জন্মিয়। থাকে । অহিতাহারী ব্যক্তিদিগের ক্ষতস্থান 
পূর্ব্বোক্ত কোনপ্রকার দোষদার। দূষিত হইয়! উষ্ণ হয় এবং এ উষ্ণতা 
বায়ুদ্বারা সঞ্চালিত হইয়া শোণিত-পিত্ের সহিত মিলিত হুইয়। থাকে। 
ইহাতে স্বর, তৃষ্ণা এবং দাহ হইয়া! থাকে। পরন্ত ইহাকে আগন্ত 
বিদ্রধি বলিয়া জাগিবে। আগন্ত বিদুধির লক্ষণ পিতজন্য বিদৃধির ; 
ন্যায় জানিবে এবং কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটকদ্বারা আবৃত, শ্যাববর্ণ, অতিশয় 

৪8০ 
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দাহ, বেদনা এবং জ্বর এই সকল লক্ষণও জন্মিয়। থাকে । রক্তজন্য 
বিদ্ধিতেও পিভবিদধির ন্যায় লক্ষণ হইয়া থাকে । ' সকল প্রকার 
ব্দ্ধির লক্ষণ বল! হইল। এই সকল বিদুধির মধ্যে সন্নিপাত-জন্য 
ব্দ্রধি অসাধ্য বলিয়া জাঁনিবে। অনন্তর উদরাভ্যস্তরস্থিত বিদধির 
বিষয় বলা যাইতেছে । গুরুদব্য, অহিতকর দব্য এবং বিরুদ্ধ, শুষ্ক ও 

ক্রিন্ন অন্ন ভোঁজন করিলে, অতিরিক্ত মৈথুন করিলে, ব্যায়াম 'না করিলে, 

মলমুত্রের বেগ ধারণ করিলে কিন্বা বিদাহীদ্ব্য ভোজন করিলে দোঁষ- 
সমূহ পৃথক্ পৃথক্ রূপে বা! মিলিত হইয়া প্রকুপিত হইয়া থাকে । এ 

প্রকৃপিত দোঁষসমূহ, দেহের অভ্যন্তরে বল্মীকের ন্যায় উন্নত এবং 

গুলোর ন্যায় গোলাকার ব্দধি জন্মাইয়া থাঁকে। গুহাদ্বারে, বস্তি- 
মুখে, নাভিদেশে, কুক্ষিতে, বঞ্ষণদেশে এবং বুক্ধ, প্লীহা, যরুৎ, 

বক্ষঃস্থল এবং ক্লোম ইত্যাদি স্থানে আভ্যন্তরিক বিদ্রুধি জন্মিয়! 
থাকে। অত্যন্তরস্থিত বিদ্রধির লক্ষণ সমূহও বাহৃবিদ্রধির ন্যায় 
জাঁনিবে। অন্যান্য স্ফোঁটকাঁদির পক্কাপরু নির্ণয়ের ন্যাঁয় ইহাঁদেরও 
প্রকাপক নির্ণয় করিবে। স্থানের বিভিন্নতা অনুসারে যে সকল বিদ্ধি 
পৃথক্ পৃথকৃরূপে জন্মে তাহার লক্ষণ শ্রবণ কর। গুহদ্রারে হইলে 
বায়ুনিঃসরণ করিতে পারে না, বস্তিদেশে হইলে মুত্র অতি- 

কষ্টে অল্প অল্প নির্গত হয়। নাভিদেশে হইলে হিক্কা এবং আটোপ 
প্রভৃতি জন্মে। কুক্ষিদেশে হইলে বায়ু প্রকৃপিত হইয়া থাকে। 
বওক্ষণদেশে হইলে কটী এবং পৃষ্ঠদেশে অতিশয় বেদন! জন্মে। বক্ষ 
স্থলের ছুই পার্থে হইলে পার্শখদেশ সঙ্কুচিত .হয়,। প্লীহাতে হইলে 
অতিকষ্টে শ্বাস নির্গত হয় । হৃদয়ে হইলে সর্রবাঙ্গ বেদন্! এবং বক্ষঃ- 
স্থলে শুলবিদ্ধবদেদন। £হইয়| থাকে । যকৃতে হইলে অতিশয় শ্বাস 
এবং তৃষ্ণা হয়, ক্লোমে হইলে অতিশয় পিপাসা হয়। বিদ্রধিপন্ধ 
কিম্বা বিস্তৃত না হইলেও মর্শস্থানে হইলে অতিশয় ক্লেশকর হইয়া 
থাকে। বিদ্রধি যদি নাভির উদ্ধে জন্মিয়। পাঁকিয়। উঠে, তাহীহইলে 
পুয়াদি উর্থীপথ হইতেই নির্গত হইয়া থাকে। অন্যান্য স্থানস্থ 
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বিদ্রধির পুয়াদি অধোদেশ হইতে নির্গত হইয়! থাকে । বিদ্ধির 
পুয়াদি অধোদিকে নিঃস্থত হইলে বাচিবার সম্ভাবনা; কিন্ত 
উদ্ধদিক হইতে নিঃস্যত হইলে কিছুতেই বাঁচে না। হৃদয়, 
নাভি, এবং বস্তিদেশস্থিত বিদ্রধি ভিন্ন অন্যান্য সকলপ্রকার বিদ্রধিই 
শরীরের বহির্দেশে বিদীর্ণ হইলে পুরুষ কদাচিৎ বাঁচে কিন্ত স্ত্রীলোক 
বাঁচে না। স্ত্রীলোক বন্ধ্যা বা পুভ্রবতী হইয়া! অহিতাচারিণী হইলে 
অতিশয় দাহ এবং জ্বরযুক্ত রক্তবিদ্রধি জন্মে। যথোপযুক্তরূপে 

সন্তানাদি জন্মিয়াও ষদি স্ত্রীলোকের রক্তআঁব না হয়, তাহাহইলে 
কুক্ষিদেশে মকল নামে রক্তবিদ্রধিরৌগ জন্মে। এই সময় হইতে যদি 
সপ্তাহ মণ. প্রশমিত না হয়, তাহাহইলে পাকিতে আরম্ত হয়। 
বিদ্রধি এবং গুল্ম এই উভয়ই এক কারণ হইতে জন্মে। কিন্তুকি 
নিমিভ্ গুল্ম পাকিয়। উঠে না এবং বিদ্রধি পাকিয়! থাকে, তাহার 

কারণ বলিতেছি। দৌঁষসমূহ প্রকৃপিত হুইয়! স্বয়ংই গুল্মীকাঁরে 
পরিণত হয় এবং বিদ্রধিরোগ রক্তমাংদ দূষিত করিয়া! জন্মিয়। থাকে। 
জলে যেরূপ বুদ্ধদ জন্মে, গুল্সরোগও সেইরূপ শিরা-বিবরগামী 
দোঁষসমূহে জন্মিয়। থাকে, এনিমিত্ত গুল্ম পাকে না। বিদ্রধি- 

রোগে মাংস এবং শোণিতের ভাগ অতিরিক্ত থাকে বলিয়া বিদ্রধি 
পাকিয়। থাকে । এইপ্রকার গুল্সমরোগে মাসশোণিতের অভাব 
বলিয়! গুল্সরোগ পাঁকে ন! পরন্ত দোষসমূহ স্বয়ংই গুল্রূপে পরিণত 
হইয়া থাকে । বিদ্ধিরোৌগ মাংসশোণিত কর্তৃক জন্মে, এইনিমিত্ত 
বিদ্রধিরোগ পাকিয়। থাকে । হৃদয়, নাভি, এবং বুস্তিদেশস্থিত 

ত্রিদোষজ ব্দুধি পাঁকিলে বিদুধিরোগীকে পরিত্যাগ করিবে। বিদ্ুধি- 
রোগে যদি মজ্জধাতু পাকিয়। উঠে, তাহাহইলে রোগ ভয়ানক হইয়াছে 
বলিয়া জানিবে। বিদধি পাকিলে যদি পুয়াদি নির্গমের পথ রুচদ্ধ হয়, 
তাহাহইলে রোগী অগ্নিদ্বার! দগ্ধ হওয়ার ন্যায় দগ্ধ হইতে থাকে, এবং 
অস্থি ও মজ্জস্থ উষ্ণৃত। দ্বারা কৃশ হইতে থাকে । শল্যের ন্যায় এই 
ব্দিধি রোগে রোগীকে অনেক দিন পর্য্যস্ত কউদিয়। থাকে | “যদি 
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কোনরূপে পুয় নির্গমের দ্বার জন্মে, তাহ! হইলে এ ছার দিয়া! মেদ- 
সদৃশ, অিপ্ধ, শুরু, শীতল এবং গুরু আআব নির্গত হইয়া থাকে । 
যদি অস্থি ভেদ করিয়া পূয় নির্গম হয়, তাহা হইলে উহাকে অস্থিগত 
ব্দ্ধি রোগ বলে। সকলপ্রকার দৌষকর এবং অত্যন্ত বেদনা-দায়ক 
বিদধি রোগ, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকুশল চিকিৎসকগণ প্রশমিত করিতে 

সমর্থ হইয়। থাকেন । 
নবম অধ্যায় সমাপ্ত । 

দশম অধ্যায় । 

অনস্তর আমর! বিসর্প, নাড়ী এবং স্তনরোগের নিদান বলিতেছি। 
প্রকৃপিত দৌষসমূহ, ত্বক্, মাংস ও শোৌণিতের সহিত মিলিত এবং 
সর্ধাঙ্গ ব্যাপ্ত হইয়। অবস্থিতি করত স্বস্ব লক্ষণ প্রকাশ করিতে থাকে। 
এই রোগে সকল শরীর ব্যাপ্ত হইয়। উন্নত শোঁথ জন্মীয় বলিয়! 
ইহাকে বিসর্প নামক রোগ বলে। বাতজন্ বিসর্প রোগ, কুষ্ণবর্ণ, 
অতিশয় কোমল, পরুষ, অঙ্গমর্দ, সম্তেদ ( ফেটে যাঁওয়া ) এবং বাত- 

জন্য জ্বরলক্ষণযুভ্ত হইয়া থাকে । যদি এই রোগে গ্রন্থি জন্মে, তাহা। 
হইলে চিকিৎসায় কোন ফল দর্শে না । পিভজন্য বিদ্রধিরোগ অতি 
সত্বর সকল শরীর ব্যাপ্ত হয় এবং এই রোঁগে জ্বর, গাত্রদাহ, পক্কতা, 
স্ফোটক, অতিশয় ভেদ, ( ফাটিয়! যাওয়া, ) এবং ক্ষত হওয়া ইত্যাদি 
লক্ষণ জন্মিয়। থাঁকে। পিত্তজন্য বিসর্পরোগে যদি দৌষসমূহ বৃদ্ধি হইয়া! 
মাংস, শিরা এবং ওজ নামক ধাতুকে ক্ষয়করত কর্দমের হ্যায় আত্রাীব 
নির্গত করিতে থাকে, তাহা হইলে পিতজন্য বিসর্পরোগ আরোগ্য 
হয় না। শ্লেম্রজন্য বিসর্প ক্রমশঃ প্রসারিত হয়, এবং অতি শীত্রই 
পাকিয়া উঠে। এবং স্সিগ্ধ, শুব্রবর্ণ, শোথযুক্ত, অল্পবেদনা ও অতিশয় 
কণু.বিশিষ্ট হইয়। থাকে । সম্গিপাতজন্য বিসর্প ত্রিবিধ বর্ণবিশিষট, 
বেদনীযুক্ত, এবং গভীর ও শীঘ্র পাঁকিয়া উঠে। .পরন্ত সঙ্গিপাতজন্য 
বিস্্প পাকিলে মাংস, শিরা এবং শৌণিতকে দূধিত করে বলিয়া উত্ 
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সন্গিপাতজন্য বিসর্পরোগ অসাধ্য বলিয়। জানিবে। শরীরের কোন 
স্থান ক্ষত হইলে, এঁ ক্ষতস্থান আগ্ঞরায় করিয়! পিত্ত এবং রক্ত মিলিত 

হুইয়া ক্ষতস্থানে শোথ জন্মায় । শোথস্থানের আকার পরুকুলণের ন্যায় 
হইয়া থাকে । পরন্তু এই ক্ষতজন্য বিসর্পরোগে ক্ষতস্থান শ্যাব ও 
লোহিত বর্ণ হয়, এবং রোগী স্বর ও দাহ প্রভৃতিদ্বার। পীড়িত হুইয়! 
থাকে। বায়ু, পিত এবং শ্লেক্ষজন্য বিসর্পরোগ আরোগ্য হয়, কিন্ত 
ক্ষত এবং সন্গিপাতজন্য বিসর্পরোগ প্রশমিত হয় না। পিত্ত কিন্বা 
বায়ুর লক্ষণযুক্ত যে সকল বিসর্পরোগ মর্শস্থানে জন্মে, তাহ! অতি 
কষ্টে প্রশমিত হয়। পরুত্রণ এবং পুয়বনুল ব্রণ অপর বলিয়া 
উপেক্ষিত হইলে, পুয় সকল পূর্ববস্থান ভেদ করিয়। শরীরের অভ্য- 
স্তরে প্রবেশ করে। এই ব্রণরোগে পৃয়ের অতিশয় গমন হয় বলিয়া 
এই ব্রণরোগঁৈ গভিত্রণ বলে। এবং নাড়ীর ন্যায় পুয়াদি বহন করে 
বলিয়া ইহাকে নাড়ীত্রণও বলে। পুয়াদি অভ্যন্তরে বদ্ধ থাকে বলিয়। 
দৌষসমূহ মিলিত হইয়। শরীরের অভ্যন্তরে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমন 
করে। এই নাড়ীব্রণরোগ পৃথক্ তিন দোষদ্বারা এবং সম্িপাতজন্ 
ও শল্য নিমিত্ত হইয়। থাকে ।তম্মধ্যে বায়ুজন্য নাড়ীব্রণ হইলে ব্রণস্থান 

পরুষ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুখ এবং শুলবিদ্ধের ম্যায় বেদনাবিশিষ্ট হইয়া থাকে 
এবং বাত্রিকালে প্রচুর পরিমাণে ফেণাযুক্ত আজব নির্গত হয় । 

পিতৃজন্ নাড়ীব্রণ হইলে তৃষ্ণা, গাঁত্রের উষ্ণতা, তোদ এবং 
সুচীবিদ্ধবদ্ধেদনা, অবসন্নতা, জ্বর ও ভেদনবৎপীড়া হয় এবং এই 
সকল কারণে দিবাভাগ্ে ব্রণ হইতে পীতবর্পণ উ্ণ আতরাব নির্গত 
হইতে থাকে । কফজন্য ব্রণরোগে, রাত্রিকালে বন্য অর্ভভ,ন বৃক্ষের 
্ষীরের ন্যায় আজাব নির্গত হয় এবং ব্রণ অল্প অল্প বেদনাযু্, কঠিন, 
ও কগু বিশিষ্ট হইয়া! থাকে। 'নাড়ীত্রণ রোগে ছুই দোষের লক্ষণ দৃষ্ট 
হইলে, ভ্রিদোষ জন্য ব্রণ হইয়াছে বলিয়। জানিবে। ভ্রিদৌষজম্য 

ব্রণরোগে দাহ, জ্বর, শ্বাস, মুচ্ছণ এবং মুখশোষ প্রভৃতি লক্ষণ জন্মে ॥ 

এই ভ্রিদোষজন্ত ব্রণ অতি ভয়ানক কাল রান্রির গ্ায় প্রাপনাশক 
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বলিয়া জানিবে । পূর্বেবাক্ত স্থানে যদি সুক্ষমশল্যও প্রবেশ করিয়া 

বহির্গত ন। হয়, তাহা হইলে সেই শল্য অতিশীঘ্রই শরীরের অভ্যন্তরে 
যে কোন স্থানে গমন করে। উক্ত ত্রণস্থান হইতে ফেণাযুক্ত নির্মল 
শোণিত মিশ্রিত উষ্ণ আতক্রাব বেদনার সহিত নিগত হয়। যে সকল 
কারণে পুয়ের গতি হয়, সেই সকল কারণে স্ত্রীলৌকদিগের সকল 
প্রকার শুনরোগ জন্মে । বালিকাদিগের স্তনাশ্রিত ধমণীর পথ রুদ্ধ 

থাকে বলিয়া দোঁষসমূহ প্রবেশ করিতে পাঁরে না, এইজন্য বালিকা- 
দিগের স্তনরোগ জন্মে না। গর্ভিণী কিন্া। পুভ্রবতী ভ্ত্রীলোকদিগের 
স্তনাশ্রিত ধমনীপথ স্বভাঁবত প্রসারিত থাকে বলিয়!, পুজ্রবতী ও 
ভীদিগের স্তনরোগ জন্মিয়া থাকে । আহারীয় দ্রব্যসমূহ পরিপাক 

হইয়। যে প্রসন্ন ও মধুর রস জন্মে, এ রসই সমস্ত দেহ হইতে স্তন- 
দ্ধয়ে সঞ্চালিত হয়, এইনিমিত উহাকে স্তন্য অর্থাৎ*স্তনছুপ্ধ বলে । 
শুক্র যেরূপ সর্ববশরীরে ব্যাপ্ত খাঁকে, অথচ কোন একটী নির্দিষ্ট 
স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু যুবতীর দর্শন, স্মরণ, শব্দ শ্রবণ, 

এবং স্পর্শন, এই সকল নানীপ্রকাঁর হর্ষজনক কার্ষ্যে শুক্র নিঃত 
হুইয়। থাকে, এবং শুক্র নির্গত হওয়ার প্রতি মনের হর্ধই প্রধান 
কারণ। স্ত্রীজাতিদিগের স্তন্যও সেইরূপ সর্ধরশরীরে ব্যাপ্ত থাকে 
অথচ কোন একটা নির্দিষ্ট স্থানে থাকে না, কিন্তু শিশুর দর্শন, স্মরণ, 

শব্দশ্রবণ, স্পর্শন এবং গ্রহণ প্রস্ততি নানাবিধ হর্জনক কার্য্যে 
স্তনে দুগ্ধের সঞ্ার হইয়া থাকে । এইরূপ স্তন্যসর্ধার হওয়ার 
প্রতি" শিশুর উপর স্বেহই প্রধান কারণ বলিয়া জীনিবে। 
যে সকল স্ত্রীলোকের বাতপ্রধান শরীর, তাঁহাদের স্তনছুগ্ধ কষায়- 
রস এবং জলে নিক্ষেপ করিলে ডূবিয়। যায়। পিতপ্রধান শরী- 
রের দুগ্ধ, অশ্ন ও কটুরসবিশিউ এবং জলে নিগক্ষেপ করিলে পীত- 
বর্ণ দৃষ হয়। শ্্রেক্ষপ্রধান স্ত্রীলোকদিগের স্তনছুদ্ধ ঘন, পিচ্ছিল এবং 
জলে নিক্ষেপ করিলে মগ্ন হুইয়া যায়। তিন দোতদ্বারা বা অভিঘাঁত£ 
দ্বার দূঘিত যে স্তন, তাহীতে উক্ত বায়ু, পিত্ত এবং শ্লেত্সা এই তিন 
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দোষের লক্ষণই দৃষ্ট হয়। যে স্তন্য জলে নিক্ষেপ করিলে একত্রে 
মিলিত হয় এবং শুক্লবর্ণ, মধুর: রস, ও অবিকৃত বর্ণ, সেই স্তন্য 
নির্দোষ বলিয়া! জানিবে। স্ত্রীলৌকদিগের স্তনে ছুগ্ধ থাকুক, কি, না 

থাকুক, স্তনদ্বয়ে দোষের প্রকোপ হইলেই রক্ত এবং ম্ুংসকে দুষিত 
করিয়। স্তনরোগ জন্মাইয়৷ থাকে । রক্তজন্য বিদ্ধি ভিন্ন অপর 
পাঁচ প্রকার বাহু ব্দ্ধির যে সকল লক্ষণ জন্মে উক্ত পাচ প্রকার 
স্তন রোগেরও সই সকল লক্ষণ জন্মিয়।৷ থাকে । 

দশম অধ্যায় সমাপ্ত । 

শপ 

একাদশ অধ্যায়। 

অনন্তর আমর! গ্রন্থি, অপচি, অর্ববূদ, এবং গলগণ্ড নিদীনের বিষয় 

বর্ণন করিতেছি । বাতাদ্ি দোষ সমূহ প্রকুপিত হইয়া মাংস, রক্ত, 
এবং কফুক্ত মেদধাভুকে দুষিত করিয়1, গোলাকার, উন্নত এবং 
্রন্থিযুক্ত শোথ জন্মায় বলিয়া এই রোগকে গ্রস্থিরোগ বলে । বাতিজন্য 
গ্রস্থিরোগ হইলে গ্রন্থি আয়ত, ব্যথিত ও বেদনাধুস্ত হয় এবং শরীর 

টেনেধরার ন্যায় বোধ হয়, ও বিদারণের ন্যায় বেদন। হয়। গ্রন্থি কৃষ্ণবর্ণ, 
বু এবং বস্তিদেশের ন্যায় আয়ত হইয়! থাকে । পরস্ত গ্রস্থি বিদীর্ণ 
হইলে তাহ! হইতে অজত্র রক্ত নির্গত হইতে থাকে । পিত্ত কর্তৃক 
রক্ত বা পীতবর্ণ গ্রস্থিরোগহইলে শরীরে পুনঃ পুনঃ দাহ, অতিশয় কম্প 
এবং এ গ্রন্থি পুনঃ পুনঃ পাঁকিয়। উঠে, ও উহাতে অতিশয় ভ্বালা জন্মে, 

এবং গ্রন্থি বিদীর্ণ হইয়। অত্যন্ত উঞ্ণ রক্ত আব হইয়া থাকে । কফ- 
জন্য গ্রস্থিরোগ হইলে শরীর শীতল, বিবর্ণ, অল্প বেদনা ও অতিশয় 

কণুযুক্ত, গ্রন্থি স্থানে আঘাঁত করিলে পাথরের ন্যায় বোধ হয়, ও 
বিলন্দে বৃদ্ধি হইয়া থাকে । পরন্তু গ্রন্থি বিদীর্ণ হইলে উহ! হইতে শুরু 

*( শাদ! ). এবং ঘন পুয় নির্গত হয় । মেদজন্ গ্রস্থিরোগে শরীর বৃদ্ধি হয় 

না, এবং বর্দিত শরীরও ক্ষয় হইতে থাঁকে। উক্ত প্রন্থিরোগে স্থান শিগ্ধ, 
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অতিশয় বিস্তু ত, অল্প বেদনাযুক্ত, এবং অত্যন্ত কণুয়নকর হয়। পরন্ত 

উহা! অতিরিক্ত বিদীর্ণ হইলে উহা হইতে পিন্যাক (তিলাদির কন্ক) ও 
ঘ্বতের ন্যায় মেদনির্গত হইয়া থাকে । ভুর্ববল ব্যক্তির ব্যায়ামাদি জন্য যে 
সকল গ্রস্থিরেগৈ জন্মে, তৎকর্তৃক বায়ু প্রকৃপিত হইয়! বিস্তৃত সির! 
সমূহকে আক্ষিণ্ত, পীড়িত, সন্কুচিত এবং গুক্ষ করিয়। অতিশীত্র উন্নত ও : 
গোলাকার শোথ জন্মায় । গ্রস্থিরোগ যদি সির! সমূহেতে জন্মে এবং 
চঞ্চল অর্থাৎ শরীরের স্থানে স্থানে চলিয়! বেড়ায় ও বেদনাযুক্ত হয় 
তাহা হইলে গ্রস্থিরোগ কৃচ্ছ.সাধ্য বলিয়া জানিবে। যদ্যপি উত্ত 
খ্রস্থিরোগ বেদনাযুক্ত ও চঞ্চল নাও হয়ঃ তথাপি যদি মর্ধস্থানে জন্মে, 

তাহা হইলে গ্রস্থিরোগ অসাধ্য বলিয়। জানিবে। হন্ু, অস্থি, কক্ষা, 
মুক্ষ, বাহু, সকৃথি, মন্যা এবং গলদেশে মেদধাতু সঞ্চিত. হইয়। স্থির 

(নিশ্চল ) গোলাকার অথবা বিস্তৃত, ও ন্নিগ্চ, কফযুক্ত এবং অল্প 
বেদন। বিশিষ গ্রন্থিরোগ জন্মাইয়া থাকে। এই গ্রস্থিরোগ হইতে 
আমলকীর আতির ন্যায় অথবা মৎস্ত-ডিন্বের জালের ন্যায় কিম্বা এই- 
রূপ অন্য কোন আকার বিশিষ্ট, অন্যান্য বর্ণ এবং মাংসের সমান বর্ণ- 
বিশিষ্ট শোথ জন্মে। উক্ত শোথ মেদধাতু সঞ্চিত হইয়৷ জন্মে বলিয়া 
উহাকে অপচী নামক রোগ বলে। উক্ত অপচী নামক রোগ কণুযুক্ত-ও 
অল্প বেদনাবিশিষ্ট হইয়! থাকে । অপচী বিদীর্ণ হইলে উহা! হইতে 
আব নির্গত হইয়। আরোগ্য হইয়! যায় এবং এ স্থানে অন্য একটী অপচী 
জন্মে। এই রোগ মেদধাতু ও কফ কর্তৃক জন্মিয়া থাকে, পরস্ত এই 
রোগ “কৃচ্ছনাধ্য ও বহুকাল স্থায়ী বলিয়া জীনিবে। শরীরের কোন 
কোন স্থানে দোষ সমূহ বর্ধিত হইয়। মাংসকে দূষিত করত, গোলা- 
কার, নিশ্চল, অল্প বেদনাযুক্ত, বৃহ, গাঢ় মুলবিশিষ্ট শোথ জন্মে, 
এই শোথ অধিক বিলম্বে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং পাকিয়া উঠে। আয়ু- 
বেরবদপগ্ডিতগণ ইহাকে অর্ব,দ নামক রোগ বলিয়! নির্দেশ করিয়া- 
ছেন। এই অর্ধুদ নামক রোগ বায়ু, পিতৃ, কফ, রক্ত, মাংস" 
এবং মেদ কর্তৃক 'জন্মিয়া থাকে । ইহার লক্ষণ গ্রস্থিরোগের 
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ন্যায় বলিয়। জানিবে। প্রকুপিত দোষসমূহ রক্তকে দুষিত এবং শির! 
সমূহকে প্রীড়িত ও সন্ুচিত করিয়। পাঁক জন্মায়, ইহাতে উহা! অতি 
শীত্রই উন্নত, আজ্রাব-যুক্ত, মাংসপিশু সধৃহদ্ার! ব্যাপ্ত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ড 
হইয়। থাকে । এবং এঁ সকল মাংসাস্কুর হইতে নিরন্তর * দূষিত রক্তের 
আত্রাব নির্মত হইয়! থাকে | এই রক্ত-জন্য-অর্ববদ নামক রোগ অসাধ্য 
বলিয়া জানিবে। এই রক্ত-জন্য-অর্ববূদ রোগে রক্তক্ষয়-জন্য উপদ্রব 
দ্বার। গীড়িত হইয়। রোগী পাণুবর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে । ু ষ্টিপ্রভৃতি 
যে কোন প্রকার আঘাত দ্বার৷ শরীর আহত হইলে, মাংস সমূহ দূষিত 
হুইয়। শোথ জন্মিয়। থাকে ।. উক্ত শোথ বেদনারহিত, ক্সিপ্ধ, ত্বকের 
সমানবর্ণ, পাকহীন, প্রস্তরখগ্সদৃূশ এবং স্থির । এই .সকল লক্ষণণ্ 

বিশিষ্ট অর্বূদরোগকে মাংসার্বদ বলে। এই রোগ মাংসাহারী 

ব্যক্তিদ্িগের শরীরের মাংস দূষিত হইয়া অতি শীন্ত্রই জন্মিয়। থাকে । 

পরন্ত এই রোগ অসাধ্য । সাধ্য হইলেও পরিত্যাগপূর্ববক চিকিৎস! 
করিবে । কোন মর্স্থানে আ্রাব যুক্ত অর্ববূদ অথবা শরীরের কোন 
্রোতদেশে স্থির অর্বব্দ জন্মিলে, কিংবা পূর্ববজাত অর্ধুদের উপরে 

অব্রুদ জন্মিলে তাহাকে অধ্যর্বুদ নামক রোগ বলে। একেবারে 

অথবা ক্রমশঃ ছুই দোষ কর্তৃক দুষিত হুইয়। অর্ববৃদ রোগ জন্মিলে 
তাহাকে ছিরর্ব্দ নামক অর্জ্দরোগ বলে। এই দ্বিরর্বরুদ নামক 
রোগ অসাধ্য বলিয়! জানিবে। কফের আধিক্যে অর্ববদদ নামক রোগ 

জন্মে। মেদধাতু হইতে যে সকল অর্বুদ জন্মে, সেই সকল অর্ববূদ- 

রোগ পাকে না  বাঁভাঁদি দৌষ সমূহ এক স্থানে অচলভাবে গ্রথিত- 

থাকা প্রযুক্ত.অর্ববূদ সমুহ আপনা হইতেই জন্মিয়া থাকে। বায়ু এবং 
শ্লেক্স। গলদেশে বৃদ্ধি হইলে এবং ঘাড়ের পশ্চাৎভাগে মেদধাতু সঞ্চিত 
হইলে মেদের লক্ষণযুক্ত গজকুস্তের হ্যায় শোথ গলদেশে লম্িত হইয়! 
,থাঁকে, ইহাকে গলগণ্ড নামক রোগ বলে । উক্ত গলগণ্ড রোগ বেদনা- 
বুক্ত, কৃষ্ণবর্ণশিরাঁদারা ব্যাপ্ত এবং কুষ্ণবর্ণ. অথব1 রক্তবর্ণবিশিষ্ট 
হইলে বায়ু-জন্য গলগণ্ড রোগ বলিয়া জানিবে। মেদঘুক্ত শোথ 

৪১ 
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দ্বারা গলদেশ উন্নত হইলে, এঁ স্থান বেদনাযুক্ত, পরুষ (খরখরে ) 
এবং বিলন্দে বৃদ্ধি হয় ও উহা! পাঁকে নাঃ কখন কখন ব| পাকিয়। 
উঠে ও মুখের বিরসত! এবং তালু ও গলদেশ শুক হইয়। যায়। 
পরস্ত এঁ উন্নত স্থান দৃঢ়, ত্বকের তুল্যবর্ণ, অল্প বেদনাযুক্ত, অতি- 
শয় কণ্ডবিশিষ্, শীতল এবং আয়ত হইয়। থাকে । এই রোগকে 
কফ-জন্য গলগণ্ড রোগ বলে । মেদ-জন্য গলগণ্ড রোগ হইলে, গল- 
গণ্ড দীর্ঘকালে বৃদ্ধি হয় ও বিলম্বে পাঁকিয়। উঠে । কখন কখন উহাতে 

অল্প বেদনা জন্মে। ইহাতে মুখের মধুরত। এবং তাঁলু ও গলদেশ 
লেপের ন্যায় বোধ ইত্যাদি লক্ষণ জম্মে এবং পীড়িত স্থান স্িপ্ধ, স্ব 
€ কোমল ) পাণ্বর্ণ, ভুর্গন্ধবিশিষ্ট, বেদনারহিত, ও অতিশয় কণ্- 
যুক্ত হইয়! থাকে। এই গলগণ্ড রোগ দীর্ঘকালের হইলে উহার 
মূলদেশ ক্রমশঃ অল্পায়ত হইয়া অলাবুর স্যাঁয় লম্িত হয় এবং দেহের 
ক্ষয় ও বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহারও ক্ষয় বা বৃদ্ধি হইয়। থাকে । পরন্ত 
রোগীর মুখ ন্সিপ্ধ ও গলদেশে সর্বদা শব্দ হইয়া! থাকে । রোগী 
অতিকষ্ষে শ্বাসপ্রশ্বাস নির্গত করিলে ও সকল গাত্র অতিশয় কৌমল 
হইলে, একবৎসর অতীত হইলে, অরুচি জন্মিলে, শরীর ক্ষীণ 
হইলে, এবং স্বরভঙ্গ হইলে গলগণগুরোগীকে পরিত্যাগ করিবে । 
গলদেশে শোথ জন্মিয়। মুক্ষের ন্যায় লন্বিত হইলে, বড়ই হউক কিংব! 
ছোটই হউক, উহাকে গগুডরোগ বলিয়। নির্দেশ করিবে । 

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 

দ্বাদশ অধ্যায় । 

অনস্তর আমর! বৃদ্ধিঃ উপদংশ ও শ্লীপদনিদাঁন ব্যাখ্য। করিতেছি'। 
বায়ু, পিতৃ, শ্রেম্া, শোণিত, মেদ, মুত্র এবং অক্্র এই সাতটা, বৃদ্ধি- 

রোগের কারণ বলিয়া জানিবে। এই সকলের মধ্যে মুত্র ও অন্ত্রজন্ 
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বৃদ্ধি রোগ, বায়ুকর্তৃক জন্মিয়। থাকে, কেবলমাত্র ইহাঁদিগের উৎপত্তির 
হেতুই ভিন্ন পূর্বোক্ত দোষ সমূহের মধ্যে কোন একটী দোষ প্রকুপিত 
হইয়া ফলকোধষবাহিনী ধমনী প্রাপ্ত হওতঃ ফলকোষের বৃদ্ধি জন্মাইয়। 
থাঁকে। ইহাকেই বৃদ্ধি রোগ বলে। এই বৃদ্ধিরোগের পূর্ববরূপে 
বস্তি, কটা, মুক্ষ এবং মেঢ্দেশে বেদনা, বায়ুজন্য পীড়া ও ফলকোষে 

শোথ ইত্যাদি জন্মিয়া থাকে । বায়ু-নিমিত বৃদ্ধি রোগ হইলে, উক্ত 
বৃদ্ধি বায়ুপূর্ণবস্তির ন্যায় আয়ত,.এবং পরুষ (খরখরে ) হইয়! থাঁকে 
এবং এ স্থানে বিনাঁকারণে বায়ু-জন্য নানাবিধ বেদনা জন্মিয়! 
থাকে । পিত-জন্য বৃদ্ধি রোগ হইলে বৃদ্ধিস্থান পকড়ুমুরের ন্যায় 
বর্ণবিশিষ্ট হয় এবং রোগীর জ্র, দাহ ও শরীরের উষ্ণতা প্রতৃতি 
লক্ষিত হইয়া থাকে | পরন্ত এঁ বৃদ্ধি অতি শীস্রই ফুলিয়া উঠে ও 
পাকিয়। থাকে । শ্লেক্স-জন্য বৃদ্ধি রোগ হইলে বৃদ্ধি-__কঠিন, অল্প- 

বেদনাযুক্ত, শীতল এবং কণু.বিশিষ্ট হইয়া থাকে । রক্তজন্য বৃদ্ধি 
রোগ হইলে বৃদ্ধি স্থান, কুষ্ণবর্ণস্ফোটক সমূহদ্বারা আরৃত হয় এবং 
পিত-জন্য বৃদ্ধি রোগের লক্ষণ সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে । মেদ-জন্য 
বৃদ্ধি রোগ হইলে বৃদ্ধি স্থান, কোমল, স্সিপ্ধ, কগু,যুক্ত ও অল্পবেদনা- 
বিশিষ্ট এবং তাল ফলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হইয়া! থাকে । মুত্রের বেগ- 
ধারণ করিলে মৃত্ররৃদ্ধি জন্মিয়৷ থাকে এবং সেই সঞ্চিত মৃত্রনির্গত হুই- 
বার সময়, ফলকোঁষ (অগুডকোষ ) জলপুর্ণ চর্মস্থলীর ন্যায় ক্ষুব্ধ হইতে 

থাকে, ইহাতে মুত্রকৃছ, কোষদয়ে বেদনা! ও কোঁষে শোথ জন্মে, পরস্ত 
ইহাকে মুত্ররৃদ্ধি ঝালিয়। জানিবে । ভাঁরবহন,বলবাঁনের সহিত যুদ্ধাদি, 
রুক্ষ হইতে প্রতন ও অন্যান্য পরি শ্রমকর কার্য্যাদিদ্ারা' প্রবৃদ্ধ বায়ু প্রকু- 
পিত হইয়। সুন্ম অন্ত্রের কোন একটা স্থানকে রজ্জুর স্যাঁয় দ্বিগুণভাবে 
গ্রহণ করিয়া! অধোদেশে গমন করতঃ বঙ্ষণের সন্ধিস্থান প্রাপ্ত হইয়। 
গ্রস্থিরূপে অবস্থিতি করে । এই সময় ইহার প্রতীকাঁর না করিলে, 
কালক্রমে এ গ্রস্থি,'€কাষমধ্যে প্রবেশ করত কোষদ্বয়ে শোথ জন্মাইয়। 

থাকে । কোষদয় টিপিলে উহা শব্দ করত উদ্ধদিকে উঠে এবং ছাড়িয়। 
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দিলে পুনর্ববার কোধমধ্যে আসিয়া! থাকে । এইরূপ অন্ত্রবৃদ্ধিকে অসাধ্য 
বলিয়। জানিবে । অতিশয় জ্রীসংসর্গ করিলে ব! একেবারে স্ত্রীসংসর্গ 
না করিলে, অথব! ত্রহ্মচারিণী বা একেবারে সংসর্গরহিত', রজ£স্বলা, 
যোনিদেশে অধিক রোমবুক্তী কিংবা কর্কশ ও সঙ্কীর্ণ ব। নিগুঢ় রোম- 
যুক্তা, অথব। যে সকল স্ত্রীলোকের যোনিদেশ অল্প আয়ত ব। অতিশয় 
বড়, কিংবা যে সকল স্ত্রীলোকের জননেক্ড্রিয় দুূঘিত জলদা'রা ধৌত 
ব। একেবারে অধৌত এবং যে সকল স্ত্রীলোক অপ্রিয় ও অপ্রিয়কার্ধ্য 
করে অথবা যে সকল জ্ত্ীলোকের যোনি, যোনিরোগযুক্ত বা স্বভাবত 

দূষিত, সেই সকলস্ত্রীলোকের সহিত অতিরিক্ত সংসর্গ করিলে, অথব৷ 
নখ, অস্থি, দত্ত এবং বিষ বা শুক, লিঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিলে, 

কিংব! মর্দন বা হস্তদ্বারা কোন প্রকার আঘাত করিলে, অথব৷ 
চতুষ্পদ্দী অর্থাৎ পশু প্রভৃতি গমন করিলে, দূসিত জলদ্ারা ধৌত 
করিলে, গীড়ন করিলে, শুক্র এবং মৃত্রের বেগ ধারণ করিলে ও 

সত্রীংসর্গের পর ধৌত না করিলে, প্রকুপিত বায়ু প্রভৃতি দৌষসমূহ 
ম্ডেদেশে ( পুং অঙ্গে) গমন করতঃ মেঢক্ষত হউক ব! না হউকঃ মেঢু 
দেশে শোথ জন্মাইয়৷ থাকে । পরন্ত ইহাঁকেই উপদংশ অর্থাৎ গরমী 
রোগ বলে । উপদংশ রোগ পীচ প্রকার, যথা__বায়ুজন্য, পিত্তজন্য, 

শ্লেক্সাজন্য, সন্নিগাতজন্য এবং রক্তজন্য । এই সকলের মধ্যে বায়ু- 
জন্য উপদংশ রোগ হইলে চর্দ্ের পরুষতা, ত্বকৃভেদ, লিঙ্গের স্তব্ধত।, 
ফুলার বিষমত এবং অন্যান্য নানাপ্রকার বেদন। জন্মিয়া থাকে। 
পিত্তজন্য উপদংশ রোগ হুইলে, জবর, শোথ,. পক্ষজ্ঞডূমুরের ন্যায় 
বর্ণ, অতিশয় দাহ, শ্রীত্র পাকিয়। উঠা ও অন্যান্য নানাপ্রকার পি- 

জন্য বেদন! ইত্যাদি লক্ষণ জন্মিয়া থাকে । শ্লেম্ষজন্য উপদংশ 
রোগ জন্মিলে শোথ, কণ্ডঃ কঠিনতা, স্সিপ্ধ এবং শ্লেক্মজন্য নানা- 
প্রকার রোগ উৎপন্ন হয়। রক্তজন্য উপদংশ রোগ জন্মিলে কৃষ্ণ- 
বর্ণ স্ফৌটক, অত্যন্ত রক্তনিঃসরণ, অধিক পরিমাণে পিতেের লক্ষণ, 

ড্র, দাহ এবং শোষ ইত্যাদি লক্ষণ জন্মিয়। থাকে । পরন্ত কোন 
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কোন সময় এই রক্তজন্য উপদংশ রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য ন! 
হইয়া যাপ্য হইয়। থাকে । সন্সিপাত জন্য উপদংশরোগে পূর্ব্বোক্ত 
সকল প্রকার দোষের লক্ষণ জন্মে এবং মেটের বিদারণ ( ফেটে যাওয়। ) 
কৃমি উৎপাদন এবং স্বৃত্যু হইয়া থাকে । 

প্রকৃপিত বায়ু, পিত্ত এবং শ্লেম্ষা, বও্ষণ, উরু, জানু এবং 
জঙ্ঘা, এই সকল স্থানে অবস্থান করতঃ কালক্রমে পাঁদছয় আশ্রয় 
করিয়া আস্তে আস্তে শোথ জন্মাইয়। থাকে । এই শোথকে 
শ্লীপদ রোগ বলে। শ্লীপদরোগ তিনপ্রকার)__বাঁয়ুজন্য, পিভঁজন্য 
এবং শ্লেম্মজন্য । এই সকলের মধ্যে বায়ুজন্য শ্লীপদরোগ হইলে, 

খরতা, কুষ্ণচতা, পরুষতা, বিনাকারণসম্ভৃত বায়ুজন্য নানাবিধ 
বেদনা এবং নানাপ্রকাঁর স্ফোটক উৎপন্ন হইয়া থাকে । পিভজন্য 
শ্রীপদরোগ হইলে, ঈষৎ পীতবর্ণ, সু, ভ্বর এবং দাহযুক্ত হইয়! 
থাকে । শ্রেম্ষজন্য শ্লীপদরোগ, শ্বেতবর্ণ, স্সিগ্ধ, অল্পবেদনাযুক্ত, 
ভারবৌধ, বৃহৎ গ্রন্থিযুক্ত এবং কণ্টকের ন্যায় উন্নত হইয়া থাকে । 
এই সকল শ্লীপদরোগীর মধ্যে একবহসরাতীত, বৃহ বল্ী- 

কের ন্যায় উন্নত এবং আ্রাবযুক্ত যে সকল শ্লীপদরোগী, তাহাদিগকে 
পরিত্যাগ করিবে। উক্ত তিনপ্রকাঁর শ্লীপদরোগেরই মুল কারণ 
কফ বলিয়া! জানিবে। যেহেতু কফ ব্যতীত গুরু এবং বৃহৎ হয় না। 

যে দেশের জল সর্বদা বদ্ধ থাকে এবং সকল খতুই শীতল, সেই 

দেশে এই শ্লীপদরোগ অধিক পরিমাণে জন্মে । কোন কোন শ্লীপদ- 

রোগবিৎপণ্ডিত বলেন, যে, কর্ণে, চক্ষুয়ে, নাসিকাতে এবং ওষ্ঠদেশেও 
শ্লীপদরোগ,জন্মে । 

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 

ত্রয়োদশ অধ্যায়। 

অনন্তর আঁমর॥ ক্ষুদ্র রোগনিদান বর্ণ করিতেছি । সংক্ষেপতঃ 

.চুয়াল্লিশটা ক্ষুদ্ররোগ যথা_অজগল্িক। (১) যবপ্রখ্য। (২) অন্ধা- 
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লজী (৩) বিরৃতা (8) কচ্ছপিকা (৫) বঙ্মীক (৬) ইন্দ্রবৃদ্ধী (৭) 
পনসিক। (৮) পাঁষাণগর্দভী (৯) জলগর্দভ (১০) কক্ষা (১১) বিস্ফো- 
টক (১২) অগ্নিরোহিণী (১৬) চিপ্প (১৪) কুনখ (১৫) অনুশয়ী (১৬) 

বিদারিক1 (১৭) শর্করাবুর্দ (১৮) পাঁমা (১৯) বিচর্টচিকা (২০) রকস।! 

(২১) পাদদারিকা (২২) কদরমল (২৩) অলস (২৪) ইন্দ্রলুণ্ড (২৫) 
দরুণক (২৬) অরুংষিকা (২৭) পলিত (২৮) মসুরিকী (২৯) যৌবন- 

পীড়কা (৩০) পদ্মিনীকণ্টক (৩১) জতুমণি (৩২) মশক (৩৩) চর্ম 
কোল (৩৪) তিলকাঁলক (৩৫) ন্যচ্ছ (৩৬) ব্যঙ্গ (৩৭) পরিকত্তিকা 
(৩৮) অবপাটিক1 (৩৯) নিরুদ্ধপ্রকশ (৪০) নিরুদ্ধগুদ (৪১) অহি- 
পৃতন (৪২) বৃষণকছু (৪৩) এবং গুদভ্রংশ (8৪) ইত্যাদি । (১) অজ- 
গল্লিক! নামক ক্ষুদ্র রোগ বালকদিগেরই জন্মিয়া থাকে। এই রোগ 
কফ ও বায়ু হইতে জন্মে । ইহার আকৃতি ন্িগ্ধ, চর্ম্মের সমান বর্ণ, 

্রস্থিযুক্ত, বেদনারহিত এবং মুদ্গের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট | (২) ঘব প্রখ্য। 
নামক ক্ষুন্র রোগ-_-যবের ন্যায় আকার ও অতিশয় কঠিন, গ্রস্থিযুক্ত 
ও মাংসারত। এই রোগ ব্রণজাতীয় ও ইহার উৎপত্তি কফ এবং 

বায়ু হইতে হইয়া থাকে । (৩) অন্ধালজী নামক ক্ষুদ্র রোগ-শরীরে 
ঘনসন্নিবিশিষ্ এবং সরলভাঁবে উন্নত ও গোলাকুৃতি হইয়। জন্মিয়! 
থাকে। পরন্ত এই রোঁগে অল্প পৃ জন্মে এবং কফ ও বায়ু হইতে 
উৎপন্ন হয় । (৪) বিবৃত নামক ব্রণরোগের মুখ কিঞ্চিৎ বিবৃত ও পক্ষ 

যজ্দডূমুরের ন্যায় বর্ণ এবং দাহযুক্ত ও গোলাকৃতি। পরস্ত এই রোগ 
পিত্ত হইতে জন্মে । (৫) কচ্ছপিকা নামক ক্ষুদ্র রোগ কফ ও বায়ুহইতে 
জন্মে। এই ব্রণরোগ কচ্ছপের ন্যায় ক্রমশঃ উন্নত হইয়া পাঁচটা বা 
ছয়টা গ্রন্থির ম্যায় জন্মিয়া থাকে। পরস্ত এই রোগ অতিশয় কষ্ট 
কর বলিয়া জানিবে ।(৬) বল্মীক নামক রোগ-_হস্ত ও পদতলে, সন্ধি- 
স্থানে, গ্রীবাদেশে এবং জতুর উদ্ধভাগে বলীকের ন্যায় ক্রমশঃ উপরি- 
ভাগে বর্ধিত হইয়! গ্রস্থিরূপে জন্মিয়। থাকে । এই গ্রন্থির চারিদিকে 
ক্ষুব্র ক্ষুদ্র ব্রণ উৎপন্ন হয় এবং এঁ সকল ব্রণে নানাবিধ বেদনা, দাহ 
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এবং কণু জন্মে ও উহ হইতে রস নির্গত হয়। পরস্ত এই রোগ বায়ু, 
পিত্ত ও কফ হইতে উৎপন্ন হয় । (৭) ইন্দ্রবৃদ্ধ। নামক রোগ-__বাঁয়ু ও 
পিন্ত হইতে জন্মিয়। থাকে। ইহার আকার পন্মবীজের ন্যায় ও উহার 
চারিদিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণদার। ব্যাণ্ত থাকে । (৮) পনসিকা-_-এই রোগ 
বায়ু ও কফ হুইতে জন্মে । এই জাতীয় ব্রণ পুষ্ঠের সমস্ত স্থানে ও কর্ণ- 
দ্বয়ের মধ্যে জন্মিয়া থাকে, পরন্ত এই রোগ অতিশয় কষ্টকর হইয়] 
থাকে । (৯) পাষাণগর্দভ--এই রোগ কফ ও বায়ু হইতে জন্মে এবং 
ইহা হন্ুদেশের সন্ধিস্থানে অত্যন্ত কঠিণ শোথরূপে উৎপন্ন হইয়। 
থাকে । পরন্তু ইহাতে অল্পবেদনা জন্মে। (১০) জালগর্দভ নামকরোগ 
বিস্তাররূপে শরীরে অল্প পরিমাণে ব্যাপ্ত হয়। ইহাতে জ্বর ও দাহ 
জন্মে এবং ইহা পাকিয়া উঠে না। পরন্ত এই রোগ পিত্ত ও শ্লেক্ম। হইতে 
উৎপন্ন হইয়। থাকে 10১১) কক্ষ। নামকরোগ পিত্ত প্রকৃপিত হইয়। বাহু 
পার্খে, ক্ন্ধদেশে ও কক্ষদেশে কৃষ্ণবর্ণ ও বেদনাবিশিষ্ট ব্রণরূপে জন্মিয়। 
থাকে ।(১২)বিশ্ফোটক নীমক রোগ রক্ত ও পিত্বিকৃত হইয়। সকল শরীরে 
ব। শরীরের একদেশে অগ্রিদপ্ধের স্ফোটকের ন্যায় জন্মিয়। থাকে । পরস্ত 

এই রোগে ভর জন্মে। (৯৩) যে স্ফোটক মাংসভেদ করিয়। কক্ষদেশে 
জন্মে ও প্রজ্ছলিত অগ্নির ন্যায় দাহকর এবং যাহ! হইতে অতিশয় দাহ 

জন্মে, তাহাকে অগ্নিরোহিণীনামক রোগ বলে । এই রোগ ভ্রিদোঁষ 
হইতে জন্মিয়। থাকে । এই রোগে মানবগণ সাতদিন, বারদিন অথবা। 
একপক্ষ মধ্যে যমালয়ে গমন করে । পরন্ত এই রোগ একান্ত অসাধ্য 
বলিয়। জানিবে। (8৪) পিত্ত এবং বায়ু নখ, মাংস, আশ্রয় করতঃ চিপ্প 

নামক রোগ জন্মীইয়। থাকে । এই রোগ কখন কখন পাকিয়। উঠে, এবং 
ইহাতে বেদন। ও দাহ উপস্থিত হয়। ইহাকে ক্ষতরোগ এবং উপনখ 
মামক রোগও বল যাইতে পারে । (১৫) কোনরূপ আঘাত লাগিয়া নখ 
রুক্ষ ও কৃষ্ণবর্ণ এবং খর হইলে উহাকে কুনখ বলে, ইহার অন্য একটা 
নাম কুলীন | (১৬) যে ব্রণরোগের অভ্যন্তর অতিশয় গভীর ও বহির্ভাগ 
অল্প বিস্তার এবং বর্ণ চন্মের সমান ও উপরিভাগ সমানভাবে অবস্থিত, 
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অর্থাৎ উপরে পাঁকিবার লক্ষণ কিছু মাত্রই লক্ষিত হয় না, অথচ অভ্য- 
স্তরে পাকিয়! পুয়াদি শুক হইয়া থাকে, তহীকে অনুশয়ী নামক 
রোগ বলে। পরস্ত এই রোগ কফ হইতে উৎপন্ন হইয়। থাকে । 
(১৭) কক্ষদেশে ও বঙ্ষণদেশে (কুচ্কীর সন্ধিস্থানে) রক্তবর্ণ ও বিদারি- 
কন্দের ন্যায় গোলাকার যে ব্রণ জন্মে, তাহাকে বিদারি নীমক রোগ 

বলে। এই রোগ বায়ু, পিত্ত '$ কফ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
(১৯) শ্রেক্ষা, মেদ, ও বায়ু, ইহার! মাংস, শিরা এবং স্নায়ু প্রত্থৃতিতে 
গমন করিলে, এক প্রকার গ্রন্থি জশ্মে; এ গ্রন্থি হইতে মধু, সর্গি 
এবং বসার ন্যায় বর্ণবিশিষ$ট আব নির্গত হইতে থাঁকে । ইহাতে বায়ু 

বদ্ধিত হুইয়! মাংলকে শুক্ষ করত পুনর্ববার গ্রস্থিযুক্ত শর্করা উৎপাদন 
করে। এবং উহার শিরা হইতে অধিক পরিমাণে নানাবর্ণের ছুর্গন্ধ-_- 
যুক্তর্রেদ ও রক্ত নির্গত হইতে থাকে । ইহাকে শর্করার্ব্বদ নামক 
রোগ বলে। (১৯) (২০) (২১) পাম, বিচর্টিকা এবং রকসা ইহার! 
কুষ্ঠরোগের মধ্যে পরিগশিত বলিয়৷ জানিবে । (২২) যে ব্যক্তি সর্বদা 
গমনশীল, তাহার পাদছয় রুক্ষ হইলে, বাঁধুর প্রকোপ বশতঃ পাদতল 

অতিশয় ফাটিয়া যাঁয়, ইহাঁকে পাঁদদারিক1 নামক রোগ বলে। পরস্ত 
এই রোগে অতিশয় বেদন। জন্মিয়। থাকে । (২৩) প্রস্তর বা কণ্টকাঁদি 
ছার। পাদছয় ক্ষতহইলে, অথব! মেদধাতু ও রক্তদুঘিত হইলে কদরমল 
নামক রোগ জন্মে। এই রোগে কীলযুক্ত কঠিন কুলের হ্যায় গ্রন্থি 
দেখিতে পাওয়। যায়। উক্ত গ্রন্থির মধ্যদেশ উন্নত ব! নিম্ন হইয়া 
খাকে। পরন্ত এই রৌগে অতিশয় যাতন। উপস্থিত হয় ও রস নির্গত 
হইতে থাকে। (২৪)পাদদ্য় পরিক্ষার ন৷ থাকিলে দূষিত কর্দম 

সংস্পর্শে অঙ্কুলির মধ্যে ব্রেদযুক্তকণ্ু, দাহ এবং নানাপ্রকার বেদন! 
উপস্থিত হয়। ইহাকে অলস নামক রোগ বলে। (২৫) পিত্ত 
রোমকুপে গমন করতঃ বায়ুর সহিত বদ্ধিত হইয়া কেশসমুহকে পতিত 

করিয়া থাকে । অনস্তর: শ্লেম্ষা, রক্তের সহিত মিলিত হইয়! 
রোমকুপসমূহ বদ্ধ করিয়া থাকে । এই নিমিত্ত পুনর্ববার আর কেশ 
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জন্মেনা। ইহাকে ইন্দ্রনুগুনামক রোগ বলে। ইহার অপর একটা 
নাম খালিত্য ব। রুজ্য।॥ (২৬) প্রকৃপিত কফ এবং বায়ু কর্তৃক কেশ- 

স্থানে যে অতিশয় রুক্ষ__কণ্ড, জন্মে, তাহাকে দারুণক নামক রোগ 
বলে। (২৭) প্রকুপিত রক্ত, কফ, ও কৃমি কর্তৃক মনুষ্যদিগের মস্তকে 

অতিশয় র্রেদঘুক্ত ও বহুমুখবিশিষ্ট যে সকল ব্রণ জন্মে তাহাদিগকে 
অরুংষিকা বলে । (২৮) ক্রোধ, শোক এবং শ্রমপ্রভৃতি দ্বারা শরীরস্থ 

উষ্ণ ও পিভ শির?স্থ হইয়া! কেশসমূহকে পাকাইয়। থাকে, ইহাঁকে 
পলিত নামক রোগ বলে । (২৯) যে সকল ব্রণ, দাঁহ, জ্বর ও বেদনীযুক্ত 

এবং তাত ও গীতবর্ণ বিশিষ্ট হইয়া শরীরে, মুখে ও শরীরের অভ্যন্তরে 
জন্মে, তাহাদিগকে মসুরিকা নামক রোগ বলে । (৩০ )কফ, বায়ু এবং 

রক্তকর্তৃক/মুখকান্তির হানিকর, শাল্সলীকণ্টক নামক এক প্রকার পিড়কা! 
যুবকদিগের মুখে জন্মিয়। থাকে, উহাকে যৌবনপীড়কাঁরোগ বলে ।(৩১) 
পদ্মের কণ্টকের ন্যায় গোলাকার ও পাণুবর্ণ মগুলবিশিষ্ট যে ব্রণ 
জন্মে, তাহাকে পদ্মিনীকণ্টক নামক রোগ বলে। পরন্ত এই রোগ 

কফ ও বাধু হইতে জন্মে। (৩২) যে সকল ব্রণ কফ ও রক্তকর্তৃক 
জন্মে ও ঈষত্রক্তবর্ণ এবং গোলাকার, সেই সকল ব্রণকে জতুমণি নামক 
ব্রণরোগ বলে। 

(৩৩) মাষকলায়ের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, শরীর হইতে কিঞ্চিৎ উন্নত, 
বেদনারহিত এবং চিরকাল স্থায়ী যে সকল ব্রণ মনুষ্যদিগের শরীরে 

দেখিতে পাওয়। যায়ঃ তাহাদিগকে মশক নামক রোগ বলে ।এই রোগ, 

বায়ুকর্তৃক জন্মিয়া থুঁকে.। (৩৪) শরীরের সহিত সমানভাবে স্থিত, 

বেদনাশূন্য এবং কৃষ্ণবর্ণ'যে সকল তিলের ন্যায় চিহ্ন দেখিতে পাওয়। 

যায়, তাহাকে তিলকাঁলক নামক রোগ বলে। পরম্তু এই রোগ 
বারু, পিত এবং শ্লেক্স। বর্দিত হুইয়। জন্মিয়া থাকে। (৩৫__৩৬) 
ছোট কিন্বা বড়, শ্যামবর্ণ অথব। শুর্বর্ণ গোলাকার, বেদনাহীন 

এবং শরীরের সহিত এক সময়জাতি যে সকল চিহ্ন মনুষ্য- 

দিগের শরীরে দেখিতে পাঁওয়। যাঁয়, তাহাকে ্যচ্ছ নামক রোঁগ 
৪২. | 
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বলে। এই রোগের উৎপত্তি এবং কারণভেদে ইহাকেই চণ্মকীল 
নামক রোগ বলে। পিন্তের সহিত মিলিত বায়ু, ক্রোধ এবং 
শ্রম প্রভৃতি দ্বারা প্রকৃপিত হইয়া! সহসা মুখমগ্ডলে আসিয়া গোলা- 

কার চিহ্ন উৎপাদন করিয়া থাকে । ইহার আঁকার ক্ষুদ্র এবং কৃষ্ণবর্ণ- 
মুখবিশিষ্ট | ইহাতে কোন প্রকার বেদনা লক্ষিত হয় না, পরস্ত ইহাঁকে 
ব্যঙ্গ নামক রোগ বলে । সকল শরীরে ভ্রমণশীল বায়ু, মর্দন, পীড়ন 
এবং অন্যান্য অতিশয় অভিঘাতাদি দ্বারা পুংচিহ্কের চন্কে যে সময় 

আশ্রয় করে, সেই সময় এ বাতাশ্রিত চর্ম, জ্রীসংসর্গে সম্কুচিত হইয়। 
থাকে এবং পুংচিহ্বের অগ্রভাগের নিম্দেশে ও কোষের উপরিদেশে 

গ্রন্থির ন্যায় লম্বমান হইতে থাকে । তখন উহাতে বেদন। ও জ্বালা 
জন্মে, কখন বা পাকিয়। উঠে । এই রোগকে পরিকন্তিকা নামক রোগ 
বলে। এই রোগ ছুই প্রকার অর্থাৎ বায়জনিত ও আগন্তজ অর্থাৎ 
হঠ।ৎ কোন প্রকার আঘাতাদির দ্বারাও জগ্মিয়৷ থাকে । এই রোগ 
যদি শ্লেগ্রজন্য হয়ঃ তাহ হইলে কগু যুক্ত ও কঠিন হইর। থাকে ।ইহাকে 
শ্লেক্সজন্য পরিকণ্তিকা নামক রোগ বলে। অপ্রশস্ত অর্থাৎ অন্গবিস্তুত 
যোনিবিশিষ্জী! স্ত্রী অথব। বালিকাস্ত্রীতে গমন করিলে কিন্বা হস্তাদির 
অভিঘাতাঁদিদ্বারা' বলপূর্ববক পুংচিহ্ছের চণ্্ম উদ্র্তিত করিলে ব। মর্দন ও 
পীড়ন করিলে কিন্ব! শুক্রের বেগধারণজন্য চম্্ম উৎপাটিত হইলে তাহাকে 
অবপাঁটিক! নামক রোগ বলে । পুংঅঙ্গের চর্ম, বায়ুদ্দার! আক্রান্ত হইয়! 
মণিস্থানকে আশ্রয় করিলে ও মণি, চরের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়। 
মুত্র কআোতকে রোঁধ করিলে মণিস্থান বিদীর্ণ .না হইয়! অল্প ধারায় 
প্রক্রাব নির্গত হইতে থাকে । ইহাকে নিরুদ্ধপ্রকশ্ব নামক রোগ 
অথবা ছুরূটুঅবপাটিক নামক রোগ বলে। মলের বেগধারণ করিলে 
বায়ু বাধ' প্রাপ্ত হইয়া গুহ্হদেশ আশ্রয় করতঃ মল নির্গমনের প্রধান পথ 
রুদ্ধ করিয়! থাকে এবং উহার পরিবর্তে একটী ক্ষুদ্র দ্বার প্রস্তুত করিয়। 
দেয়, পথের অল্পবিস্তার প্রযুক্ত এঁ দ্বার দিয়!" অতিশয় কষ্টে মল 

নির্গত হইয়া থাকে । এই প্লোগকে নিরুদ্ধগুদ নামক রোগ বলে। 
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এই রোগ অতিশয় কষ্টপাধ্য বলিয়! জানিবে।. বাঁলকেরা মলমৃত্র 
পরিত্যাগ করিয়া গুহদেশ ধৌত না করিলে গুহদেশের উক্ত ময়লায় 

স্বেদ জন্মির়। অপরিক্ষৃত হইলে উহাতে রক্ত ও শ্লেক্মাজন্য কু 
জন্মিয়া থাকে এবং উহা কণগু,য়ন করিলে এ স্থানে স্ফোট জন্মে এবং 
উক্ত স্ফোটক হইতে রস আ্রাব হইতে থাকে । এ সকল ব্রণ একত্র হইয়া 
অতিশয় ভয়ানক দৃষ্ট হয়, পরস্ত এই রোগকে অহিপুতন নামক রোগ 

বলে। মুক্ষদেশ ধৌত ও পরিষ্কৃভ না করিলে উহাতে ময়লা জন্মিয়! 
ঘর্মদ্বারা ক্লেদবুক্ত হয় এবং কণ্ড, উত্পপন্ন হইয়া থাকে । কিন্তু ক্ড- 
য়ন করিলেই স্ফোৌট জন্মে এবং এঁ স্ফোউ হইতে রসআাব হইতে 
থাকে, এই রোগকে বৃষণকচ্ছ নামক রোগ বলে। ইহা শ্্রেত্তা ও 

বায়ুর প্রকোপ দ্বারা জন্মিয়া থাকে । রুক্ষ ও ছুর্নবল বাক্তি প্রবাহন 

অর্থাৎ কৌথ পাড়িলে ও অতিসার হইলে মলবারের মাংস বাহিরে 

নির্গত হয়, এই রোগকে গুদভ্রংশ রোগ বলে। 

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 

চতুর্দশ অধ্যায়। 
অনম্ভর আমর! শুকদোষনিদান বর্ণন করিতেছি । যে সকল 

ব্যক্তি অনর্থক পুংচিহ্ু বৃদ্ধি করিতে অভিলাষী হয়, তাঁহাদের এই 
অন্টাদশ প্রকার রোগ জন্মিয়া থাকে যথা-_সর্ধপিকা, অীলিকা, 
গ্রথিত, কুক্তীকা, অলী, ্বদিত, সন্মূঢ়পিড়কা, অনমন্থ, পুক্করিকা, স্পর্শ 

হানি, উত্তম্চাঃ শতপ্পোনক, ত্বকৃপাক, শোণিতার্বৃদ, মাংসপাক, 

বিদ্রধি এবং তিলকালক ইত্যাদি ৷ শুক, নিয়মপুর্ববক প্রয়োগ না করিলে 
অর্থাৎ শুক দ্বারা যে সকল প্রলেপাদি প্রদানের নিয়ম কথিত আছে, 
সেই সকল প্রলেপাদি নিয়মান্ুসারে প্রয়োগ না করা হইলে কফ ও 
রক্ত বিকৃত হইয়া "শ্বেতসর্ষপ তুল্য পীড়কা জন্মে। আয়ুরেদবিদ্ 
পণ্ডতগণ ইহাকে সর্ষপিক। নামক ব্যাঁধি বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন। 
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উক্ত শুক বিষম অর্থাৎ অগ্রশস্তরূপে উত্তোলিত ও বিষনংযুক্ত হওয়ায় 
উহার প্রলেপে বায়ু প্রকৃপিত হইলে যে পীড়কা জন্মে, তাহাকে 
অষ্টীলিক! নামক রোগ বলে। ইহা অতিশয় কঠিন বলিয়া জানিবে। 
পুংচিহ সর্ববদ! শুক দ্বার পরিপূর্ণ থাকিলে শ্লেক্স। প্রকৃপিত হইয়! 
যে পীড়কা জন্মায়, তাহাকে গ্রথিত নামক রোগ বলে। শুক দ্বার! 

প্রলেপ প্রদান করিলে রক্ত এবং পিত প্রকুপিত হুয়া জন্বুবীজ 
অর্থাৎ জামের আটির ন্যায় যে পীড়ক! জন্মাইয়! থাকে, তাহাকে কুভ্তীক1 
নামক রোগ বলে। এই রোগ অতিশয় অনিষ্টকারী বলিয়। 

জানিবে। - 
ইতিপূর্বে প্রমেহ রোগে যে অলজী নামক রোগের লক্ষণ কথিত 

হইয়াছে, যদি শুক দ্বারা প্রলেপ দিলে উক্ত লক্ষণাক্রান্ত পিড়কা 
জন্মে, তাহ! হইলে এ পীড়ককে অলজী নামক রোগ বলে। শুক 
দ্বার। প্রলেপ প্রদান করিলে যদি বায়ুর প্রকোপবশতঃ পুংচিহ্ন পীড়িত 
হইয়। ফুলিয়৷ উঠে, তাহা! হইলে উহ্বাকে সুদ্িত নামক রোগ বলে। 

হস্ত দ্বার অতিশয় পিড়ন করিলে যে পিড়কা জন্যে, তাহাকে সংমুঢ় 

পীড়ক] নামক রোগ বলে। যে সকল পীড়কা অধিক পরিমাণে 

জন্মিয়! দীর্ঘাকৃতি হওত মধ্যদেশ বিদীর্ণ হইয়! যায়, তাহাদিগকে অব- 
মন্থ নামক রোগ বলে। রক্ত এবং কফ প্রকৃপিত হুইয়া এই রোগ 
উৎপন্ন হয়, পরস্ত এই রোগে গাত্রে অতিশয় বেদন। ও রোমাঞ্চ হইয়া 

থাকে। যে সকল পীড়কার আকার পদ্মবীজের ন্যায় এবং চতুষ্পার্থে 
 কষুন্্র ক্ষুদ্র হুইয়! জন্মে, তাঁহাকে পুক্করিক! নায়ক রোগ বলে। পরস্ত 
এই রোগ পিত্ত ও রক্ত হইতে জন্মে বলিয়। জানিবে। ছুস্ট শুক দ্বার! 
রক্ত দূষিত হইয়া যে পীড়কা জন্মে, তাহাকে স্পর্শহানি নামক রোগ 
বলে। শুকদ্বারা প্রলেপ প্রদান করিলে গাত্রে যে রক্তবর্ণ, মুদগ ও 

মাষকলাঁয়ের ন্যায় আকারবিশিষ্ট পীড়ক1 জন্মে, তাহাকে উত্তম! 

নামক পীড়কা বলে। এই পীড়ক! রক্ত ও পিত দূষিত হুইয়! জন্মে। 
সুগম সুন্গমূ ছিদ্র দ্বারা পুংচিহ্যের চারিদিক্ ব্যাপ্ত হইলে উহাকে শত- 



১৫শঃ অঃ নিদানস্থান। ৩৩৩ 

পোনক নামক রোগ বলে। এই রোগ বায়ু ও রক্ত হইতে উৎপন্ন 
হইয়! থাকে । যে পীড়ক। পি এবং রক্ত হইতে জন্মে এবং দাহ ও 
স্বরযুক্ত হয়, তাহাকে ত্বকৃপাক নাষক রোগ বলে। বস্তিস্থানের চারিদিকৃ 
রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ পীড়কাসমূহ দ্বার! ব্যাণ্ড হইলে এবং এঁ পীড়ক। স্থানে 

অতি ভয়ানকরূপ বেদনা জন্মিলে উহাকে রক্তজন্য অর্বূদ রোগ 
বলিয়া! জানিবে। মাংসার্বৃদ মাংস দূষিত হুইয়! জন্মে । শুকদোষ- 

জনিত ব্রণ জন্মিলে যদি মাংসসমূহ বিশীর্ণ হইয়! যায় এবং গাত্রে নানা- 
বিধ বেন! জন্মে, তাহা হইলে উহাণকে মাংনপাক. নামক ব্যাধি বলে । 

চিকিতৎমকগণ এই রোগকে সন্িপাতজন্য বলিয়া নির্দেশ করিয়া- 

ছেন ।ত্রিদোষ জন্য বিদ্রধির যে সকল লক্ষণ কথিত হুইয়াছে,সেই সকল 
লক্ষণ ক্রান্ত যে সকল পীড়ক! জন্মে, তাহাকে বিদ্রধি নামক পীড়কা 

রোগ বলে। কৃষ্ণবর্ণ কিন্া নাঁনাবর্ণে বিচিত্র বিষাক্ত শুক দ্বার! 

প্রলেপ প্রদান করিলে যদ্দি পুংচিহ্বের চারিদ্রিক্ পাকিয়া উঠে এবং 

মাংসখণ্ড সকল কাল হইয়। খনিয়! পড়ে, তাহ! হইলে উহাকে তিল- 

কালক নামক রোগ বলে। এই রোগ ত্রিদোষ হইতে জন্মে। উক্ত 

অফ্টাদশপ্রকার শুকদোষজনিত ব্যাধিপমুহছের মধ্যে মাংসার্ববুদ, মাংস- 
পাক, বিদ্রধি এবং তিলক।লক এই চারিপ্রকার ব্যাধি অসাধ্য বলিয়া 
জানিবে। | 

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত । 
সিপিডি 

পঞ্চদশ অধ্যায় । 

অনন্তর ভগ্রনিদান বর্ন করিতেছি । পতন, পীড়ন, প্রহার, 
ইতস্ততঅঙ্গবিক্ষেপ, হিংশ্রপশুর দন্তদ্বারা আঘাত, ইত্যাদি নানা- 
প্রকারে অস্থিভগ্ন .হইয়। থাকে । কিন্তু অস্থিতগু নানাপ্রকার হইলেও 
প্রধানত ছুই প্রকার বলিয়। জানিবে যথা-_-সন্ধিমুক্ত এবং কাণ্ডভগ্ন । 

উক্ত সন্দিমুক্ত নামক ভগ্নরোগ ছয়প্রকার যথা (১) উৎপিষ, 
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(২) বিশ্লিষট, (৩) বিবর্তিত (৪) অবঙ্গিপ্ত, (৫) অতিক্ষিপ্ড, 
(৬) এবং তির্ধ্যকৃক্ষিপ্ত । সন্ধিযুক্ত নামক : ভগ্নের"লামান্যত এই 
কয়েকটী লক্ষণ জন্মে যথা-_অঙ্গমূহের বিস্তারকরণ, আকুঞ্চন, ফিরান 
এবং ইতস্ততঃ বিক্ষেপন, এই সকল কার্যে অসমর্থতা এবং অতিশয় 

বেদনা! ও স্পর্শ করিলে অসহা যাতনা জন্মে। উৎপিষ্ট নামক ভগ্ন- 
রোগে উচয় সন্ধিম্থানে শোথ, বেদনা] এবং বিশেষতঃ রাত্রিকালে 

নানীপ্রকার বেদনা উপস্থিত হয়। (১) মন্ধিস্থান বিষ্লিষ্ট হইলে 
অন্ন শোথ ও সর্বদা বেদনা এবং অন্দিস্থানের বিকৃতি জন্মিয়া 

থাকে । (২) অন্বিস্থান বিবর্তিত হইলে 'অঙ্গসমূহ বিকৃত ও বেদনা- 

যুক্ত হইয়া থাকে। €৩) সদ্ধিস্থান অতিক্ষিপ্ত হইলে, সন্ধিস্থথনের 
বিশ্লেষ এবং অতিশয় বেদনা জন্মে । (৭) সন্ধিস্থান অবক্ষিণ্ত হইলে সঙ্গি 
ও অস্থি এই উভয় স্থানের অতিক্রান্ততা এবং বেদন! জন্মিয়া থাকে । 

€৭) সন্ধিস্থান তির্য্যকৃক্ষিপ্ত হইলে, শরীরস্থিত কোন একটা অস্থির 
উপরে অপর একটা অস্থি আসিয়া পড়ে। এবং অতিশয় বেদন! 
জন্মে (৫) 1 অনন্তর আমরা কাণ্ভগ্ন বর্ণন করিতেছি । কাগুভগ্ন 

দ্বাদশ প্রকার, ষথা--(১) কর্কটক, (২) অশ্বকর্ণণ (৩) চূর্ণিত, (৪) 

পিচ্চিত, (৫) অস্থিছলিত, (৬) কাগুভগ্র, (৭) মজ্জান্ুগত, ৮) অতি 

পাতিত (৯) বক্র, (১০) ছিন্ন, (১১) পাটিত এবং (১২) স্ফটিত। কাণ্- 
ভগ্নরোগের সাধারণতঃ এই কয়েকটী লক্ষণ কথিত হইয়াছে । যথা__ 
অতিশয় শোথ, শরীর কম্পন, বিবর্তন, স্পর্শ করিলে অসহ্য বেদনা, 

টিপিয়া ধরিলে শব্দ হওয়া» অঙ্গমূহের শিথিলতা, ননাপ্রকার বেদন! 
এবং সকল সময়েই মনের অশান্তি ইত্যাদি। এক্ষণে উল্ত ছাদশ- 
গ্রকার কাগুভগ্নের লক্ষণ পৃথক্ পৃথক্ রূপে বলা যাইতেছে । অস্থির . 
উভয়দিকৃ ভগ্ন হইয়া মধ্যদেশ গ্রন্থির ন্যায় উন্নত হইলে উহাকে 

কর্কটক নামক রোগ বলে। অস্থিদেশ অশ্বকর্ণের ন্যায় উন্নত হইলে 

তাহাকে অশ্বকর্ণ নামক রোগ বলে। . অস্থিচুর্ণ হইলে উহাকে 
চূর্ণিত নামক রোগ বলে। এই রোগ শব্দ ও ম্পর্শ দ্বারা জানা 
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যায়। অস্থিশত্যন্ত স্থুল ও অতিশয় শোথবিশিষ্ট হইলে*উহ্াকে পিচ্চিত 
নামক রোগ বলে। উভয়পার্থখের ছোট ছোট অস্থি উঠিয়। গেলে 
তাহাকে অস্থিছল্লিত নামক রোগ বলে। হস্তাদি বিস্তার করিবার 

সময় কম্পিত হইলে তাহাকে কাগুভগ্ন নামক রৌগ বলে। কোন 
একখানি অস্থিখণ্ড ভগ্ন হইয়া অস্থিমধ্যে প্রবেশ করতঃ মছজাঁকে বিদ্ধ 
করিলে উহ্থাকে মজ্জানুগত নামক রোগ বলে। অস্থি নিঃশেষরূপে 

ছিন্ন অর্থাৎ ছুইখণ্ড হুইঞ্জা উহাকে অস্িপাতিত নামক রোগ বলে। 
অস্থি কিঞ্চিৎ বক্র হইলে অথচ একেবারে বিশ্লিষ্ট না হইলে উহাকে 
বন্র নামক রৌগ বলে। অস্থি ভগ্ন হইয়া এক পার্থে কিঞ্চিৎ নরিয়। 

গেলে উহাকে ছিন্ন নামক রোগ বলে। নানাগ্রকারে অস্থি অতিশয় 
বিদীর্ণ হইয়! বেদনাযুক্ত হইলে তাহাকে পাটিত নামক রোগ বলে। 
শুঙ্গার ন্যায় কোন দ্রব্য শরীরে প্রবিষ্ট হওয়ার ন্যায় ফুলিয়। উঠিলে 

উহাকে স্ফ.টিত নামক রোগ বলে। উক্ত রোগনমূহের মধ্যে চর্ণিত, 
ছিন্ন, অতিপাতিত ও মজ্জানুগত রোগসমূহ কষ্টসাধ্য রলিয়! 

জানিবে । কৃশ, বৃদ্ধ এবং বালকদিগের এবং ক্ষত, ক্ষীণ, ক্ষয়রোগী এবং 

কুষ্ঠ ও শ্বানরোগীদিগের দন্ধিস্থান ভগ্ন হইলে উহা! কৃচ্ছ.সাধ্য বলিয়! 
জানিবে। যে সকল ব্যক্তির কপাল ভিন্ন হইয়াছে, কটাদেশের 

সন্ধিস্থান মুক্ত বা ভ্রন্ট ও জঘনদেশ পিষিয়৷ গিয়াছে, তাহাদিগকে 
চিকিদক পরিত্যাগ করিবে । যাহাদের কপালের অস্থি বিশ্লিষ্ট ও 

কপাল চর্ণিত হইয়া! গিয়াছে, এবং স্তনমধ্য, শঙ্খ, (কপালের ছুই 
পার্শ্ব) ৃষ্ঠদেশ এবং মস্তক ভগ্ন হইয়! গিয়াছে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে। 

যে ব্যক্তির অস্থি 'ও,সন্ধিস্থান প্রথমেই বিকৃতি প্রাপ্তহয় কিম্বা যাহার 

অস্থি সম্যক্রূপ মিলিত হইলেও মন্দরূপবিন্যান ও বন্ধন জন্য বিকৃত হয় 
অথবা কোন রূপ সঞ্চালন করিতে বিকৃত হয়, স্থযোগ্য চিকিৎসক 

তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন । এই তিন প্রকার অবস্থা কথিত হইল, 

ইহার মধ্যে চিকিৎসাকুশল চিকিৎসকদ্বার! চিকিৎসিত হইলে মধ্য 
বয়স্ক ব্যক্তির অস্থি ও সন্ধিস্থান পূর্বের স্তায় অবিকৃত হইয়৷ থাকে । 
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তরুণ নামক অস্থি নত অর্থাৎ নিন্গ হয়। নলক নামক অস্থি ভগ্ন, 

কপাল নামক অস্থি বিভিন্ন অর্থাৎ ছুই ভাগহুইয়! যায় এবং রুচক 
নামক অস্থি স্কটিত হইয়া থাকে । 

পঞ্চদশ অধ্যায় সখাপ্ত। 

যোড়শ অধ্যায় ৮ 
অনন্তর আমর! মুখরোগের নিদান বর্ণন করিতেছি। মুখরোগ পঞ্চযঞ্ডি 
(৬৭) প্রকার । এই সকল রোগ সাতটীস্থানে জন্মে, যথা ওপ্ঠদ্বয় দত্ত- 
যূল, দস্ত, জিহ্ব' তালু, কণ্ঠ, এবং একত্রে এই সকল স্থানে । এই 
সকলের মধ্যে ওষ্ঠে আট প্রকার (৮) দন্তমূলে পঞ্চদশ (১৫) প্রকার, 

দন্তে আট (৮) প্রকার, জিহ্বাতে পাঁচ (৫) প্রকার, তালুদেশে নয় 

(৯) প্রকার, কদেশে সপ্তদশ (১৭) প্রকার এবং একত্রে মুখের সক- 

লস্থানে তিন (৩) প্রকার মুখরোগ জন্মিরা খাকে। বায়ু; পিত্ত, স্লেম্া 

সন্িপাত, রক্ত, মাংস, মেদ এবং কোন প্রকার আঘাতাদি দ্বার এই 

আট প্রকার কারণ হইতে ওষ্ঠের প্রকোপ জন্মে। বায়ুর প্রকোপ- 

হইতে যে ওষ্ঠ রোগ জন্মে, তাহাতে ওষ্ঠদ্বয় কঁকশ, পরুব (খসখসে ) 
স্তব্ধ তা, কৃষ্ঠবর্ণতা, অতিশয় বেদনা, বিদীর্ণ (ফটে যাওয়া) এবং অবি- 

দীর্ণ অর্থাৎ ছাল উঠিয়। যাওয়। ইত্যাদি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। পিত্ডের প্রকোপ 
জন্য ওষ্ঠদয় প্রকুপিত হইলে ওষ্ঠছয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্ধপের ন্যায় ব্রণ সমূহ- 
দ্বারা ব্যাপ্ত হয়, দাহ জন্মে, পাকিয় উঠে ও উহ! হইতে রসত্রাব হইতে 

থাকে, পরন্ত এ পক্স্থান এবং পক্বস্থান হইতে নিঃনহ্ত রস নল ও গীত 

বর্ণ হইয়া থাকে । শ্রেক্সা কর্তৃক ওষ্ঠদ্বয়ে মাংসের সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র ীড়ক। জন্মে এবং এঁ গীড়ক1 বেদন। রহিত হইরা থাকে পরস্ত এঁ 
পীড়ক1 চুলকায়, ফুলিয়াউঠে-এবং পিচ্ছিল ও শীতল হইয়া থাকে । 
সঙ্গিপাতজন্য ওষ্ঠরোগে ওগ্ঠদ্বয় কখন কৃষ্ণবর্ণ কখন 'পীতবর্ণ কখন ব৷ 

শুরুবর্ণ হইয়া! থাকে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ সমূহদার! ব্যপ্ত হইয়। থাকে । 
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রূক্তজন্য ওষ্ঠরোগ হইলে ওগদ্ধয় খজঙ্ভরফলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট ও 
ছোট ছোট ব্রণসমূহদ্বার। ব্যাপ্ত হয় এবং উহ! হইতে রক্তআব হইতে 
থাকে, দূষিত মাংসকর্ভৃক ওষ্ঠরোগ জন্মিলে ও্ঠদ্বয় ভারি, স্থুল এবং 
মাংসপিণ্ডের ন্যায় উন্নত হয় এবং ওষ্ঠের দুইপার্খে অর্থাৎ শৃঙ্কনিদেশে 
কৃমি জন্মে। মেদজন্য ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্য় ঘ্তের উপরিভাঁগের সরের 
হ্যায় বর্ণ বিশিষ্ট, কতুযুক্ত, স্থির ও কোমল হয় এবং উহা! হইতে 
স্কটিকেরন্য।য় নির্মল আআ্াব নির্গত হইয়। থাকে । কোন প্রকার 
আঘাতাদ্রিদবারা ওষ্ঠরোগ জন্মিলে ওট্ঠদ্বয রক্তবর্ণ এবং ভুইভাগে 
বিভক্ত হওত বিদীর্ণ ও কণুযুক্ত হয়। 

দন্তমূলগত রোগসমূহ যথা__শীতাদ, দন্তপুপ্পউক, দন্তবেষ্টক, 
শৌধীর, মহাশোৌবীর, পরিদর, উপকূশ, দন্তবৈদধ্য এবং অধিমাঁংস 
ও পাঁচপ্রকার নালীঘ। ইত্যাদি পঞ্চদশপ্রকার রোগ দন্তঘূলে 

জন্বিয়। থাকে । শীতাদ নামক রোগ জন্মিলে অকল্াৎ দস্তমূল 

হইতে অতিশয় ছুর্সন্ধযুক্ত, কুঞ্ণবর্ণ ও ক্রেদযুক্ত রক্ত অঙ্গে অঙ্গে 
আব হইতে থাকে এবং দন্তস্থিত মাংস সমুহ শীর্ণ হইয়া পরম্পর 

পাকিয়। উঠে, ইত্যাদি লক্ষণ জন্মিয়। থাকে। পরন্ত এই রোগ 
কফ ও রক্ত হইতে উৎপন্ন হয়। দস্তপুগ্গুটক নামক রোগ জন্মিলে 

ঢইটী কি তিনটা দন্তমূলে বেদন। জন্মে ও দত্তমূল ফুলিয়া উঠে । 
এই রোগও কফ এবং রক্ত হইতে জন্মে। দন্তবেষ্টক নামক, 
রোগে দস্তমূল হইতে পুর্য ও রক্তআঁব হইয়া থাকে এবং দন্ত চালিত 
হয় অর্থাৎ দন্ত নড়িতে.থাকে। এইরোগ দুষিত রক্ত হইতে জন্মে । 
শৌষীর নামুক রোগ, জন্মিলে দন্তমূল ফুলিয়া উঠে এবং বেদনা, 
লালাআব ও কণ্ুজন্মে, এইরোগ কফ ও রক্ত হইতে জন্মে। মহা- 
শোৌধীর নামক রোগ জন্মিলে দস্তমূল হইতে দন্ত সকল্, বিচলিত 

হয় এবং তালু, ওষ্ঠ ও দন্তমূল বিদীর্ণ হয়, এবং দন্তমূলের মাংস 
পচিয়। উঠে ও ক্ুখে একপ্রকার যন্ত্রণা জন্মে। পরন্ত এই রোগ 
ত্রিদোষ হইতে জন্মে। পরিদর নামক রোগ জন্মিলে দস্তমূলস্থ মাঁংস- 

৪৩ 
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সমূহ শীর্ণ হইয়! যাঁয় এবং থুথু ফেলিবাঁর সময় উহা! হইতে রক্তত্রাব 
হইতে থাকে; এইরোগ পি, রক্ত ও কফ হইতে জন্মে। উপকুশ 

নামক রোগ জন্মিলে দন্তমূলে অতিশয়যন্ত্রণ। জন্মে ও পাঁকিয়া উঠে 

এবং দন্ত সকল চলিত হওয়ায় দন্ত ঈষৎ ঘর্ষণ করিলেই তাহাঁহইতে 
রক্তআঁব হইতে থাকে এবং রক্তশ্রীবের পর ফুলিয়। উঠে ও মুখে 
অত্যন্ত ছুর্গন্ধ জন্মে। এইরোগ রক্তপিন্ত হইতে জন্মিয়া থাকে । 
দস্তমূল ঘর্ষণ করিলে অতিশয় যন্ত্রণা জন্মে, ফুলিয়! উঠে ও পাকিতে 
থাকে এবং দন্ত সকল চালিত হয়, ইহাকে বৈদর্ভ নামক রোগ বলে । 
এই রোগ কৌন প্রকার আঘাত হইতে জন্মে। বাঁয়ুকর্তৃক স্বাভাবিক 
অপেক্ষা অধিক দন্ত জন্মিয়া থাকে, এই দত্তের উৎপভ্ভিকালে দন্তমূলে 
অতিশয় বেদন! জন্মে, এবং দন্ত উঠিলে বেদনার শান্তি হইয়! থাকে 
ইহাকে বর্ধননামক রোগ বলে। গালের ভিতরে অর্থাৎ দত্তের 

শেষভাগে অতিশয় ফুল। ও বেদন! জন্মিলে এবং উহাঁহইতে লাঁলা- 

আঁব হইতে থাকিলে তাহাকে অধিমাসক নামক রোগ বলে, এই 
রোগ কফকর্তৃক জন্মে। দন্তমূলে অপর পাঁচপ্রকাঁর নাঁলী জন্মে। 
দত্তরোগসমূহ যথাদালন, কৃমিদত্তক দস্তহর্ধ, ভঞ্জনক, শর্করা, 
কপালিক। এবং হনুমোক্ষ। যেরোগে দন্তসমূহে বিদীর্ণহওয়ার 
হ্যায় ৫বদন1 জন্মে, তাঁহাকে দালন নামক রোগ বলে। এই রোগ বায়ু 

কর্তৃক জন্মিয়া থাকে। দন্তসমূহ কৃষ্ণবর্ণ, ছিদ্রবিশিউ ও চলিত 
হইলে এবং উহা হইতে লালাত্রীব হইলে ও অকাঁরণ অর্থাৎ না 
টিপিলেও অতিশয় কট্কট করিলে এবং যন্ত্রণা হইলে তাহাকে কৃমি- 
দন্ত নামক রোগ বলে। এইরোঁগ বারুকর্তৃক উৎ্পন্ন.হয়। দন্তে 

শীতল বা উষ্ণ স্পর্শ সহ্থ না হইলে তাহাকে দন্তহর্ষ নামক রোগ বলে। 
এইরোগও বায়ুকর্তৃক জন্মিয়৷ থাকে । মুখ বক্র ও দন্ত সমূহ ভগ্ন হইলে 
এবং অতিশয় বেদনা জন্মিলে তাঁহাকে ভঞ্জন নামক রোগ বলে । এই 

রোগ কফ ও বায়ু হইতে জন্মে। দস্তস্থিত ময়ল। সঞ্চিত হইয়। 
শর্করারন্যায় কঠিন হইলে দন্তের গুণ নষ্ট করে, ইহাকে দস্ত-শর্কর! 
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নামক রোগ বলে। এই শর্করার সহিত দন্তমূলের মাংস নিন্ন হইয়। 
পড়িলে তাহাকে কপাঁলিক' নামক রোগ বলে । ইহাঁতে দন্ত বিনষ্ট 
হইয়। থাকে । রক্তমিশ্রিত পিন্তকর্তক দন্ত দগ্ধহইয়! শ্যাম কিন্বা 
নীলবর্ণ হইলে তাহাকে শ্যাবদন্তক নামক রোগ বলে। বায়ু দ্বার 
সন্ধিস্থান বিশ্লিষ্ট হইলেও নানাপ্রকার উপদ্রব জন্মিলে তাহাকে হনু- 

মোক্ষ নামক রোগ বলে। এই রোগে অদ্দিতবায়ুর লক্ষণসমূহ 
দেখিতে পাওয়া বায় । 

জিহ্বাগত রোগ সমূহ যথ।_সন্নিপাতিজন্য কণ্টকরোগ তিন- 
প্রকার এবং অলাস ও উপজিহ্বিক। এই পাঁচপ্রকার রোগ জন্মে। 
বায়ুকর্তক স্কূটিত অর্থাৎ ফেটে যাঁওয়।, রসজ্ঞানের হীনত। এবং 

শাকপত্রের ন্যায় বর্ণ ইত্যাদি লক্ষণ জন্মে। পিভ্কর্তৃক গীতবর্ণ, 
দাহ এবং রক্তবর্ণ কণ্টক দ্বার আবৃত ইত্যাদি লক্ষণ জন্মে। কফ- 
কর্তৃক ভারবোধ এবং জিন্বার মাংস উন্নত এবং শিমুলকীটার ন্যায় 
অধিক সংখ্যক উন্নত মীংসাস্কুর জন্মে। বাঁমু, পিত্ত এবং শ্লেক্সীজন্য 
এই তিনপ্রকার লক্ষণবুক্ত রোগ জিহ্বাতে জন্মে । জিহ্বার উপরি- 
ভাগে অতিশয় শোথ জন্মিলে তাহাকে অলাস নামক রোগ বলে। 

এই রোগ কফ ও রক্তকর্তক জন্মে পরন্ত এই ফুল! ভ্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া 
জিহ্বাকে স্তব্করিলে, জিন্বাঁমূল পাকিয়।উঠিলে এবং জিহ্বার অগ্রভাগ 

ফুলিয়। উন্নত ও উহ। হইতে লালাজআ্বাব হইলে এবং কণ্ড ও দাহ জন্মিলে 
উহ্থাকে উপজিহ্বিক! নামক রোগ বলে । এই রোগ কফ ও রক্ত হইতে 

জন্মে। তালুগত রোগসমূহ যথা--গলশুপ্ডিকাঃ তুণ্ডিকেরী, অগ্রষ, 
মাংসকচ্ছপী, অব, মাংদসংঘাত, তালুপুপ্স,ট, তালুশোষ ও তালুপাঁক 
এই নয়প্রকাঁর তালুগত রোগ বলিয়া জানিবে | শ্রেম্না এবং রক্তকর্তৃক 
তানুঘুলে বায়ুপুর্ণ বস্তির ন্যাঁয় দীর্ঘ ও উন্নত শোথ জন্মিলে এবং 

পিপাসা, কাস ও শ্বাস জন্মিলে তাহাকে গলগুগ্ডিকা নামক রোগবলে। 

তালুদেশ ফুলিয়া, উঠিলে এবং স্কুল, বেদনা, ও দাহ থাকিলে কিন্। 
পাকিয়। উঠিলে উহাকে তুর্চিকেরী নামক রোগ বলে। ত।লুদেশে 
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ফুলা, স্তব্ভাব ও রক্তবর্ণ হইলে তাঁহাকে অগ্রধ নামক রোগ বলে । 
এই রোগ রক্তকর্তক জন্মিয়া থাকে । পরন্ত এই রোগে অতিশয় জ্বর 
জন্মে। তালুদেশ কচ্ছপের ন্যায় উন্নত ও বেদন। রহিত হইলে € 

ফুল। ক্রমশ অঙ্গে অল্পে ব্দ্ধি হইলে তাহাঁকে কচ্ছগী নামক রোগ 
বলে। এইরোগ শ্লেক্সা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে । তালুর মধ্য- 
দেশ পদ্দেরন্যায় হইয়া ফুলিয়। উঠিলে তাহাকে রক্তজন্য অবুদ 
নামক রোগ বলে, ইহার লক্ষণ পুর্বে বল। হইয়াছে । তালুর অভ্যন্তরে 
শ্লেয়াকর্তৃক দূষিত মাংস, বেদনারহিত বে ফুলাজন্মায়, তাহাকে 

মাংসসংঘাত নামক রোগ বলে। তালুদেশে বেদনারহিত, স্থায়ী 
ও কুলের ন্যায় যে ফুলা জন্মে, তাহাকে পুগ্ট নামক রোগ 
বলে। এই রোগ কফ ও মেদ হইতে উৎপন্ন হইয়! থাকে । বায় 
ও পিন্তকর্তৃক তাঁলুদেশ শুক ও বিদীর্ণ হইলে এব* তদ্দার। তালু 
শোঁষ হইলে তাহাকে তালুশোষ নামক রোগ বলে। পিভু- 
কর্তৃক তালুদেশ পাকিয়। উঠিলে তাহাকে তালুপাক নামক রোগ 
বলে। 

কণ্স্থিত রোগলমূহ যথ।_-রোহিণীরোগ, কঠশালুকঃ অধিজিহবা, 

বলয়, বলাম, এককবুন্দ, বৃন্দঃ শতত্ী, গিলায়ু, গলবিদ্রধিঃ গলৌ, স্বরত্, 
মাংসতান এবং বিদারী। গলদেশে বায়ু, পি, কফ এবং শোঁণিত 

পুথক্ পুথকৃরূপে অথবা একত্রে মিলিত হইয়া বৃদ্ধি হইয়া থাকে, 
ইহাতে মাঁংদ দূধিত হইয়। মাংসাক্কুর জন্মে এবং গলনালী রোধ 
হইয়া থাকে ও অতিশীদ্রই প্রাণ বিনষ্ট হয়। ইহাঁকে রে।হিণী 
নীমক রোগ বলে। জিহ্বার চারিদিকে অতিশয় বেদনাধুক্ত যে 
মাংসাস্কুর সমূহ জন্মিয়। ক্নানী রোধ করে এবং বারুজন্য নানাপ্রকার 
উপদ্রব জন্মে, তাহাকে বায়ুজন্য রোহিণী নামক রোগ বলে। এ 

সকল মাংসাস্কুর শীত্র উ্থিত হইয়। পাকিয়। উঠিলে এবং অতিশয় জবর 
হইলে তাহাকে পিভুজন্য রোহিণী নামক রোগ্ বলে। পিজন্য 
[রাহিণী রোগের মাংসাস্কর সমূহ গলনালার পথ রোধ করিলে এবং 
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অল্প পাকবিশিষ্ট ও স্থির হইলে তাহাঁকে কফজন্য রোহিণী নামক রোগ 
বলে । কছদেশ গভীরভাবে পাঁকিয়। উঠিলে এবং চিকিৎসাঁদিকরিলে ও 

রোগের কোন গ্রকাঁর শান্তি ন। হইলে এব* ভ্রিদোষেরই লক্ষণ সমূহ 
লক্ষিত হইলে তাহাকে সন্নিপাতিজন্য রোহিণী নামক রোগ বলে । 

কখদেশ ক্ষোটেরদ্রার। ব্যাপ্ত এবং পিসের লক্ষণ সমূহ দৃষ্ট হইলে 
তাহাকে রক্তজন্য রোহিণী নামক রোগ বলে কগদেশে কুলের 
আঠির ন্যাঁয় গ্রন্থি জন্মিলে এবং উহাতে গলদেশ কণ্টক বা শুয়ার 
ন্যায় বোধ হইলে ও খরস্পর্শ এবং কঠিন বোঁধ হইলে তাহাকে ক- 
শালুক নামক রোগ বলে। পরন্ত এই রোগ শত্ত্রচিকিৎসার দ্বার। 
প্রশমিত হইয়। থাকে । জিহ্বার অগ্রভাগ ফুলিয়। উঠিলে এবং 

উহার উপরিভাগ রক্তবর্ণ দৃষ্ট হইলে তাহাকে অধিজিহ্বা নামক রোগ 
বলে। পরন্ত এই রোগে জিহ্বা পাঁকিয়! উঠিলে রোগীকে পরিত্যাগ 
করিবে । শ্লেক্সাকর্তক গলদেশে আয়ত ও উন্নত শোৌথ উৎপন্ন হইয়। 
ভুক্তদ্রব্যের গমনেরপথ রোধ করিলে তাহাঁকে বলয় নামক রোগ 

বলে। এইরোগ অসাধ্য বলিয়। জানিবে। গ্লোক্ষা। ও বারকর্তুক 
গলদেশে ফুল। জন্মিয়। শ্রাসউপস্থিত হইলে তাহাকে মন্রভেদক 
দুত্তর বলাঁন নামক রোগ বলে। গলদেশে গোল ও উন্নত হইয়। 
শোথ জন্মিলে এবং এশোথ, দাহ, কণ্ডুবুক্ত, গুরু ও কোমল হইলে 
এবং নাপাকিলে তাহাকে একরুন্দ নামক রোগ বলে। এই রোগ 
শ্লেক্স। ও রক্ত কর্তৃক জন্মিয়। থাকে । গলদেশে অতিশয় গোল ও 

উন্নত শোঁথ জন্মিলে এবং তীব্র জর থাকিলে তাহাকে বৃন্দ নামক 

রোগ বলে । এই রোগ রক্ত ও পিত্ত হইতে উৎপন্ন হয়। ইহাতে 
অতিশয় বেদনা থাকিলে এইরোগ বাতরক্ত জন্য বলিয়া জানিবে ॥ 
গলনালীতে মোট পলিতারন্যায় শোঁথ জন্মিয়া তাহাঁর চারিদিক 
মাংসাস্কুর সমুহ দ্বার ব্যাপ্ত হইলে এবং উহাতে নানাপ্রকার যন্ত্রণ। 
থাকিলে তাহাকে, ভ্রিদোৌষজন্য শতদ্ী নামক রোগ বলে । পরন্ত এই 

রোগ অসাধ্য বলিয়া জানিবে। কণ্টদেশে আমলকীর আঠির ন্যায় 
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গ্রন্থি জম্মিয়া কঠিন ও অল্প বেদনাযুক্ত হইলে এবং কফও রক্ত জন্য 
রোগের ন্যায় দৃষ্ট হইলে অপিচ ভোঁজনকালে ভুক্তদ্রব্য গলদেশেসংলগ্ন 
হইয়। রহিয়াছে এমত বোধ হইলে তাহাকে গিলাযু নামক রোগ 
বলে। পরন্তু এই রোগ শস্ত্রসাধ্য“বলিয়। জানিবে ।গলদেশের সমস্ত 
স্থান শোথ দ্বার! ব্যাপ্ত হইলে এবং উহাতে নানাপ্রকাঁর যক্ত্রণ! জন্মিলে 
তাহাকে গলবিদ্রধি নামক রোগ বলে । এইরোগ সকল দোষ প্রকুপিত 
হইয়। জন্মে। গলদেশ অতিশয় ফুলিয়া ভুক্তদ্রব্য ৷ জলপ্রবেশের 
পথ রুদ্ধ এবং বায়ুরগতি রহিত হইলেও অতিশয় ভ্বর জন্মিলে তাহাকে 
গলোৌঘ নামক রোগ বলে। এই রোগ কফ ও রক্ত হইতে জন্মে। 
রোগী মুচ্ছি ত হইয়া অতিশয় শ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাঁকিলে এবং 
স্বরভঙ্গ ও গলনালী শুষ্ক হওত বন্ধ হইলে স্বরদ্ব নামক রোগ বল! 
যায়। পরন্ত শ্বাসের পথ কফকর্তৃক রুদ্ধ হইয়! এইরোগ জন্মিয়া থাঁকে। 
গলদেশের ফুল! ক্রমশ: বিস্তৃত হইয়। গলনালী প্রায় রোধ করিলে ও 
ফুল লম্ষিত হইয়। ঝুলিয়। পড়িলে তাহাকে মাংসতান নামক রোগ 
বলে। এই রোগ সন্গিপাত জন্য ও অতিশয় ক্রেশদাঁয়ক এবং প্রাণ 
বিনাশক বলিয়। জানিবে। গলদেশের অভ্যন্তরে ঈষৎ রক্তবর্ণ, দাহ 
এবং বেদনাযুক্ত ফুল! জন্মিলে ও এস্থানের মাংস শীর্ণ হওত দুর্গন্ধযুক্ত 
হইলে তাহাকে বিদারী নামক রোগ বলে। এই রোগ পিত্তকর্তৃক 
জন্মে। পরন্ত রোগী যেপার্থে শয়ন করে, সেই পার্থখে এই রোগ অধিক 
পরিমাণে জন্মে। সর্ববসরা নামক রোগ বায়ু পিক, কফ এবং শোণিত 

হইতে জন্মিয়া থাকে । বেদনাবিশিষ্ট স্ফোট সমুহ দ্বার। মুখের 
সকল স্থান ব্যাপ্ত হইলে তাহাকে বায়ু জন্য সর্ধবসরা নামক রোগ 
বলে। ঈষৎ পীতযুক্তরক্তবর্ণ এবং দাহবিশিষ্ট স্ফোটসমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত 
হইলে তাহাকে পিভ জন্য সর্ধবসর নামক রোগ বলে। কণুবিশিষট, 

অল্পবেদনাযুক্ত ত্বকের সমান বর্ণস্ফোটদ্বারা ব্যাণ্ড হইলে তাহাঁকে 
শ্লেক্সা জন্য সর্বসর। নামক রোগ বলে। কোন কোন পণ্ডিত বলেন 

যে, রক্তকর্তৃক পিত্ত চালিত হইয়া এক প্রকারমাত্র সর্ববসরা নামক 
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রোগ জন্মিয়। থাঁকে। ইহাকে মুখপাঁক নামক রৌগ বলে ॥। ইতি 
নিদান স্থানে ষোড়শ অধ্ায় সমাপ্ত । 

নিদান স্থান সমাপ্ত । 

পপি 

শারীরস্থান। 
প্রথম অধ্যায় । 

অনন্তর আমরা সর্ধভূত চিন্তা শারীর নামক অধ্াায় ব্যাখ্য। করি- 
তেছি। অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতি, সকলতৃতের কারণ, কিন্তু অব্যক্ত 
স্বয়ংকারণ রহিত । সত্ব, রজ, তম এই তিন গুণের লক্ষণযুক্ত অষ্টরূপ 
বিশিষ্ট এবং সকলজগতের (উৎপন্ভি মন্তের) উৎপভির হেতু । 
যেরূপ সমুদ্র সকল জলাশয়ের আশ্রয়ের স্বরূপ, সেইরূপ সেই এক- 
মাত্র অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতিই অনন্ত ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের আশ্রয়ের স্বরূপ। 
এই অব্যক্ত হইতেই অব্যক্ত লক্ষণবিশিষ্ট মহত্ব উৎপন্ন হইয়। থাকে, 
এবং উক্ত মহত্ব হইতে মহত্ববের লক্ষণবিশিষ্ট অহস্কার উৎপন্ন হয়। 
অহঙ্কার তিন প্রকীর যথা--বৈকারিক, তৈজস এবং ভূতাদি। তৈজসের 
যোগে বৈকারিক অহঙ্কাঁরের দ্বারা অহঙ্কারের লক্ষণযুক্ত একাঁদশ 

ইক্ড্রিয় উৎপন্ন হইয়! থাকে । সেই একাদশ ইন্দ্রিয় ষথা__শোত্র, ত্বক, 
চক্ষু, জিহ্বা, ত্রাণ, বাক্, হস্ত, উপস্থ, পায়ু, পাদ এবং মন। এই সক- 
লের মধ্যে প্রথমর্পীচটী জ্ঞানেক্দ্রিয় ও পরেরপাঁচটী কর্মেক্দ্রিয়। এই 

উভয় ইন্ড্রিয়ের গুণরিশিষ্ট মন তৈজস অহঙ্কারের স“যোগে ভূতাদির 
অহঙ্কার হইতে অহ্কারেরলক্ষণবিশিষ্ট পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হইয়! 
থাকে । সেই পঞ্চতন্মান্র যথা__শব্দতন্মীত্র, স্পর্শতন্মীত্রঃ রূপতন্মীত্র, 
রসতন্মীত্র* এবং গন্ধতন্মীত্র । এই পঞ্চতন্মাত্রের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস 
এবং গন্ধ এই পাঁচটী গুণ। উক্ত পঞ্চতন্মাত্র হইতে আকাশ, বায়ু, 
অগ্নি, জল এবং পৃথিবী এই পঞ্চভূত উৎপন্ন হইয়। থাঁকে। পরস্ত এই 
সকলকেই চতুর্ব্বিংশতি তত্ব বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। পুর্বেবোক্ত 



৩৪৪ স্থশ্রুতসংশ্থিত! ৷ ১মঃ অঃ 

বুদ্ধীক্দ্রিয়ের অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রন এবং গন্ধ প্রভৃতির যথা" 
ক্রমে শ্রোত্র, ত্বকৃঃ চক্ষু, জিন্ব!, এবং স্রাণ এই গাচট্টী বিষয় বলিয়া 
জানিবে । এবং বচন, আদান, আনন্দ, বিদর্গ ও বিহরণ এই পাঁচটা 
যথাক্রমে বাক্, হস্তঃ উপস্থঃ পায়ু এবং পাদ এই পাঁচটী কর্মেক্দিয়ের 
বিষয় বলিয়। জানিবে । অব্যক্ত, মহান্ঃ অহঙ্কার এবং পঞ্চতন্মাত্র এই 

আট্টাকে প্রকৃতি বলে ও অবশিষ্ট োলটাকে বিকৃতি বলে। এই 
সকলের স্ব স্ব বিষয় আপন শ্াপন অধিভূত এবং অধ্যাত্মই তাহাদের 
অধিদৈবত। বুদ্ধির অধিষ্ঠাত। ব্রহ্ম।, অহঙ্কারের ঈশ্বর, মনের চন্দ্রমা, 
আবণেক্দ্রিয়ের দিক্, ত্বকের বায়ু, দর্শনেক্দ্রিয়ের সূর্য, রসনেক্দি- 

য়ের জল, স্রাণেক্দ্রিয়ের পৃথিবী, বাক্যের অগ্নি, হস্তদ্বয়ের ইন্দ্র, পাদ- 
দ্ধয়ের বিভূ, পাঁয়ুর মিত্র এবং শিশ্সের প্রজাপতি, ইহারা সকলেই 
চেতনাহীন। পুরুষ এই চত্ুর্বিবংশতি তত্বের অতীত পঞ্চবি-শতিতত্ত্ব । 
এই পুরুষই কাধ্য এবং কারণ বিশিষ্ট ও সকলের চৈতন্যসম্পীদক | 
পুরুষ চৈতন্যরহিত হইলেও পুরুষের কৈবল্যার্থ শাস্ত্রপমূহে উপদেশ 
করিয়াছেন এবং এবিষয় ক্ষীরাদির হেতুও উদাহরণ দেখাইয়াছেন। 
অনন্তর প্রকৃতি ও পুরুষের সাধন্ম্য এবং বৈধর্থ্য বলা যাইতেছে বথ।__ 
প্রকৃতি এবং পুরুষ এই উভয়ই অনাদি, অনন্ত এবং চিহৃরহিত, অনিত্য 
সকলের অপর ও সর্বগত । একমাত্র প্রকৃতি চৈতন্যহীন।, তি গুণ- 

বিশিষ্ট | বীজধন্রিণী এবং প্রসবধর্মিণী ও অমধ্যস্থ্ধর্রিণী। পুরুষ 
চৈতন্যবিশিষ্ট, নিগুণ, অবীজধন্মী অপ্রসবধন্মী, এবং অমধ্যস্থধন্মী । 
কার্ধ্য, কারণের অনুরূপ হইয়। থাকে এই বিবেচন করিয়! পূর্ব্বাক্ত 

বিশেষণ সমুহকেই সত্ব, রজ ও তমোময় বল। যাইতে পারে । কোন 
কোন পণ্ডিত বলেন যে, তদঞ্জনত্ব ও তন্ময়ত্ব হেতু পুরুষ সকল গুণ- 

বিশিষ্ট হইয়। থাকে । চিকিৎসা গ্রন্থে কথিত আছে যে সুক্মমদর্শী পপ্ডি- 
তের! স্বভাব, ঈশ্বর, কাল, যদৃচ্ছা নিয়তি,এবং পরিণাম এই কয়েকটীকে 

প্রকৃতি বলেন। তন্ময়ত্বও সেই সকল গুণ ও লক্ষণ বিশিষ্ট, অনন্ত- 

ভূতসমূহ প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, সেই ভূতসমূহ.ভিন্ন এই 
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চিকিৎসাশাস্ত্রে অন্যকোন বিষয়ের চিস্তা নাই ;এইনিমিভ ভূতসমূহই 

চিকিৎসাশাস্ত্বের চিন্তনীয় বিষয় বলিয়া কথিত হইয়াছে । প্রকৃতি 
হইতে ষে কিছু উৎপন্ন হয়, সেই সমুদয়ই ভূতগ্রাম বলিয়া জাঁনিবে । 

ইন্দ্রিয় এবং ইক্ড্রিয়ের বিষয়, এই উভয়ই ভৌতিক বলিয়া আযুর্বেবদ- 
শীস্তে নির্দেশ করিয়াছেন । মানবগণ» ইন্ডরিয় দ্বারাই ইন্দ্রিয়সমূহের 
স্ব স্ব বিষয় গ্রহণ করিয়। থাকেন । ইন্দ্রিয় ও ইন্ড্রিয়সমূহের বিষয় 
সমানষোনি বলিয়। একইন্ড্রিয়, অপর ইন্ডরিয়ের -বিষয় গ্রহণ করিতে 
সমর্থ হয় না। 

আযুর্ক্বেদ-শাস্ত্রে এপ কোঁন উপদেশ নাই যে, পুরুষ নিত্য এবং 
সর্ববগত ও ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ, অসর্বগত ও নিত্য বলিয়। 
প্রতীয়মান হইবার নানাবিধ কারণ কথিত হইতেছে । আঘুর্ক্বেদ- 
শাস্ত্রে অসর্ববগত ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষসমূহ, পুণ্য ওপাঁপানুষ্ঠান দ্বারা তীর্য্যগ্- 
যোনি, মানবযোনি এবং দেবযোনি প্রভৃতিতে বিচরণ করিতে থাকে 

এইরূপ উপদেশ আছে। এইসকল ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষই অনুমানগ্রাস্থ, 
শ্রেষ্ঠ, সূক্ষ, চেতনা-বিশিষ্ট, নিত্য এবং শুক্রশোণিতের সংযোগ ছারা 
প্রকাশিত । পূর্বে বল! হইয়াছে যে, পঞ্চমহাভূত এবং দ্রেহী এই 
উভয়ের সমবায়কে পুরুষ বলে । এই কর্মপুরুষই চিকিৎসার অধীন । 
স্থখ, দুঃখ, ইচ্ছ।, দ্বেষ, বত্ত, প্রাণ, অপান, নিমেষ, উন্মেষ, বুদ্ধি, মন, 
সংকল্প, বিচার, স্মৃতি, বিজ্ঞান, অধ্যবসায় এবং বিষয়ের জ্ঞান ইত্যাদি 
এঁ পুরুষের গুণ। অনৃশংসতা, সংবিভাগরুচিত। অর্থাৎ স্থার্থশুন্যতা, 
তিতিক্ষ! অর্থাৎ শীতোম্বাদিসহনশীলতা, সত্য, ধর্ম বিশ্বীস, জ্ঞ।ন, বুদ্ধি, 
মেধ।, স্মৃতি, ধৈর্ধ্য এবং সঙ্গবর্জন এইসমস্ত সান্তিক গণের লক্ষণ | 

ছুঃখাধিক্য, চাঞ্চল্য, ধৈর্য্যহীনতা, অহঙ্কার, মিথ্যার আশ্রয়, দয়াহীনত।, 
দন্ত, মান, আহ্লাদ এবং কাম ও ক্রোধ এইগুলি রজোগুণের লক্ষণ । 
বিষগরহওয়।, ধর্মে অবিশ্বাস, অধর্ম্মশীলতা, বুদ্ধির নিরোধ, অজ্ঞানতাঃ 

মেধাহীনত, অকর্ম্ের অনুষ্ঠাতা এবং নিদ্রালুতা, এইগুলি তমোগুণের 
লক্ষণ । শব্দ, শব্দেক্জ্িয়, সচ্ছিদ্রতা এবং প্রকাশমানতা* এইগুলি 

৪৪8 পু 
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আকাশ হইতে জাত । স্পর্শ, স্পর্শেন্দ্িয়, কর্মক্ষমতা) শরীরের 
স্পন্দনতা ও লঘুতা, এইগুলি বায়ুসস্তৃত। রূপ, রূপেক্রিয়, 
দীপ্তিশালিতা, পাঁচকশক্তি, ক্রোধ, তীক্ষত। এবং শৌর্য্য এই সমস্ত 

তেজ হুইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে । রস, রসনেক্ডরিয়, দ্রববস্ত 
সমূহ এবং গুরুতা এইসকলগুলি জল হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
গন্ধ গন্ধেন্ড্িয় মুর্ভিবিশিষ্ট দ্রব্যসমূহ এবং গুরুত্ব, এই সমস্ত পৃথিবী 
হইতে উৎপন্ন হয়। আকাশ সন্বগুণ বহুল, বাঁয়ু রজগুণ বহুল, অগ্নি 
সত্ব ও রজ এইউভয়গুণ বহুল, জল সত্ব এবং তম এই ছুই গুণ বুল ও 

পৃথিবী তমগুণ বহুল, উত্ত পঞ্চতম্মাত্র পরস্পর মিলিত হইয়। স্বীয় 

স্বীয় দ্রব্যে অর্থাৎ পুথিবী জল এবং অগ্নিপ্রভৃতিতে পঞ্চভুভের লক্ষণ 
সমূহ প্রকাশ করিয়া থাকে । অষ্ট প্রকৃতি ও ষোড়শ বিকার এবং 

স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের বিষয় সংক্ষেপে বলা গেল । 

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত । 

দ্বিতীয় অধ্যায় । 
অনন্তর শুক্র ও শোঁণিতের শুদ্ধের বিষয় বলা যাইতেছে,-বায়ু, 

পিত্ত, শ্লেম্বা, কুণপন গ্রস্থিঃ পুতি, পুয়, ক্ষীণ, মূত্র, এবং পুরীষ এই 

সমস্ত দোষদ্বার! শুক্র দূষিত হইলে সন্ভান উৎপন্ন হইতে পারে না। 
শুক্র, বায়ুকর্তক দূষিত হইলে বায়ু জন্য বর্ণ ও বেদনাযুক্ত হইয়। 
থাকে । পিন্তকর্তৃক শুক্র দূষিত হইলে পিতস্ভজনিত বেদন। ও বণযুক্ত 
হইয়। থাকে। শ্রেম্স। কর্তৃক শুক্ত দূষিত হইলে শ্লেম্ম[জন্ বর্ণ ও 
বেদনাযুক্ত হয়। রক্তকর্তৃক শুক্র দূষিত হইলে রক্তের ন্যায় বর্ণ ও 
বেদমা এবং ভুর্গন্ধ ও অধিক পরিমাণে নি:সরণ হয়। শুক্র, বায়ু ও 

শ্লেম্ার দ্বার! গ্রন্থির ন্যায় হইয়া থাকে । পিত্ত ও শ্লেম্স! দ্বার! ছুর্গন্ধ- 
যুক্ত পৃষের ম্যায় হইয়। থাকে । বায়ু ও পিত্তের দ্বারা, ক্ষীণ হইয়া থাকে, 
এবং সন্গিপাত দ্বারা শুক্র দুষিত হইলে মৃত্র কিম্বা পুরীষের ন্যায় গন্ধ- 
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বিশিষ্ট হইয়। থাকে । এই সকলের মধ্যে দুর্গন্ধযুক্ত, গ্রস্থিসদৃশ 
দুর্গন্ধযুক্ত, পুয়ের ন্যায় এবং ক্ষীণ, এইসকল শুক্রদুষ্টি ক্টসাধ্য বলিয়। 
জানিবে। মুত্র এবং পুরীষের ন্যায় দ্র্গন্ধযৃক্ত হইলে অসাধ্য বলিয়! 

জানিবে । এতদ্ব্যতীত অন্যান্য শুক্রদোৌষ সাধ্য বলিয়া জানিবে। 
বায়ু, পিন্ত এব- শ্লেম্ব। ও শোণিত এই চারিটা পৃথক্ পৃথক্রূপে 

অথব। দুইটী কিন্ব৷ সমস্ত মিলিতহইয়। আর্তব দূষিত করিয়া থাকে । 
আর্তব দূষিত হইলেও সম্ভান উৎপন্ন হইতে পারে না। এই রক্ত 
দুষ্টিতাও পূর্বেবাক্ত শুক্রদুষ্টির ন্যায় বর্ণ ও বেদনাদ্বার! জান! যায় । আর্তব 
ভুর্গন্ধি, গ্রস্থিনদৃশ, ছুর্গন্ধযুক্তঃ পুয়সদৃশ কিন্ব। ক্ষীণ অথবা মুত্র ও 
পুরীষ সদৃশ দুর্ঘন্ধযুক্ত হইলে অনাধ্য ; এতদ্ভিন্ন অন্যান্য লক্ষণযুক্ত 

হইলে সাধ্য বলিয়। জানিবে। পূর্বোক্ত প্রথম তিনটা শুক্রদৌষ 
জন্মিলে স্নেহ ও মেদাদি ক্রিয়াবিশেষদ্বার এবং উত্তর বস্তিদ্বার! 

চিকিৎসা করিবে । শুক্র দুর্গন্ধ হইলে ঘ্বৃত পান করিতে দিবে কিন্বা! 

ধাতকী পুষ্প, খদির, দাড়িম এবং অর্জুনবৃক্ষ এই সকলের কাথ প্রস্তুত 

করিয়! কিম্বা সালসারাঁদি গণোক্ত দ্রব্য সমূহের দ্বারা ঘত পাঁক করিয়া 
উহা! পাঁন করিতে দিবে । গুরক্তে গ্রন্থি জন্মিলে একমাত্র শরের কাথ 

অথব। উক্ত শরের কাথেরসহিত পলাশ কাঠের ভস্ম মিশ্রিত করিয়া 
পাঁন করিতে দিবে । শুক্র পুয়ের ন্যায় হইলে পরুষক এবং ছ্যগ্রধাদি- 
গণোক্ত দ্রব্য সমূহ দ্বার! ঘ্ৃত পাক করিয়। পাঁন করিতে দিবে । গুক্র 

ক্ষীণ হইলেও এই ঘ্বৃত পান করা৷ বিধেয়। শুক্রে পুরীষসদৃশ গন্ধ 
হইলে চিতা, বেনারমূল এবং হিঙ্ক এই সকলের কাথ প্রস্তত করিয়া 
সেবন করিতে দিবে । স্ষেহপ্রয়োগ» বমন, তৈল বা কাথ দ্বারা 
বিরেচন প্রতৃতি শুক্রদোষে প্রয়োগ করিয়া পরে উত্তরবস্তিপ্রয়োগ 
করিবে। ক্ত্রীলোকদিগের পূর্বেবোস্ত চারিপ্রকার শোণিতদোষ 

ংশোধনার্থ প্রথমে. স্লেহপ্রয়োগ ও বমনাদি প্রয়োগ করিয়। পূর্ব্বোক্ত 
কাথ ও দ্বৃতাদি পান করিতে দিবে । শোণিত গ্রন্থিযুক্ত হইলে 
আকনদ (আকনাদি ) ব্রিকটু এবং কুড়চি এই সকলের কাথ পান 
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করিতে দ্রবে। শোণিত ছূর্গন্ধযুক্ত ও পুয়যুক্ত হইলে কর্প্ুর অথবা 
চন্দনের কাথ সেবন করিতে দিবে । এতদ্ভিন্ন অন্যান্য আর্তবের দোষ 

লক্ষিত হইলে শুক্র দৌষে যেরূপ চিকিৎসা লিখিত হইয়াছে, সেই- 

রূপ চিকিতসা করিবে । এই আর্তবদোষে শালিতগুঁলের অন্ন, যব, 

মদ্য এবং মাংস প্রভৃতি পিভবর্ধক দ্রব্যসমূহু ভোজন কর! প্রশস্ত । 
স্ফটিকেরন্যায়বর্ণ, দ্রেব, ন্িগ্ধ, মধুর রস ও মধুর সদৃশ গন্ধ এই সকল 
নির্দোষ শুক্রের লক্ষণ বলিয়া জানিবে। তোন কোন পণ্ডিত বলেন 

যে, শুক্র তৈল বা মধুর হ্যায় হইলে তাহাই দোষ রহিত শুক্র । ফে 
আর্তবের বর্ণ শশকের রক্তের ন্যায় রক্তবর্ণ অথব। লাক্ষার রসের ন্যায় 
এবং যাহাতে বস্ত্র রঞ্জিত ন! হয়, তাহাকে বিশুদ্ধ আর্তব বলে! খতু- 
কাল ব্যতীত অন্যসময় অধিকপরিমাঁণে আর্ভব নিঃসরণ হইলে তাহাকে 

অস্থগ্দর বলে । 
এই অস্থগ্দররোগে রাক্তের অন্যপ্রকার লক্ষণ হইয়। থাকে । অত্যগ্দর 

রোগে অঙ্গমর্দ এবং বেদন! জন্মে । ইহাতে অধিক পরিমাণে শোঁণিত 

নিঃসরণ হইলে শরীরের ছুর্ববলতা, ভ্রম, মুচ্ছণ, অন্ধকারদর্শন, 
তৃষ্ণা, দাহ, প্রলাপ (ভুূলবকা।), পাণ্ডুবর্ণ, তন্দ্রা, এবং বায়ুজন্য 
অন্যান্য উপদ্রব জন্মে। অহিতআহারকারিণী যুবতিদিগের অক্স 
উপদ্রব বিশিষ্ট রোগ জন্মিলে রক্তপিন্টের চিকিৎসার ন্যায় চিকিৎসা। 

করিবে । বাতাদি দোৌষকর্তক শোঁণিত নিঃসরণের পথ রুদ্ধ খীকিলে 
তাহাকে আর্তবনাশ বলে। এইরোগে মৎস্য কুলঙ্থ (কুলথি- 

কলাই ),. অগ্র, তিল, মাষকলাই, মদ্য, দধি, গুক্তঃ এবং গোমুত্র এই 
সকল দ্রব্য অতিশয় হিতকর। ক্ষীণরক্তের লক্ষণ এবং চিকিৎস! 
একপ্রকার ইতি পুর্ববে বল। হইয়াছে, এবং পূর্বেবাক্ত নষ্টার্তবের 
'বিধানানুসারেও ইহার চিকিৎসা কর যাইতে পারে । দুষিত শুক্র 
এবং শোৌণিতের সংশোধনপ্রণালী বলা হইল। বিশুদ্ধ আর্তব- 
বিশিষ্ট স্ত্রী খভুর প্রথম দিবস হইতে ত্রহ্মচর্য্য অব্লন্বন করিবে এবং 
দিবানিদ্রা, চক্ষুদ্ধয়ে অঞ্জনপ্রয়োগ, অশ্রুবিসর্জন, স্নান? গাত্রে চন্দ- 
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নাদি অনুলেপন, তৈলাদি মর্দন, নখচ্ছেদন, জলে সম্ভরণঃ অতিশয় 

হাস্যকরণ ব। অতিণয় উচ্চশব্দে কথ। বল; অতিশয় ভয়ানক শব্দ 
অববণ, মাটিতে আঁকপড়া, বায়ু সেবন এবং পরিশ্রামকর কার্য ইত্যাদি 
পরিত্যাগ করিবে । এই সকল নিষিদ্ধকার্য্য অনুষ্ঠান করিলে সন্তানও 
এ সকল দোষযুক্ত হইয়া জন্মে । 

খতুকালে নিদ্রা যাইলে সন্তান দিবানিদ্রা্ধার! নিদ্রাশীল হইয়! থাকে, 
অঞ্জন প্রদান করিলে সন্তান অন্ধ হইয়। থাকে, অশ্রবিসর্জন করিলে 
সন্তান বিকৃতিদৃষ্টিবিশিষ্ট দৃষ্ট হয়; আন এবং অনুলেপন করিলে 
দুঃখশীল ; টতৈলমর্দন করিলে কুষ্ঠরোগী ; নখচ্ছেদন করিলে কুনখী ; 

জলে সম্ভরণকরিলে চঞ্চলস্বভাবযুক্ত» অতিশয় কথাঁবলিলে প্রলাপী ; 

অত্যন্ত শব্দশ্রবণ করিলে বধির ; মাটিতে আক পাঁড়িলে চঞ্চল- 
স্বভাব, বায়ু সেবন করিলে ও পরিশ্রমকর কার্ধ্য করিলে উন্মত্ত এবং 
অতিশয় হাঁস্ত করিলে দন্ত, ওষ্ঠ, তালু এবং জিহবা শ্টাববর্ণ হয়। এই 
সকল কারণে যুবতিগণ খতুকালে এইসকল অবশ্ঠ পরিত্যাগ 
করিবে । খভুরপময় তিনদিবস কুশাসনে শয়ন এবং হস্তে বা 
শরাঁবপাত্রে হবিষ্যান্ন সেবন করিবে এবং স্বামীর সহবাস পরিত্যাগ 
করিবে । চতুর্থ দিবসে স্নান করিয়। বস্ত্রালঙ্কার পরিধান করত স্বস্তি- 
বাচনপুর্ধবক প্রথমে স্বামীকে দর্শন করিবে, কারণ খতুক্নীনের পর 

যেমন পুরুষ দর্শন করিবে, সেইরূপ আকুতিবিশিষ্ট সন্তান জন্মিবে। 
অনন্তর সন্তান জন্মিবাঁর জন্য যে সকল বিধান উক্ত আছে, পুরোহিত 

সেই সকল অনুষ্ঠান করিবেন ; অনন্তর স্বামী একমাঁস পর্য্যস্ত ব্রন্ম- 
চধ্য অবলম্বন করত খাতুর চতুর্থদিবসে অপরাহ্কে ঘ্ত ও ছুগ্ধের 
সহিত শালিতগুঁলের অন্ন ভোজন করিবে; অনন্তর ভার্ষ্যা এক মাস 
পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্্য অবলম্বন করত খতুর চতুর্থ দিবসে গাত্রে তৈলমর্দন 
করত স্নান এবং মাঁষকলাইয়ের সহিত যেকোনদ্রব্য ভোজন করিবে । 
পরে স্বামী বেদির উপরে বিশ্বীসপূর্ববক পুভ্রকাম হইয়া, উপবেশন 
করিবে এবং এ রাত্রে কিন্বা ষ্ঠ, অষ্টম, দশম অথব দ্বাদশ দিবসে 
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ভার্ষ্যাতে. উপরত হুইবে। খতুর, চতুর্থদিবস হইতে দ্বাদশ দিবস 
পর্য্যন্ত উত্তর উত্তর যত পরে ভার্ধ্যাত্ে উপগত হওয়া যায়, সন্তান ততই 
সমধিক সৌভাগ্যশালী, এশ্বর্্যশালী এবং বলবান্ হইয়া থাকে । কন্যা 
ইচ্ছাঁকরিলে পঞ্চম, সপ্তম, নবম অথবা একাদশদিবসে ভার্ধ্য। গমন 
করিবে, ত্রয়োদশদ্িবসাঁবধি আর ভার্ষ্যাগমন করিবে না। খতুর গথম 

দিবস গমন করিলে আয়ু ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া থাকে; যদি এইদিবসে 

গর্ভ উৎপন্ন হয়, তাহা! হইলে এ গর্ভ প্রসব সময় আব হইয়। থাঁকে ; 

দ্বিতীয় দিবসে গমন করিলেও এরূপ গর্ভআ্রীব হয় কিন্ব! প্রসব হওয়। 

মাঁজ্রেই সৃতিকাগৃহে সন্তান নষ্ট হইয়! থাকে; তৃতীয়দিবসে গমন 
করিলেও এরূপ ফল হয় 'কিন্বা সন্তানের অঙ্গ অসম্পূর্ণ অথবা সন্তান 

অল্লায়ুবিশিষ্ট হইয়া! থাকে; চতুর্থ দিবসে গমন করিলে সন্তান 
সম্পূর্ণাবয়ববিশিষ্ট এবং দীর্ঘায়ু হইয়। থাকে । যে পর্য্যস্ত আর্তব 
আব হইতে থাকে, সেই পর্য্যন্ত বীজ অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেও কোন 
ফল হয় না। যেরূপ নদীর তআ্রোতের প্রতিকূলে কোঁন একটা দ্রব্য 
নিঃক্ষিপ্ত হইলে উদ্ধদিকে গমন করিতে ন| পারিয়া প্রতিনিরৃত্ড হইয়। 
থাকে, সেইরূপ বীজও অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া প্রতি- 
নিবৃত্ত হইয়া থাকে । অতএব খতুর তিন দিবস ভার্য্যাগমন করিবে 
না। খতৃকালের দ্বাদশ দিবস অতীত হইলে পুনরায় একমাস পর 
গমন করিবে ।. দ্বাদশদিবসের মধ্যে গর্ভ উৎপন্ন হইলে লক্ষণাঁর মূল, 
বটের শুঙ্গা (বটের অস্কুর ), বেড়েল! কিন্বা' গোরক্ষচাঁকুলে এই সক- 

লের মধ্যে যে কোন একটা দ্রব্য ছুগ্ধের দ্বারা পেষণ করত উহার তিন 
চারি বিন্দু পুত্রকাম। স্ত্রীর দক্ষিণ নাসিকায় প্রদান করিবে । পরস্ত উহ! 
নিষ্ঠিবন দ্বার বহির্গত করিবে না। ক্ষেত্রে বীজ এবং জল এই উভয় 
মখোপযুক্তরূপে সংযোজিত হইলে যেরূপ বীজ হইতে উত্তম অঙ্কুর 
উৎপন্ন হয়, সেইরূপ যথোপযুক্তরূপে বীজ, ধতৃকালে সংযৌজিত হইলে 
উত্তমগর্ড উৎ্পন্ধ হইয়। থাকে । পূর্ধ্বোক্ত নিয়মান্ুস্যরে সন্তান জন্মিলে 
এ সম্ত।ন রূপবান্, বলবান্, বুদ্ধিমান্, আয়ুক্সাঁন্, ধনবান্, এবং পিতৃপরা- 
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য়ণ হইয়। থাকে । তেজধাতুই বর্ণসমূহের কর, এই তেজধাতু 
গর্ভোৎপত্তির সময় অধিক পরিমাণে জলীয়ধাঁতুর সহিত মিশ্রিত 

হইলে গর্ভ গৌরবর্ণ হুইয়! থাকে । পৃথিবীও আকাঁশধাতুর সহিত 
মিশ্রিত হইলে কৃষ্ণ ও শ্যাঁমবর্ণ সম্তাঁন উৎপন্ন হয়, অধিক পরিমাণে 

জলীয় ও আঁকাশধাতুরসহিত মিলিত হইলে গর্ভ গৌর ও শ্যামবর্ণ 
হয়, কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে, গর্ভাবস্থায় যেরূপ বর্ণের দ্রব্য 

অধিক পরিমাণে ভোজন করে, গর্ভস্থসন্তানও সেইরূপ বর্ণবিশিষ্ট 
হইয়। থাকে । তেজধাতু যদি দৃষ্টিশক্তির সহিত মিলিত ন। হয়, তাহ! 
হইলে গর্ভস্থ সন্তানও জন্মান্ধ হইয়৷ থাকে । 

তেজধাতু রক্তকে আশ্রয় করিলে গর্ভস্থ সন্তান রক্তবর্ণচক্ষুবিশিষ্ট 
হুইয়া থাকে । পিত্তকে আশ্রয় করিলে চক্ষু পীতবর্ণ হয়, শ্লেক্সাকে 
আশ্রয় করিলে চক্ষু শুক্ুবর্ণ এবং বাঁয়ুকে আশ্রয় করিলে বিকৃতচক্ষু- 

বিশিষ্ট অর্থাৎ ট্যার। সন্তান জন্মে। ঘ্বৃত যেমন অগ্নিসংযৌগে তরল 
হয়, স্ত্রীলোকদিগের আর্তবও পুরুষের সংযোগে এরূপ দ্রব হইয়া! 
থাকে । বীজ বায়ুকর্তক ছুইভাগে বিভক্ত হইলে কুক্ষিদেশে দুইটা 

জীবের সঞ্চার হইয়া থাকে । ইহাঁকে যমজসন্তান বলে। পিতার 
অতি অল্পপরিমাঁণ বীজ হইতে ষে সন্তান জন্মে, তাহাকে আসেক্য 
বলে। শুক্রের ভোজনে ইহার ধ্বজ উদ্খিত হয়। দুর্গন্ধযুক্ত 

যোনিতে সন্তান জন্মিলে তাহাকে সৌগন্ধিক বলে; যোনিদেশের 
আত্ীণে ইহার সমধিক বল জন্মে । যে ব্যক্তি স্বীয় পাযুরন্ধে, অত্রন্ষচর্ষয 
আচরণ করে কিম্বা স্ত্রীতে পুরুষের ন্যায় প্রবস্তিত হয়, তাহাকে 
কুস্তিক বলে। অপরের ব্যবায় (স্ত্রীসংসর্গ ) দর্শন করিয়া যে ব্যক্তি স্ত্রী- 

ংসর্গে প্রবুভ হয়, তাহাকে ঈর্ক বলে। কোনব্যক্তি অজ্ঞানবশতঃ 
নিজে নারীর ন্যায় ভার্ধ্য। গমন করে এবং উহাতে যদি সন্তান জন্মে, 
তাহা হইলে এ সন্তান নারীর ন্যায় আকারবিশিষ্ট হয় এবং কার্য্যাদিও 
নারীর ন্যায় করিয়া থাকে, ইহাকে ষণ্ড বলে। খতৃকালে স্ত্রীলোক 
যদি বিপরীতরূপে অর্থাৎ পুরুষের ন্যায় সংসর্গ করে এবং এঁ সংসর্গে 
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কন্যাসন্তান জম্মে, তবে এঁ কন্যার সংসর্গ প্ররৃতি পুরুষের ন্যায় হয়। 

আসেক্য, স্থগন্ধি, কৃ্তিক এবং ঈর্ধক ইহাদের শুক্র ধাতু জন্মে, কিন্তু 
যণ্ডের শুক্রধাতু জন্মে না। এই প্রকার স্বভাবের অন্যথাচরণের দ্বারা 
পূর্বোক্ত কুক্তিক ও ঈর্ষক প্রভৃতির শুক্রবাহিনী নাড়ীর মুখ প্রস্ফ.টিত 
হইয়। থাকে ও ইহা দ্বারা ধ্বজ উত্থিত হইয়। থাকে। স্ত্রীপুরুষের যেরূপ 
আহার আচার এবং চেষ্টা প্রভৃতি হুইয়। থাকে সন্তানের ও সেইরূপ 
আহার আচার এবং চে! প্রভৃতিতে ইচ্ছ! জন্মিয়া থাঁকে। বৃষস্ন্তী 
ছুইটি স্ত্রী পরস্পর উপগ্ণত হইয়। কোনরূপে শুক্র পরিত্যাগ করিলে 
অস্থিহীন সন্তান জন্মিয়। থাকে । খতুক্নাত। স্ত্রী স্বপ্নে কোন পুরুষের 
সহবাস করিলে এ স্ত্রীর আর্তব বায়ু কর্তৃক কুক্ষিদেশে চালিত হইয়! 
গর্ভোৎপন্ন করিয়। থাকে । ইহাতে মাসে মাসে ক্রমণঃ গর্ভের লক্ষণ 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে, এই গর্ভ পিতৃগুণ বর্জিত। এইগর্ভ, সর্প, 
বৃশ্চিক, কুম্মাণ্ড প্রভৃতির আকার বিশিষ্ট হইয়। জন্মে, এইরূপ গর্ভ 
স্ত্রীলোকের পাপ হইতে জন্মে বলিয়। জানিবে । গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীর 

যে যে বিষয় অভিলাষ জন্মে, তাহা পূর্ণ ন। হইলে বায়ু প্রকৃপিত হইয়া! 
গর্ভস্থ সন্তানকে কুব্জ, কুনী, পঙ্থু, মক, মিন্মিন প্রভৃতি করিয়। থাকে । 
পিতামাতার নান্তিকত। কিম্বা পূর্বজম্মের অশুভ কর্্দ বশতঃ বাতাদি 
দোষ প্রকৃপিত হুইয়! গর্ভকে বিকৃত করিয়। থাকে, মলের অল্পত! 

বশতঃ ও পক্াশয়স্থ বায়ুর সংযোগ না৷ থাক বশত গর্ভে বাষু, মুত্র, 

পুরীষ প্রভৃতি নিঃসরণ হইতে পারে না। জরায়ু নাড়ী কর্তৃক 
মুখ বদ্ধহইয়। থাকা প্রযুক্ত এবং কফকর্তৃক কণ্ট বদ্ধথাক৷ প্রযুক্ত 
এবং বায়ু কর্তৃক পথ রুদ্ধ থাকাবশতঃ গর্ভাবস্থায় সন্তান 
রোদন করিতে পারে ন!। মাতার নিশ্বাস, উচ্ছাস, চাঞ্চল্য এবং 
নিদ্রা এই ষকল অবস্থায় গর্ভস্থ সম্তানেরও শ্বাস, উচ্ছাস, চঞ্চলতা 
এবং নিদ্ঞ। প্রতৃতি হইয়া থাকে । শরীরের অঙ্গসমূহের যথাস্থানে 
সন্নিবেশ, দস্তাদিক় পতন ও উৎপত্তি এবং হস্ততলে ও পদতলে রোম 
ন। জন্মান, এই -সকল স্বভাবতই. হইয়! থাঁকে। শান্ত্জ্ঞ পণ্ডিত- 
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গণ সর্ববদ| শাস্ত্রচিন্ত। করায় ও সত্গুণের আধিক্য থাঁকাঁয় জাতিম্মর! 
হইয়! থাকে । জীব, জন্মীস্তরে যেসকল কর্ম করে, ইহজন্মে সেই 
সকল কর্মের ফলভোগ করিতে থাকে এবং পুর্ববজন্মের যে সকল 
গুণ অভ্যস্ত থাকে, পরজন্মেন্ড সই সকল গুণ বর্তে। 

দ্বিতীয় অধ্যাঁয় সমাপ্ত ॥ 

শাসিত 

তৃতীয় অধ্যায়। 
অনন্তর আমর! গর্ভাবক্রান্তি অধ্যায় বর্ণন করিতেছি। শুক্র, সমগুণ 

বহুল এবং আর্তব, অগ্নিগুণ বহুল; অপর অপর ভূতসকল পরস্পরের 
ংবোগে শুক্রে এবং আর্তবে অবস্থিতি করে । স্্রীপুরুষের সংযোগে 

বায়ুকর্তৃক স্ত্রীপুরুষের শরীর হইতে তেজ নিঃস্যত হইয়া থাকে । 
তেজ ও বায়ুর সংযোগে শুক্র ক্ষরিত হইয়া যোৌনিমধ্যে প্রবেশ করতঃ 
গর্ভ উত্পাদন করিয়া থাকে ৭ অগ্নি এবং সমসংযোগ হইতে উৎ- 
পদ্যমান গর্ভ, গর্ভীশয়ে অবস্থিতি করিয়। থাঁকে 1 ক্ষেত্রজ্ঞ, বেদয়িতা, 

স্প স্টা, স্রাতাঠ দ্রষ্টা, শ্রোতা ও রসয়িতা পুরুষ, অষ্টা, গন্তাঁ, সাক্ষী, ধাতা 
এবং বক্তা এইসকল পর্ধ্যায় বাচক নামদ্বার! অভিহিত হইয়। থাকে। 
এইরূপ অক্ষয়, অব্যয় ও অচিস্ত্য পুরুষ; ভূতাত্মার সহিত মিলিত হওত 

সত্বখ রজঃ এবং তম গুণের সংযোগে দেবান্থর প্রত্ভৃতির ভাবে বায়ু- 
কর্তৃক চালিত হইয়া গর্ভাশয়ে প্রবেশ করতঃ অবস্থিতি করিয়। থাকে। 
শুক্রের আধিক্যে পুরুষ, রক্তাধিক্যে স্ত্রী এবং শুক্র ওআর্তবের সমতায় 

নপুংসক জন্মিয়। থাকে? খতুর দ্বাদশ রাত্র পর্য্যস্ত আর্তব দৃষ্ট হয় । 
(কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে, কোন কোন স্ত্রীলোকের আর্তব দৃষ্ট 
হয় না। জ্ীলৌকের মুখ পীন ও প্রসন্ন হইলে এবং পুরুষার্ণিণী ও প্রিয়- 

ভাষিণী হইলে কুক্ষিদেশ, চক্ষু ও কেশ ত্রস্ত হইলে বাহুদয়ঃ স্ুনদয়, 
আাণী, নাভি, উরুঃ জঘন শ্রবং নিতন্বদেশ স্পন্দিত হইলে ও 
সম্তষ্ট এবং ওৎস্থক্যযুক্ত হইলে খতুষতী বলিয়া জানিবে। দিবসে ঘে 
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রূপ পদ্ম মুদিত হয়, সেইরূপ খতুর সময় অতীত হইলেও স্ত্রীলৌক- 
দিগের যোনি মুদ্ত হইয়া থাকে । আর্ভবশোণিত একমাসে সঞ্চিত 
হইয়া থাকে এবং এ আর্তবশোণিত কৃষ্ণবর্ণ ও দুর্গন্ধযুক্ত হইয়! বায়ু- 
কর্তৃক ধমনীদয়ের দ্বারা যোনিমুখে নীত হইয়। যথাসময় নিঃসরণ 
হইয়! থাকে । দ্বাদশ বগসর বয়স হইতে আরম্ভ হইয়া পঞ্চাশৎ 
বশুসয় বয়স পর্য্যন্ত আর্ভব নিঃসরণ হইয়। থাকে । পরে শরীর ভ্রমশ* 
জীর্ণ হইলে উহাও ক্রমশঃ ক্ষয় হইতে থাকে । খতুর সময় যুগ্ম 
দিবসে গমন করিলে পুক্র এবং অযুগ্ম দিবসে গমন করিলে কন্য। 
জন্মিয়। থাকে । অতএব অপত্যার্থিব্যক্তি পবিভ্রমনা হুইয়। খতুকালে 
ভা্্য। গমন করিবে । শ্রমবোধ, গ্লানি, তৃষ্ণা, উরুদেশের ভারবোধ, 
শুক্রশোণিত বদ্ধ থাকা এবং যোনিদেশের স্পন্দন, এইসকল লক্ষণ 
গর্ভগ্রহণমাত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে । স্তনদ্য়ের অগ্রভাগের কৃষ্ণবর্ণতা) 
রোমসমূহের উন্নতি, চক্ষুর পক্মবদ্ধয়ের দম্মিলন, অরুচিবশতঃ বমন, 
স্থগন্ধিদ্রব্যে বিরক্তি, মুখে জল উঠা এবং শরীরের অবসন্নভাব এই 
সকল লক্ষণ গর্ভাবস্থায় জন্মিয়। থাকে । এই সকল লক্ষণ জন্মিলে 
পরিশ্রম, উপবাস, অল্লাহার, পুরুষের সমাগম (মৈথুন ), অপুষ্টিকর 
দ্রব্য আহার, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগপণ» যানাদি আরোহণ, শোক, ভয়, 
উবু হয়ে বসা, অতিশয় স্সিগ্ধদ্রব্য সেবন ও ন্নেহক্রিয়।, রক্ত মোক্ষণ এবং 
মলমুত্রের বেশ ধাঁরণ এই সকল নিয়ত পরিত্যাগ করিবে । বাতী- 
দির অভিঘাত দ্বারা গর্ভিণীর যে যে অঙ্গ পীড়িত হয়, গর্ভস্থ সন্তভতানেরও 
সেই সেই অঙ্গে পীড়া হইয়া থাকে । গর্ভের প্রথম মাসে কলল জম্মে, 
দ্বিতীয় মাসে শুক্র এবং শোঁণিত শীতোঞ্চবায়ু দ্বায়া ঘন হইয়! থাকে, 
এই ঘন পদার্থ যদি পিগুাকার হয়, তাহা হইলে পুরুষ এবং পেশীর 
স্যায় হইলে স্ত্রী ও "্অর্বব,দের ন্যায় হইলে নপুংসক জন্মিয়া থাকে । 
তৃতীয় মাসে-হস্তদ্বয় ও পদছয় এবং মস্তক এই পাচটা অবয়বের পাচা 
স্থল পিগু জন্মে, এই পি্ডে সুক্ষ সুক্ষ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের রেখা দৃষ্ট হইয়া 
খাকে। চতুর্ঘ.আসে..সমস্ত: অক্গপ্রত্যঙ্গই স্পউূপে প্রকাশ পাইয়া 
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থাকে, এবং হৃদয় জন্মে ও চৈতন্য হইয়। থাকে । যেহেতু এইসময় চৈত- 
ন্যের আধার হৃদয় জন্মিয়া থাকে, সেইহেতু এই সময় ইন্দ্রিয়সমূহের 
কোন কোন বিষয় ভোগ করিবার বাসনা জন্মে। এই সময় স্ত্রীলোক 

দুই হৃদয়বিশিষ্ট। (আপনার ও গর্ভস্থ সম্তানের হৃদয় ) বলিয়। এই 
সময়ের অভিলাষকে দৌহৃদ বলে। এই সময় গর্ভিণীর ষে সকল 
অভিল্লাষ জন্মে, সেই সকল অভিলাষ পুর্ণ না হইলে গর্ভস্থ সন্তান, 
কুজ, কুনি, খঞ্জ, জড়, বামন, বিরুৃতচক্ষু এবং অন্ধ হইয়া থাকে । 
অতএব গর্ভ অবস্থায় অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করা একান্ত কর্তব্য ৷ 
গর্ভিণির দৌনহ্ৃদ জন্মিলে সন্ভাঁন বলবান্ ও দীর্ঘাযুবিশিষ্ট হইয়। 
থাকে। গর্ভাবস্থায় উক্ড্রিয়সমূহের ঘে যে বিষয় ভোগ. করিতে 
অভিলাষ হইয়। থাকে, গর্ভের কোন রূপ ব্যাঘাত না হয় এই আশঙ্কায় 

সেই সেই অভিলাষ পুর্ণ করিবে । গর্ভিণীর দৌহৃদ উপস্থিত হইলে 
গর্ভিনী গুণবান্ পুত্র প্রসব করিয়া থাকে । দৌহৃদ ন! জন্মিলে গর্ভ 
সম্বন্ধে নানাপ্রকার আশঙ্ক। উপস্থিত হইয়। থাকে । গর্ভিণীর যে ষে 

ইন্ড্রিয়ের অভিলাষ পূর্ণ না হয়, গর্ভস্থ সন্তানেরও সেই সেই ইন্ড্রিয়ের 
পীড়া জন্মে । গর্ভিণীর রাজদর্শনে অভিলাষ জন্মিলে গর্ভস্থ সন্তান 
অতিশয় ভাগ্যবান ও ধনবান্ হইয়। থাকে । পষ্টবন্ত্রে ও কৌষেয় 

(রংকর।) বস্ত্রে১ এবং অলঙ্কারাদিতে দৌহ্ৃদ জন্মিলে অলঙ্কারপ্রিক্স 
ও মনোহরদর্শন পুত্র জন্মিয়। থাকে । খধষিদিগের আশ্রমদর্শন 

করিতে অভিলাষ জন্মিলে সন্তান ধন্মাত্না ও সংযতেক্দ্রিয় হইয়! 
থাকে । দেবতা ও প্রতিমাদর্শনে অভিলাষ জন্মিলে সন্তান পার্যদ- 
তুল্য হইয়া থাকে ।. সর্পপ্রভৃতি ব্যাধ জাতির দর্শনে অভিলাষ 
জন্মিলে হিংসাঁপরায়ণ সন্তান জন্মে । গোধা ( গোসাপের ) মাংস 

ভোঁজনে অভিলাষ জন্মিলে সন্তান অধিক নিদ্রাযুস্ত ও গম্ভীরস্বভাঁব 

বিশিষ্ট হুইয়! থাঁকে। গোমাংস ভোজনে অভিলাষ জন্মিলে বলবান্ 

ও ক্লেশসহিফুঃ সন্তান জন্মে। মহিষমাংদ ভোজনে অভিলাষ জন্মিলে 

ধীর, রক্তীক্ষ ও" লোমবিশিষ্ট সন্তান জন্মে। শুকর" মাংস ভোজনে 
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অভিলাষ জন্মিলে নিদালু ও বীরসন্ভান্ন জন্মে। জঙ্যালজস্তর মাংস- 
ভোজনে অভিলাষ জন্মিলে বনচর সন্তান জন্মে । শ্যমর (মগ বিশে- 

ষের ) মাঁদভোজনে অভিলাষ জন্মিলে উদ্বেগযুক্ত সন্তান জন্মে। 
তিত্তিরজাতীয় পক্ষীর মাংসভোজনে অভিলাষ জন্মিলে সন্তান ভীত 

হইয়! থাকে । এইসকল অন্ত ভিন্ন অপর যে জাতীয়জন্তর মাংস 
ভোজনে অভিলাষ জন্মিবে সন্ভতানেরও সেই জাতীয়জন্তর €যরূপ 
স্বভাব ও আচার, তাহাই হইয়া থাকে । পঞ্চমমাসে গর্ভস্থ সন্তানের 
মন জন্মে। ছয়মীসে বুদ্ধি জন্মে। সাতমাসে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহ 

উত্তমরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে । আটমাসে গর্ভস্থ সন্তানের অস্থি 
এবং দেহে ওজধাতৃু জন্মে, যেহেতু এই সময় ওজধাতু না জন্মিলে রস- 

হীনতা প্রযুক্ত অস্টম মাসে জন্মিয়। জীবিত থাকিতে পারিত না। এই 

সময় গর্ভিণীকে বলি ও মাংসান্ন প্রভৃতি ভোজন করিতে দেওয়! 

বিধেয়॥। গর্ভস্থ সন্তান নবম, দশম, একাদশ কিম্বা দ্বাদশমাসে 

ভূমিউ হইয়া থাকে । এই সময় অতীত হইয়া সন্তান ভূমিষ্ট হইলে 
গর্ভের বিকৃতি জন্মিয়াছিল বলিয়া জাঁনিবে। মাতার রসবাহিনী 

নাড়ীর সহিত গর্ভস্থ শিশুর নাভিনাড়ী মিলিত থাকে । মাতার এ রস- 
বাহিনী নাড়ী মাতার আহারীয়দ্রব্যের রস ও বীধ্য গর্ভমধ্যে বহন 

করিয়া থাকে । এই রস অর্থাৎ ম্নেহসদৃশ পদার্থ ঘ্বার। গর্ভস্থ সন্তান 
বদ্ধিত হইয়। থাকে । স্তন্যতৃপ্ধ নি:সরণ হইতে আরম্ভ হওয়। অবধি 
সর্ব-শরীরগামিনী এবং রসবাহিনী ও বক্রগামিনী ধমনীর অভ্যন্তরে 

মাতার আহারসম্ভৃত রস প্রবাহিত হইয়া থাকে, ইহাতে গর্ভের 
অপ্রকাশিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহ পরিপুষ্ট হইতে থাকে । শৌনক বলেন 
যে, গর্ভে প্রথমে মস্তক জন্মে, কারণ মস্তকই' শরীরের'এবং ইক্ড্রিয় 
সমূহের মূল। কৃতবীধ্য বলেন যে, গর্ভস্থ সন্তানের সর্বপ্রথমে হৃদয় 
জন্মে, যেহেতু হুদয়ই বুদ্ধি এবং মনের আধারস্বরূপ। পরাশর বলেন 
ষে, নাভিদেশই সর্ববপ্রথমে জন্মে, কারণ নাভিস্থান হইতেই দেহীর 
সমস্ত শরীর বদ্ধিত হইয়। থাকে । মার্কগেয় বলেন যে, প্রথমে 
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হস্তদ্বয়.ও পাদদয় জন্মে, যেছেভু হস্তপদই সকল ক্রিগার মূল। 
গৌতম মুনি বলেন যে, শরীরের মধ্যভাঁগ সর্ববপ্রথমে জন্মে, যেহেতু 
শরীরের মধ্যভাঁগেই সমস্ত অবয়ব জন্মে। এই সকল খষিদ্রিগের 

মত সঙ্গত নহে । ধন্বস্তরি বলেন যে, গর্ভস্থ সন্তানের অঙ্গপ্রত্যক্গ সমূহ 
একসময় জন্মিয়। থাকে, কিন্তু আস্মফল কিন্ব! বংশাস্কুর যেরূপ অতি 
সুঙ্গনত্বপ্রযুক্ত সহজে উপলব্ধি হয় না এবং এ ফল পাকিয়। উঠিলে 
উহার কেশর, মাংস, অস্থি ও মজ্জ! প্রভৃতি পৃথক পৃথকরূপে দৃষ্ট 
হয় আবার এই ফলের তরুণ অবস্থায় কেশর প্রভৃতি অতি সুক্ষমভাবে 

থাঁকে, পরে ক্রমশ কাঁলসহকাঁরে এ সকল প্রকাঁশ পাইয়া! থাঁকে, সেই- 
রূপ গর্ভস্থ সম্তানেরও তরুণ অবস্থায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ বর্তমান থাকিলেও 
সুক্ষাতা প্রযুক্ত উহার উপলব্ধি হয় না । পরে ক্রমশ কাঁলসহকারে এঁ 

সকল প্রকাশ পাইয়া থাঁকে। 
গর্ভস্থ সন্তানের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমূহের মধ্যে কোন্ অঙ্গটী 

পিতজ ও কোঁন্ অঙ্গটী মাতৃজ, কোন্টী বা রসজ, তাহার বিশেষ 

বিবরণ বলা যাইতেছে । কেশ, শ্রাশ্রু, লোম, অস্থি, নখ, দস্ত, 
শিরা, স্নায়ু, ধমনী এবং শুক্র প্রভৃতি কঠিন পদার্থ পিতৃজ অর্থাৎ শুক্র 
হইতে জন্মে। মাংস, শোণিত, মেদ, মজ্জা, হৃদয়, নাভি, যকৃণ 

প্লীহাঃ অন্ন এবং মলাশয়প্রভৃতি ম্বছু পদার্থ মাতৃজ অর্থাৎ শোঁণিত 

হইতে জন্মে । শরীরের উপচয় ( বৃদ্ধি ), বল? বর্ণ, স্থিতি এবং বিনাশ 

এইসকল রসজাত অর্থাৎ রসধাঁতু হইতে জন্মে। ইন্ড্িয়সমূহ, জ্ঞান, 
বিজ্ঞীন, পরমায়ু এবং স্বখছুঃখ প্রভৃতি আত্মজ অর্থাৎ চেতনপদার্থ 
হইতে জন্মে। নত্ব হইতে যে যে অংশ জন্মে, তাঁহা পরে বলিব। 
বীধ্য, আরোগ্য, বল, বর্ণ এবং মেধ! প্রভৃতি সাত্ব্যজ অর্থাৎ স্বভাবত 
আত্মার সঙ্গে সঙ্গে জন্মে । যে সকল গর্ভিণীদিগের দক্ষিণ স্তনে প্রথমে 

দুপ্ধ জন্মে এবং দক্ষিণ চক্ষু বড় হয় ও দক্ষিণ উরু অতিশয় স্থূল হয়, 
অথবা পুংলিঙ্গবাচক দ্রব্যসমূহে সমধিক'অভিলাষ জন্মে ও নিন্দিত 
অবস্থায় পদ্ম, উৎপল, কুমুদ ও আআাতক প্রসূতি পুংলিঙ্গ দ্রব্য প্রাপ্ত 
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হয় এবং মুখ ও বর্ণ নির্ঘল হয়, সেইসকল গর্ভিণীর পুত্রসন্তান জন্মে। 
এইসকলের বিপরীত হইলে কন্যাসন্তান জম্মে। যে গর্ভিণীর উভয় 
পার্খ উন্নত এবং উদর সন্মুখদিকে ঝুলিয়। পড়ে ও পূর্বোক্ত লক্ষণ 
সমূহ দৃষ্ট হয়, তাহার নপুংসক সন্তান জম্মে। যে গর্ভিণীর উদরের 
মধ্যদেশ নিন্ন এবং দ্রোণীরন্তায় অতিশয় বৃহৎ, সেই গর্ভিণী যমজ 
সন্তান প্রসব করে। গর্ভিণী যদি দেবত। ও ত্রাহ্মণপরায়ণ এবং শুদ্ধা- 

চারিণী ও অপরের হিতকরকার্য্যে প্রবৃত্ত! হয়, তাহা হইলে সন্তান 
অতিশয় গুণবান্ হইয়। থাকে। এইনকলের বিপরীত লক্ষণ দৃষ্ট 
হইলে সন্তান গুণহীন হইয়া থাকে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমূহ স্বভাবতই 
জন্মিয়া থাকে । অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমূহে যদি কোনরূপ দোষ লক্ষিত হয়, 

তাহ। হইলে উহ। গর্ভের ধর্্মীধন্ম-জন্য বলিয়। জানিবে | 

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । 

চতুর্থ অধ্যায়। 
অন্তর আমরা গর্ভ-ব্যাকরণ নামক শাঁরীর ব্যাখ্যা করি- 

তেছি। অগ্নি, সোম, বায়ু, সত্ব, রজঃঃ তম এবং পঞ্চেন্দ্রিয় ও পঞ্চপ্রাঁণ 
এইসকলকে ভূতাত্ব। বা জীবাত্ম। বলে। শুক্র এবং শোঁণিত পরি- 
পাক হইয়া শরীরের আকারে পরিণত হইবার সময় দুগ্ধে যেরূপ সর 
জন্মে, সেইরূপ দেহের উপরিভাগে উপযুর্ণপরি সাতটা ত্বক জন্মে । 
প্রথমে যে ত্বকৃ জন্মে, তাহাঁকে অবভাষিণী নামক ত্বকৃবলে। এই 
ত্বক দ্বার শরীরের বর্ণ এবং পাঁচ প্রকার ছায়। প্রক্শ পাইয়। থাকে। 
এই ত্বকের বেদ একটী ধান্যের অষ্টাদশ ভাগের একভাগ । দ্বিতীয় 
ত্বকের নাম ললোহিতা, ইহার বেদ একটা ত্রীহির ষোৌলভাগের একভাগ । 
এই ত্বকে সিধাও পন্মকণ্টকাদি নামক রোগ জন্মে । তৃতীয় ত্বকের নাম 

শ্বেতা । এই ত্বাকে তিলকাঁলক ও ন্যচ্ছ ব্যঙ্গ নামক রোগ-জন্মে। এই ত্বকের 

'বেদ একটা ধান্যের বার ভাগের একভাগ । চতুর্থ ত্বকের নাম তাজা | 
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এই ত্বকের বেদ একটী ধান্যের আটভাগের একভাগ ॥ এই ত্বকে চর্ম 
দল, অজগল্লী ও মসক নামক রোগ উৎপন্ন হয়। পঞ্চম ত্বকের নাম 
বেদিনী | ইহার বেদ একটা ধান্যের পাঁচভাগের একভাগ । এই ত্বকে 
কল্মস নামক রোগ জন্মে। যষ্ঠ ত্বকের নাম রোহিনী, ইহার বেদ 
একটী ধান্য পরিমাণ | এই ত্বকে কুষ্ঠ ও দদ্ররোগ জন্মে। সপ্তম ত্বকের 
নাম মাংসধর। | এই ত্বকের পরিমাণ দুইটা ধান্যের সমান । এই ত্বকে 
ভগন্দর ও বিদ্রধি নামক রোগ জন্মে । এই পরিমিত ত্বক মাংসলস্থানে 
জন্মে, ওললাট কিন্বা সুক্ষম অঙ্গুলীপ্রসৃতিতে হইয়। থাকে, কারণ ইতি- 
পুর্বে বল! হইয়াছে যে, উদরে অঙ্গৃষ্ঠ পরিমিত গভীর করত বিদ্ধ 
করিবে । সপ্তধাতুর স্থানভেদে সপ্তপ্রকার কল! জন্মিয়। থাকে । কাষ্ঠ- 
ছেদন করিলে তাহাতে যেমন সারভাগ দেখা যায়, সেইরূপ মাণস- 

ছেদন করিলেও ধাতু দৃষ্ট হয়, প্রত্যেক কলাই ন্বায়ুদ্ধারা আরৃত ও জরায়ু 
কর্তৃক ব্যাপ্ত এবং শ্লেন্স। দ্বারা বেষ্টিত থাকে । প্রথম কলার নাম মাংস- 
ধর।। এই কলাতে শিরা, স্নায়ু, ধমনী এবং নাড়ী সমূহ অবস্থিতি করে? 
পক্ষোদকে যেরূপ বিষ. ম্বণাল প্রভৃতি বদ্ধিত হয়, সেইরূপ মাংসধরা! 
কলাতেও শির! প্রস্ভৃতি বর্দিত হইয়। থাকে । দ্বিতীয় কলার নাম 
রক্তধরা, এই মাংসের অভ্যন্তরে বিশেষত মাংসস্থ শিরাঁতে এবং যরুণ্ 

ও গ্লীহাসংযুক্ত শিরাসমূহে রক্ত অবস্থিতি করিয়। থাকে । কোন্ 

একটা ক্ষীরবিশিষ্ট বৃক্ষে আঘাত করিলে যেরূপ তাহা হইতে ক্ষীর 
নিঃস্ত হয়, সেইরূপ মাংসে কোনরূপ ক্ষত করিলে তাহা হইতে রক্ত 
নিঃস্থত হইয়া থাকে । তৃতীয় কলার নাম মেদধর1। প্রাণীসমূহের 
উদরে ও সুক্ষ অস্থিসমূহেতে মেদ অবস্থিতি করে। বৃহৎ অস্থির 
অভ্যন্তরস্থিত মেদকে মজ্জা বলে। স্থুলঅস্থি সমূহের অভ্যন্তরে মজ্জা! 
অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়, পরস্ত উহীকেই মেদ বলিয়! জানিবে । এই 
মজ্জা রক্তমিশ্রিত হইয়া সুক্ষঅস্থিতে সংযুক্ত হইলে তাঁহাকে মেদ 
ঘলে। মাংসের স্সেহকে বসা বলে। শ্লোম্বধরা নামক চতুর্থকল। 
অস্থিসমূহে অবস্থিতি করে, কোনএকটী চক্রের (চাকার) অক্ষমধ্যে 
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ন্নেহ প্রদান করিলে চক্র যেরূপ অতি সহজেই ঘুরিয়! বেড়ায়, সেইরূপ 
সন্ধিহানসমূহ গ্নেয দ্বার। সংশ্লিষ্ট থাকায় সন্িস্থানসমৃহ অনায়াসে 
চালনা করিতে পারা যায়। পুরীষধর! নামক পঞ্চমকলা পক্কাশয়ে 
অবস্থিতি করিয়। কোষ্ঠের মল বিভাগ করিয়। দেয়। যরুৎ যেরূপ 
কোষ্ঠের চতুদ্দিকস্থ অন্ত্রসমূহকে আশ্রয় করিয়। থাকে, সেইরূপ 
উগ্তুকম্থ মলও পুরীষধরা৷ কলাকে আশ্রয় করিয়া থাকে । পিভধরা- 
কলা নামক ষষ্ঠকলা, এই পিতৃধরা কলাতে আহারীয় দ্রব্য সমূহ 

আমাশয় হইতে চালিত হইয়া পক্কাশয় মধ্যে অবস্থিতি করে, যে 
সকল পানীয় দ্রব্য পান করা যায়, কিম্বা আহারীয় দ্রব্য 
ভোজন করা যায় অথবা লেহন করা যায়, সেই সকল দ্রব্য 
পক্কাশয়স্থ হইয়। পিত্তাগ্রিকর্তক সংশোধিত হওত যথাকালে পরি- 
পাক হইয়। থাকে । শুক্রধর। নামক সপ্তমকলা । এই শুক্রধর। 
কল। দেহীদ্রিগের সকল শরীর ব্যাণ্ড হইয়। অবস্থিতি করে। ছুদ্ধে 

যেরূপ স্বত এবং ইক্ষুরমেতে যেরূপ গুড় সর্ববাবয়ব ব্যাপিয়। থাঁকে, 
শুক্রও সেইরূগ শরীরের সকল স্থান ব্যাপিয়। থাকে । বস্তিদ্বয়ের 
নিঙ্গদেশে দক্ষিণপার্খে ছুই অঙ্গুল অন্তর যে মুত্রনালী আছে, তাহ! 
হইতে পুরুষের শুক্র নিঃস্যত হইয়! থাকে । শুক্র, সকল শরীর আশ্রস্্ 
করিয়। অবন্থিতি করে । কিন্তু মন প্রফুল্ল থাকিলে ও স্ত্রীলোকদিগের 
সহিত ব্যায়াম করিলে এবং শরীর সুস্থ থাকিলেই উহা নির্গত হইয়। 

থাকে । গর্ভিণী স্ত্রীদিগের আর্তববাহিনী নাঁড়ার পথ গর্ভকর্তৃক 
রুদ্ধ থাকায় তাহাদিগের আর্তব দৃষ্ট হয় না। এই সময় আর্তব অধো- 
দেশে নিঃস্যত হইতে ন! পারায় উদ্দদিগে গমম করে , এই আর্তবের 
কতকাংশদ্বার। শরীর পরিপুষ্ট হয় এবং অবশিষ্টাংশ ভুপ্ধরূপে পরিণত 
হইয়! স্তনদ্বয়ে প্রবেশ করে । এই নিমিত গর্ভিণীদিগের স্তনদ্বয় স্থুল ও 
ভন্গত হইয়। থাকে । গর্ভের যকৃৎ.ও প্লীহ। শোণিত হইতে জম্মে। 
শোণিতের ফেণা হইতে ফুস্ফুস্ও মল হইতে উত্ুক অর্থাৎ মলাশয় 
জন্মে, রক্ত এবং শ্লেক্সার সারভাগ পিত্তকর্তৃক পক ও বায়ুকর্তৃক চালিত 
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হইয়া অন্ত্রপমূহ জন্মে । উদরে যে সকল ধাড়ু পরিপাঁক হয়, তাহার 
সারভাগ হইতে মলদ্বার ও বস্তি জন্মে । কফ, শোণিত এবং মাংসের 

সারভাগ হইতে জিহ্বা জন্মে। বায়ু, উষ্ণ সহযোগে শিরাপথ দ্বারা 

মাংস মধ্যে প্রলেশিকরতঃ মাংসকে পেশীর্ূপে পরিণত করে । মেদ- 

পাতুর স্নেহের সহিত বাঁযু মিলিত হইলে শিরাসমুহই ক্নারুবূপে পরি- 
ণত হয়, স্বছু পদার্থ দ্বার শির। এবং খর পদার্থ ঘবার। স্নায়ু জন্মে । উৎ- 

পন্তি কালে শরারস্থ যে ধাতু যেস্থানে সর্বদ| অবস্থিতি করে, সেই 
স্থানই সেই ধাতুর আশর বলিয়। জানিবে। রক্ত এবং মেদধাতুর 

ংঘেগে বুক্দয় জন্মে। মাংস, রক্ত, কফ এবং মেদধাতুর সহযোগে 
মু্ঘয় জন্মে । শোণিত এবং শ্লেক্সার সংযোগে হৃদয় জন্মে। প্রাণবায়ু- 
বাহিণী ধমনীস্মৃহ এই হৃদয়কে আশ্রয় করিয়। অবস্থিতি করে, হৃদয়ের 
অধোদেশের বাঁমদিকে শ্লীহ। এবং ফুস্ফুস্ ও দক্ষিণদিকে যরুৎ ও ক্লোম 
অবস্থিতি করে। এই হৃদয়ই চেতমার আশ্রয়, হৃদয় অজ্ঞান দ্বার আবৃভ 
হইলে প্রাণিগণ নিদ্িত হয়, হৃদয় অধোমুখে অবস্থিতি করিয়া জাগ্রত 
অবস্থায় পদ্মের ন্যায় প্রকাশ পাইতে থাকে এবং নিক্দিতাবস্থায় উহ! 
মুদিত হইয়। থাকে । নিদ্র। বৈষণবীশক্তি, ইহা! সকল প্রাণিকেই অভি- 
ভূত করিয়া থাকে । যে সময় সংজ্ঞাবহ শিরাসমূহ তমপ্রধান শ্লেক্সার 
দ্বারা আবৃত হইতে থাকে, সেই সমর তামসী নাঁমে নিদ্রা উপস্থিত 

হয়। স্ৃত্যুকালে যে নিদ্রা উপশ্থিত হয়, তাহ।কে অনবধোধিনী নানী 
নিদ্রা বলে। তমগ্ণবিশিষ্ট ব্যক্তিদ্ধিগের দিব! ও রাত্রি উভয়কালেই 
নিদ্রা হইয়। থাকে, রজগুণ-বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের বিনা কারণে নিদ্রা 
উপস্থিত হয়, সত্ৃগুণ-বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের অর্ধরাত্রে নিদ্রা হয়। 

যে সকল ব্যাকিদিগের শ্রেক্সা ক্ষীণ হইয়াছে, ও যাহাঁদের বায়ু অতি- 
শয় প্রবল, এবং যাহাদের মন ও শরীর সম্তীপযুক্ত, সেই সকল ব্যক্তি- 
দিগের নিদা। বিরুদ্ধ নহে। হৃদয় চেতনাস্থান বলিয়া পূর্বেবে উক্ত হই- 
য়াছে। হে স্বশ্রচ্ত ! দেহীদিগের এ হৃদয় তম কর্তৃক অভিভূত হইলে 
দেহীগণ নিদ্িত হইয়া থাঁকে। তমই নিদ্বার হেতু এবং সত্বগুণই 

৪৬. 
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জাগরণের হেতু ষলিয়! জানিবে। অথব। স্বভাবই নিদ। এবং 
জাগরণের প্রধান হেতু বলিয়া! কথিত হইয়াছে। " প্রাণীগণ পূর্বব- 
জন্মকৃত শুভবিষয় সমূহ নিদ্িতাবস্থায় রজোগুণযুক্ত মনদ্বারা গ্রহণ 
করিয়। থাকে । ইন্ড্রিয়সমূহ মুগ্ধ হইলে ও অজ্ঞানতা বৃদ্ধি হইলে 
জীবাত্সা! নিন্দিত না থাকিলেও নিন্ড্রিতের ন্যায় বল! যাইতে পারে । 

গ্রীক্সঝতু ব্যতীত অন্যান্য সকল খতুতেই দিবানিদ্রো যাঁওয়। নিষিদ্ধ 
বলিয়। জানিবে। কিন্তু বাঁলক, বৃদ্ধ, স্ত্রীসংসর্গ হেতু কৃশ, ক্ষত, ক্ষীণ, 
এবং মদ্যপানজনিত উন্মত্ত ব্যক্তি অথব! যাঁনাদি বাহনে কিম্বা পথগমনে 

পরিশ্রানস্ত ব্যক্তি ও অপর কোন কার্য্যের দ্বারা পরিশ্রাস্তব্যক্তি এবং 
অভুক্তব্যক্তি কিম্বা যাহাদের মেদ, ঘর্দমাঃ কফ» রস, রক্ত প্রভৃতির 
হীনতী। দৃষ্ট হয় এবং অজীর্ণরোগী, এই সকল ব্যক্তি দিবসে দু ইদণ 

কাল নিদ্রা যাইবে । যদি কোন কার্য্যবশতঃ রাত্রি জাগরণ করিতে হয়, 
তাহ! হুইলে ন্দ' যাইবার নিয়মিত সময় হইতে যে পরিমিত 
কাল জাগরণ করিতে হইয়াছে, তাহার অর্দপরিমিত কাল দিবসে নিদ্া 
যাইবে । দিবানিদ। দেহীদিগের পক্ষে ব্যাধিস্বরূপ । দিবানিদাতে 
অধর্মা এবং সকল পোষের প্রকোপ হইয়া থাকে । দোষের প্রকোপ 
হইলে কাস, শ্বাস, প্রতিষ্ঠায়, মন্তকে ভার বোধ, অঙ্রমর্দ, অরুচি, 
স্বর এবং অগ্রিমান্্য এইসকল রোগ জনম্মিয়া পাকে । রাত্রিকালে 

জাগরণ করিলে: বায়ু ও পিত্তজন্য নানাবিধ উপদ্ব জন্মিয়! থাকে । 

'অতএব দিবান্ছি। ও রাত্রি জাগরণ পরিত্যাগ করিবে । এই উভয়ই 
দোঁষকর বলিয়! জানিবে, স্থতরাং পরিমিতরূপে নি যাওয়। একাস্ত 
কর্তব্য । বথোপযুক্ত নিদ। যাইলে দেহ রোগশূহ্য,বল ও বর্ণযুক্ত হয়ঃ 
এবং স্থূল বা কৃশ ন! হইয়া মধ্যভাবে থাকে ও শ্ীমান্ হয়, মন প্রফুল্ল 
হয় এবং একশতবতসর কাল জীবিত থাকে । নি্দ! আয়ত্ত থাকিলে 
দিবসেই হউক কিংবা রাত্রি কালেই হউক, জাগ্রত থাকিলেই বা 
নিদিত থাকিলে কোনরূপ দোষ ঘটে ন1। বায়ূজন্য, পিতৃজন্য, মনস্তাপ- 
জন্য, ক্ষয়জন্য এবং অভিথাঁতজন্য নিদ্ার নাশ হইয়। থাকে । এই সকল 
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কারণে নিদ্রানাশ হইলে দোষের বিপরীত ক্রিয়। করিবে, তাহা হুই- 
লেই দোষ-প্রকোপ প্রশমিত হইয়। নিদ্রা হইবেক। নিদ্রা না হইলে 
সর্বাঙ্গে ও মস্তকে অধিক পরিমাণে তৈলাদি মর্দন করিবে এবং গাত্র 
উদ্র্তন ও সংবাহনাদি দ্বার! সুস্থ করিবে । শালি ততুলের ও গোঁধু- 
মের অন্ন, ইক্ষুরস যুক্ত মধুর ও স্িগ্ধ দ্রব্য, ছুপ্ধ, মাংসরস এবং বিলেশয়্ 

বা বি্ষির জাতীয় জন্তর মাংসযুক্ত দ্রব্য, রাত্রিকালে দ্রাঁক্ষা, শর্কর! 
ও গুড়যুক্ত দ্রব্য ভোজন করিতে দিবে এবং কোঁমল ও মনোহর শয্যায় 

শয়ন এবং আসন প্রভৃতিতে উপবেশন করিবে । এই সকল কাধ্য একে- 
বারে নিদ্রা না হইলে করিরে, নিদ্রা অধিক পরিমাণে হইলে বমন, 
সংশোধন, উপবাস ও রক্তমোক্ষণ প্রভৃতি করিতে থাকিবে এবং 

যাহাতে মন অস্থির হয় এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে । কফ! 
মেদ বিশিষ্ট ব্যক্তি অথব। বিষ-পীড়িত ব্যক্তি রাত্রি জাগরণ করিবে। 
তৃষ্ণাঃ শূল, হিক্কা, অজীর্ণ ও অতীসাররোগে দিবা নিদ্রা সমধিক 
উপকারী । ইন্ছ্রিয়সমূহের স্বন্ব বিষয় অর্থাৎ শব্বস্পর্শ প্রভৃতিতে 
জ্ঞান ন! থাকা, শরীরের গুরুতা, জুত্তা, ক্লান্তি, এবং শিদ্রায় কাতরতা! 

এই সকল তত্দ্রার লক্ষণ ॥ মুখব্যাদন করিয়া বাহিরের বায়ু গ্রহণ 
করতঃ পুনরায় তাহা চক্ষের জলের সহিত পরিত্যাগ করাকে জুস্ত। 
বলে। পরিশ্রম ন! করিলেও শ্রাস্তি বোধ হইলে এবং শ্বাস রোধ 

হইলে তাহাঁকে ক্লান্তি বলে। শরীর ক্লাস্ত হইলে ইন্দ্রিয় সমূহের 
কার্য্যের ব্যাঘাত হইয়া থাকে । বমন করিলে আহারীয় দ্রব্য নির্গত 
না হুইয়। হৃদয়ে লাল৷ ও শ্লরেঘ্া সঞ্চিত হুইয়। পীড়া বোধ হইলে 
তাহাকে উৎক্রেশ বলে । মুখের মধুরতা) তন্দ্রা, হৃদয়ের উদ্বেষ্টন 
অর্থাৎ বমনেচ্ছা, ভ্রম এবং অন্নে অরুচি প্রভৃতি হইলে তাহাকে গ্লানি 
বলে; গাত্র যেন আর্জ চর্ম দ্বারা আবৃত এইরূপ বোধ হইলে এবং 

মস্তক ভার বোধ হইলে তাহাকে গৌরব বলে। পিত্ত, তমণ্ডণ বিশিষ্ট 
হইলে মুচ্ছ1 এবং রজ গুণবিশিষ্ট হইলে ভ্রম জন্মাইয়া থাকে । 
বায়ু, তমগুণ বিশিষ্ট হুইয়া .শ্লেম্মার সহিত মিলিত হইলে নি 
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হইয়া থাকে । রমজন্য ও বায়ুর আধ্মানজন্য গর্ভ বৃদ্ধি হইয়। 
থাকে । ও 

গর্ভস্থ শিশুর নাভির মধ্যে জ্যোতি স্থান। এই জ্যোতিস্থানে 
বায়ু সর্ববদ! ধমন অর্থাৎ কামারের জঁ'তার ন্যায় করিতে থাঁকে। 

বায়ুর এইরূপ ধমনে গর্ভস্থ শিশুর শরীর ক্রমশ রূদ্ধি হইয়া থাকে। 
উক্ত ধমিত বায়ু উষ্ণতাঁসহযোঁগে দেহের কোতপথ সমৃহদ্বার1 উদ্ধ 

অধ: এবং তির্যগ্ভাগে গমন করে। দৃষ্তি এবং রোমকুপসমূহ 
কখনই বৃদ্ধি হয় না। মনুষ্যসন্বন্ধষে এইনিয়মই নিশ্চয় বলিয়! 
ধন্বন্তরি নির্দেশ করিয়াছেন । শরীর ক্ষয় হইলেও ন্বাবতই প্রকৃতি 
হইতে নখ এবং কেশ সমূহ সর্ববদ। বৃদ্ধি হইয়। থাকে । পোপ সকল 
পৃথক্ পৃথকৃভাঁবে এবং ছুই দুইটা করিঘ্না। ও সমস্ত একত্রে মিলিত ভাবে 
সপ্তপ্রকার প্রকৃতি বলিয়া জানিবে | শুক্র এবং শৌণিতের স"যোগ- 

কালে বারু, পিন এনং কফের মধ্যে বে দোষের প্রাঁবঙ্গ হয়, জীবের 

প্রকৃতিও সেই দোষ জন্বা হয় বলিয়া জানিবে। এঁ সকল বাঁতাঁদি 
প্রকৃতির লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ কর। জ্াাগরণশীল, শীতল জূব্যে দ্বেষ 

অলক্ষণযুক্ত, মাঁৎসর্ধ্যবিশিক্ট» নীচতা, আ.মাদপ্রিয়তাঃ হস্ততলের ব। 
পদতলের রক্তবর্ণতাঃ শ্মস্রু, নখ এবং কেশের রুক্ষতা, ক্রোধশীলত।, 

দন্তনখখাদিতা, ধৈর্যহীনত।ঃ দিত্রতার অদুট়তা, কুতত্বতা, শরারের 
কৃশত1 ও কার্কশ্য, শিরা সমৃহদ্বার! ব্যাপ্ত, বাঢালতা, ভ্রুতগমন- 

শীলত।, চাঁঞ্চল্য, নিদ্রাবস্থায় শুহ্যে গমনশীলতা, চঞ্চল বুদ্ধি ও চঞ্চল- 

দৃষ্টিতা, ধন ও. মিত্র সঞ্চয়ে মন্দতা, এবং ভসন্বন্গভাষিতা, বাত প্রকৃতি 

মনুষ্য এইসকল লক্ষণবিশিন্ট হইয়া থাঁকে |: অশ্ব, ছাগ, গোমায়, 
শশক, ঘূষিক, উত্্ী, কুকুর, গ্রপ্র, কাক এবং গর্দভ বাতপ্ররুতি মনুষ্য 
এইসকল জন্তর্ প্রকৃতির ন্যায় প্রকতিবিশিষ্ট হইয়। থাকে । অঙ্গ 
ঘশ্মাক্ত, দুগন্ধযুক্ত, পীতবর্ণ ও শিথিল এবং নখ, চক্ষু, তালু, জিহবা, ওঠ, 
হস্ত ও পদতল তান্রবণ, স্রীত্রষ» বলিপলিতযুক্ত, কূশ১ বহুভোজী, 

উষ্ণদ্েষী, শীঘ্রক্রোধনশীল, ও শীঘ্র শান্তনশীল, মধ্যমবল ও আফ্ষ 
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বিশিষ্ট, মেধাবী, নিপুণবুদ্ধি, যুক্তিপূর্ববক কথনশীল, তেজস্বী, যুদ্ধে 
ছুদ্দান্ত, গিদ্রীবস্থায় স্তবর্ণ, পলীশপুষ্প, কর্ণিকাপুষ্পঃ অগ্নি, বিদ্যুৎ 
ও উন্ধা দর্শন করে, কাহারও নিকটে নত হয় না, স্মরণাগত 

ব্যক্তিকে আশ্রয় দান করে, এবং গমনকাঁলে ব্যথিতের ন্যায় গমন 

করে, পিত্তপ্রক্তি মনুষ্য এইসকল লক্ষণবিশিষ্ণ হইয়। থাঁকে। 

সর্প, উলৃক, গন্ধ, ক্ষ, বিড়াল, বানর, ব্যাপ্র+ ভল্লু,ক, এবং নকুল, 
পিন্তপ্রকৃতি মনুষ্যের এইসকল জন্তর গএকৃতির ন্যায় প্রকৃতি হইয়া 
থাকে । দুর্বব, ইন্দীবর, নিজ্তিংশ, আদা, অরিষ্ট এবং শরকাণ্ড এই 
সকলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, শ্রীমান্. প্রিয়দর্শন, মধুর রসাপ্রয়, কৃতজ্ঞ, 

ধৈর্যশীল, সহিষ্ণু, লোভশুন্য, বলবান্, চিরগ্রাহী, অর্থাৎ শীত কোন 
কথ! বুঝিতে পারে না) শক্রত। সাধনে সমর্থ, শুক্লবর্ণ চক্ষু, স্থির, 
কুটীল, ও ব্রঞ্ণবর্ণ কেশ, লঙ্্মীমান্, মেঘ, ম্বদঙ্গ, অথব! সিংহের ন্যাঁয় 
শব্দ এবং নিদ্রাকাঁলে পদ্ম, হংস, ও চক্রবকবিশিষ সরোবর দর্শনশীল, 
রক্তবর্ণ চক্ুবিশিক্ট, সুন্দর গঠন, ন্দিদ্ধঃ সত্বগুণবিশিষ্ট, ক্লেশসহিষ্ু, 
এবং পুজ্য ব্যক্তির সম্মানকারী, এইসকল শ্লেক্ষপ্রকৃতি মন্ষ্যের 
লক্ষণ। শ্লেশ্ষপ্রকৃতি মনুষ্যের মিত্র এবং ধন স্থির থাকে এবং শাস্ত্রে 

দৃঢবুদ্ধি জন্মে। ব্রল্গ1, রুদ্, ইন্দ্র, বরুণ সিংহ, অশ্ব, গজ, গো, বুষঃ 

ংস, শ্লেক্সাপ্রক্তি মনুয্যের এইসকল জন্তর প্রকৃতির ন্যায় প্রকৃতি 

হুইয়। থাকে । ছুই কিন্য। তিনপ্রকৃতি মিলিত হইয়। যে সকল 
প্রকৃতি জন্মে, তাহা পুর্ব্বেক্ত বাতাদি প্রকৃতির মিজ্রিত লক্ষণ দ্বার! 
নির্দেশ করিবে । প্রকৃতি স্বভাবত প্রকুপিতঃ ধেকৃত ঘ'ক্ষয় প্রাপ্ত 

হয় না। যদি স্বভীবত এ সকল ঘটে, তাহা হইলে আদুঃ শেষ হই- 

যাছে বলিয়া জামিবে। বিষে যে কীট জদ্দে, বিষ কর্তক তাহার্ 

যেমন কোনরূপ অনিষ্ট উৎপাঁদন হয় ন', রত প্রকৃতি হইতে 
জীবের কোনরূপ অনিষ্ট উৎপাদন হয় না। কোন কোন পণ্ডিত 

ভৌতিক পদার্থকে মনুষ্যদিগের প্রকৃতি সি থাকেন। ভৌতিক 

পদার্থের মধ্যে বায়ু, অগ্রি, জল, . এইতিনটী প্রকৃতির বিষয় বলির! 
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জানিবে। পার্থিব প্রকৃতি হইলে শরীর দৃঢ় ও বিপুল এবং ক্ষমাশীল 
হইয়। থাকে । আকাশীয় প্রকৃতি হইলে পবিভ্রমন। ও দীর্থায়ুবিশিষট 
হয়। শৌচ, আস্তিক্য (ধর্ট্দে বিশ্বাস ) বেদাত্যাস, গুরুপুজা, অতিথি- 
প্রিয়তা এবং যজ্ঞ, এইসকল ব্রহ্মকায়ের লক্ষণ, মহাশয়ন্ব্, বীর্ধ্য, 

প্রৃত্ব, শাস্ত্রে নিপুণবৃদ্ধিতা, ত্ৃত্যপ্রতিপালনশীল এইসকল মহেন্দ্র 

কায়ের লক্ষণ। শীতলদব্য সেবন, ধৈর্ধ্যশলত।), পিঙ্গলবর্ণ তা, 
কেশের কপিলত। (নীল মিশ্রিত পীতবর্ণ হওয়া! ) এবং প্রিয়ভীষিতা 

এইসকল বারণ প্রকৃতির লক্ষণ। মধ্যস্থতা, ধৈর্য্যশীলত।, ধন 
উপার্জন ও সঞ্চয়কারিতা, এবং নূতন কৌশল আবিষ্কার করিতে ইচ্ছা, 
এইসকল কৌবের কায়ের লক্ষণ। গন্ধদব্যে, পুষ্পমালায় এবং 
নৃত্যবাদ্যাদিতে একান্তপ্রিয়তা ও বিহারশীলতা এইসকল গন্ধর্ব্ব 
কায়ের লক্ষণ। প্রত্যুৎ্পন্নমতিত্ব, উপস্থিতমাত্র কার্য্যনির্ববাহ 
কর।, দৃডনংকল্প পূর্বক কার্যে প্রবৃত্ত হওর।, ভয়শৃন্যত|, মেধাবী ও 

শুচি হওয়।, এবং ক্রোধ, মো, ভয়, ও হিংস। বর্জিত হওয়া এই- 
সকল যমপ্ররুতির লক্ষণ । জপ, ব্রত, ব্রহ্ষচর্ধ্য, হোম, অধ্যয়ন, 

এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞানসম্পন্ন হওয়া এই সকল খধিসত্বের লক্ষণ । এই 
সপ্তপ্রকার সাত্বিক প্রকৃতির বিষয় বল। হইল । এখন রাজসিক প্রকৃতির 
বিষয় বল! যাইতেছে শ্রবণ কর। ধনশালী, ভয়ঙ্কর, শুর, অতিশয় 
অসুয়াকারী, একাহারী, এবং উদরপরায়ণ এইসকল লক্ষণবিশিষট 
পুরুষকে অস্থ্র প্রকুতিবিশিষ্ট পুরুষ বলে। অধিক পরিশ্রমকারী, 
ভীরু, অতিশয় মায়াবী, গমনে কিম্বা অপর কোন কার্যযাদিতে চঞ্চল, 

এইসকল লক্ষণবিশিষ্ট পুরুষকে সর্প প্রকৃতিধিশিষ্ট পুরুষ বলে। 
অভিলফিত বিষয় সিদ্ধি করিতে তৎপর, অতিশয় 'ভোজনশীল, ক্রোধ- 
শীল ও চঞ্চল এই সকল পুরুষ শাকুন প্রকৃতিবিশিষ্ট বলিয়! জানিবে। 
কার্যে আগ্রহাতিশয়, ভয়জনক, বাহিরে ধন্মশীল, অতিশয় চঞ্চল১ এবং 

তমোগুণবিশিষ্টঃ এইসকল লক্ষণযুক্ত পুরুষকে রাক্ষসপ্রকৃতি পুরুষ 
বলিয়৷ জানিবে। উচ্ছিষ্ট আহু।র করা, উগ্রস্বভাঁব, অতিরিক্ত সাহস, 
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স্ত্রী বিময়ে লোভ, এবং নির্লজ্জতা, এই সকল পৈশাচিক একৃতির 
লক্ষণ। কার্য্যের বিশৃঙ্খলতাঃ আলস্তঃ ছুঃখশীলতা, অসুয়াকারাী, 
লোভ এবং কৃপণ, এই সকল প্রেত প্রকৃতির লক্ষণ। এই ছয় প্ররার 
রাজমিক প্রকৃতির লক্ষণ । তামসিক প্রকৃতির লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ 

কর। মেধা ন1 থাকা, অনিদ্রা, নিত্যস্ত্রীনংসর্গকারিতাঃ নিরাকরিষুতা, 

এইসকল পাশব প্রকৃতির লক্ষণ বলিয়। জাঁনিবে। চাঞ্চল্য, মূর্খতা, 

ভীরুতা, জলপানে সমধিক অভিলাষ, পরস্পর অভিমর্দন, এই 
সকল মত্ত প্রকৃতির লক্ষণ । একস্ছানে নিত্যবাঁসঃ একমাত্র আহারে 

রত, এইসকল বনম্পতি প্রকৃতির লক্ষণ । এইসকল প্রকুতিবিশিষ্ট 

পুরুষ সত্বগুণ ও ধর্ম, কাম, ও অর্থ বর্জিত। তামসিক প্রকৃতি তিন 
প্রকার বল! হইল । শরীরের প্রকৃতি অবগত হইয়! প্রকৃতির অনুরূপ 
চিকিৎসা করিবে । উপরি উক্ত প্রকৃতিসমূহ সত্ব, রজ এবং তমগুণ 

হইতে উৎপন্ন । প্রকৃতিসমূহ লক্ষণের সহিত বল! হইল, চিকিৎসক- 
গণ এ সকল লক্ষণ চিন্ত। করিয়। চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবেন | 

ইতি চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত । 
শপ 

পঞ্চম অধ্যায় । 

অনস্তর আমরা শরীর সংখ্যার বিষয় বিস্তারপূর্ধবক বর্ণন করি- 
তেছি। স্বকীয় প্রকৃতির বিকারস্বরূপ যে শুক্র ও শৌণিত, সেই 
শক্র শৌণিত গর্ভাশয়ে সংমূচ্ছিত হইয়া গর্ভ এই নামে অভিহিত 
হুইয়। থাকে । এই গর্ভ চেতন কর্তৃক অধিষ্ঠিত, বায়ুকর্তৃক বিভাগীকৃত, 

তেজকর্তৃক পক, জলকর্তৃক রসবিশিষ্ট, পৃথিবী কর্তৃক সংহত এবং. 
আকাশ কর্তৃক বদ্িত হইয়! থাকে । এইপ্রকারে বদ্ধিত গর্ভের যখন 
হস্ত, পাদ, জিহ্বা, নাঁসিকা, কর্ণ, এবং নিতন্ প্রভৃতি অঙ্গসমূহ প্রকা- 

শিত হয়, সেই স্ময় গর্ভ, *শরীর” এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে । 
শরীর ছয় অঙ্গবিশিষ্ট যথা-_হস্তদয়, পাদছ্য়, এবং মধ্যভাগ ও মস্তক । 
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অনস্তর প্রত্যঙ্গ সমূহের বিষয় বল। যাইতেছে । মন্তক, উদর, পৃষ্ঠ, 
নাভি, ললাঁট, নাসিকা, চিবুক, বস্তি, জ্রীবা, এই সকল প্রত্যেকে 
এক একটী। কর্ণ, চক্ষু, নাসিকা, ভ্রু, শঙ্খ, অংশ; গণ্ড, কক্ষ, স্তন, মুক্ষ, 
পার্খ, নিতম্ব, জানু, বাহু, এবং উরু এইসকল প্রত্যেকে ছুই ছুইটী। 
অস্কুলি বিংশতি, কআ্োতসমূহ পরে বল! যাঁইতেছে। প্রত্যঙ্গ সমূহের 
বিভাগ এইরূপে কথিত হইল । প্রত্যঙ্গ সমূহের সংখ্য! যথা-_ত্বক্, 
কলা, ধাতুসমূহ, মল, দোষসমূহ, যরুৎ, শ্রীহা, ফুস্ফুস্, উও্ডুক, হৃদয়, 
আশয়, অস্ত্র, বৃকক্ঃ আতসমূহ, কগুরা» জাল, রজ্জ,১ সেবনী, সংঘাত, 

সীমন্ত, অস্থি সন্ধি, স্লাযুঃ পেশী, মর্ন্ট, শিরাও ধমণীঃ এবং যোগ 

আোতদমূহ। ত্বকৃ সাতটী, কলা সাতটী, আশয় সাতটী, ধাতু সাতটা, 
শিরা একশত সাতটী, পেশী একশত পাঁচটা, স্বায়ু একশত নয়টা, অস্থি 
একশত তিনটা, সন্ধি ছুইশত দশটী, একশত সাতটা মর্ম, চব্বিশটী 
ধমণী, তিনপ্রকার দোষ, তিন প্রকার মল এবং নয়টা দ্বার স-ক্ষেপত 
এই সকল বলা হইল । অতৎপর বিস্তার পূর্বক বলা যাইতেছে । ত্বক, 
কলা» ধাতু ও মল, দোষ, হকৃৎ, প্লীহা, ফুস্ক্ম্, উত্ুক, হৃদয় এবং 

যকৃৎঃ এই সকল সংক্ষেপে ৰলা। হসট্যাছে | বাতাশ য়, পিভাশয়, শ্রেম্া- 

শয়, রক্তাশয়ঃ আমাশয়, পা শয়, এবং শুত্রাশয় এইসাতটা আশ 
সত্রীলৌকদিগের ইহ হইতে গর্ভাশয় নামক রা অতিরিক্ত আশয় 
আছে । স্থতরাং স্ত্রীলোকদিগের আশয় আটটা এবং পুরুষের আঁশয় 
সাতটী। পুরুষদিগের অন্ভ্রি সাড়েতিন ব্যাম, স্ত্রীলোকদিগের অস্ত্র 
তিন ব্যাম, শ্রবণ, নেত্র, বদন, স্রাণ, মলদ্বার এবং মেঢু, পুরুষের শরীরে 

এই নয়টা দ্বার আছে! ক্ত্রীলোকদিগের শরীরে এই কয়েকটী বহি- 
দ্বার ব্যতীতও অপর তিনটী দ্বার আছে, শ্ুনদ্ধয় ও অধদেশে রক্তবহ 
দ্বার আছে। কণগুর! ষোড়শ যথা__হস্ত, পদ, গ্রীবা এবং পৃষ্ঠ এই 
সকলের প্রত্যেকস্থানে চারিটী করিয়া কণ্ডরা৷ আছে, হস্তও পাঁদস্থিত 
কণুরা হইতে নখ জন্মে, গরীব! ও হৃদয়ের অধভাগস্থ কণুরা হইতে 
মে জস্ম এবং শ্রোণি, পৃষ্ঠ ও নিতম্বস্থিত কগুরা হইতে বিন্ব জন্মে 
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মাংসজাল, শিরাঁজাল, স্নায়ুজাল এবং অস্থিজাঁল» এই সকলের প্রত্যেকে 
চারিটী করিয়া জাল আছে, এইসকল প্রত্যেকে পরস্পর সংশ্লিষ্ট হওত 
পরস্পরের ছিদ্রের সহিত মিলিত হুইয়া মণিবন্ধ হইতে গুল্ফ পর্য্যন্ত 
অবস্থিতি করিয়! থাঁকে। কৃ্চ ছয়টা যণা_ডুই হান্তে ছুইটী, দুই 
পাদে ছুইটী, গ্রীবা এবং মেটে এক একটী। প্রধান মাংসরজ্জু চারিটা, 
পুষ্ঠদণ্ডের উভয় পার্খে পেশী বন্ধনার্৫ঘ ছুইটী ও এঁ দণ্ডের বাহিরে ও 
অভ্যন্তরে দুইদিকে দুইটী। সেবনী সাতটা, মস্তকে পাঁচটা এবং জিহব! 
ও উপস্থে এক একটী । শরীরে শস্ত্রপ্রয়োথকালে তাহাদিগকে জাব- 
ধানপুর্ববক পরিত্যাগ করিবে অর্থাৎ যাহাতে এঁ মেবনীতে না লাগে; 
এইরূপভাবে শস্ত্র প্রয়োগ করিবে । অস্থির সংঘাত চৌদ্দটী যথা. 
গুল্ক, জানু ও বওক্ষণদেশে তিনটা, এইরূপ সন্ধিদেশে তিনটা, বাহুছয়ে 

ছয়টী এবং কটি ও মস্তকে এক একটী। সীমস্ত চৌদ্দটা,অর্থাৎ অস্থিসংঘ- 

তের সংখ্য। যত, সীমন্তের সংখ্যাও তত । যেহেতু অন্থিসংঘাতের 

স্থানেই সীমন্ত থাকে । কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে, অস্থিসংঘাত 
আঠারটা। আয়ুর্ষেদজ্ঞ পণ্ডিতের! বলেন যে, অস্থির সংখ্যা তিনশত 
ছয় কিন্তু শল্যতন্ত্রে উক্ত আছে যে, অস্থি তিনশত । হস্ত ও পাদে 

একশত বিংশতিখণ্ড অস্থি । ত্াণি, পার্থ, পুষ্ঠ, উদর ও বক্ষ এইসকল 
স্থানে একশত সপ্তদশখণ্ড এবং গ্রীবার উদ্ধভাগে ত্রিষ্তি (৬৩) খণ্ড) 
পায়ের অগ্গুলির প্রত্যেকে তিনটা করিয়। পঞ্চদশটা ; তল, কুচ্চ এবং 
গুল্ফদেশে দণ্টা, পার্চিদেশে একটা, জঙ্ঘাতে ছুইটী, জানুদেশে 

একটা ও উরুতে একটা, এইরূপে প্রত্যেক শক্থিদেশে ভ্রিশখগ্ড 

করিয়। যষ্িথও অস্থি আছে, বাহুদয়েও এরূপ ত্রিশখণ্ড করিয়া বষ্ভিখণ্ড 
অস্থি আছে । কটাদেশে পাচখণ্ড অস্থি আছে। এইদকলের মধ্যে. 

গুহদেশ, যোনিদেশ এবং নিতন্বদ্ধয়ে চারিথণ্ড ও কটিদেশের নিম্ভাগে 

ত্রিকস্থানে একখপণ্ড, প্রত্যেক পার্খে ষটন্রিংণৎ (৩৬) খণ্ড, পৃষ্ঠদেশে 
ত্রিশখণ্ড) বক্ষঃস্থলে আটখণ্ড, অক্ষ নামক দেশে ছুই খণ্ড, প্রীবাদেশে 
নয়খণ্ড, ক্দেশে চারিখণ্ড, হনুদ্বয়ে দুইখণ্ড, দন্তে ছাত্রিংশৎখণ্ড নাসি- 

৪৭ 
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কাঁতে তিনখণ্ড, তালুতে একখগ্ড ; গণ্ড, কর্ণ ও শঙখদেশে এক একখণু 
এবং মস্তকে ছয়খণ্ড । অস্থি পাঁচপ্রকার যথা__-কপাঁল, রুচক, তরুণ, 

বলয় এবং নলক । জানু, নিতন্ব, স্ন্ধ, গণ্ড১ তালু, শঙ্খ এবং মস্তক । এই 
সকল স্থানের অস্থিখণ্ড সমূহকে কপাল নামক অস্থি বলে; দন্তের অস্থি 
খণ্ডকে রুচক বলে । নাসিক, কর্ণ, গ্রীবা এবং চক্ষুকোধস্থিত আস্ি- 

খণ্ডকে তরুণ নামক অস্থি বলে ; হস্ত, পাদ, পুষ্ঠ, পার্থ, উদর এবং 

বক্ষ এইসকল স্থানস্থিত অস্থিসমূহকে বলয় নামক অস্থি বলে। 

অবশিষ্ট অস্থিসমৃহকে নলক নাঁনক অস্থি বলে। বৃক্ষ যেরূপ অভ্য- 
স্তরস্থিত সারভাগ আশ্রয় করত অবস্থিতি করিয়া থাকে, সেইরূপ 
অস্থিসাঁর আশ্রয় করত দেহ অবস্থিতি করিয়। থাকে । সুতরাং শরী- 

রের ত্বকৃ এবং মাংস প্রভৃতি বিনষ্ট হইলেও অস্থির বিনাঁশ হয় না। অস্থি- 

সমূহই দেহের সার পদার্থ ; শির।,ও ন্নাযুদ্বারা মাংসসমূহ:অস্থিতে সন্থদ্ধ 
থাকে । অতএব অস্থি অবলম্বন করিয়া থাঁকাতেই মাংস শীর্ণ ব 

পতিত হুইতে পারে না। সন্ধি ছুইপ্রকার ক্রিয়াবিশিষ্ট এবং স্থির ; 
হস্ত, পাঁদ, হন্ু এবং কটি এইসকল স্থানের সন্ধিসমূহ ক্রিয়াবিশিষ্ট, 
অবশিষ্ট সন্ধিসমূহ নিশ্চল । সন্ধির সংখ্যা । ছুই শত দশ এই সকলের 
মধ্যে হস্তে ও পাঁদে অষ্টবষ্টি (৬৮) কোষ্ঠদেশে একোনযষ্টি (৫৯) 
গ্রীবার উদ্ধদেশে ত্র্যশীতি (৮৩) প্রত্যেক পাদান্থুলীতে তিনটা 
করিয়া ও বৃদ্ধাঙ্গুলীতে ছুইটী করির! চতুর্দশটা। জানু, গুল্ফ এবং 
বঞ্ষণ এই কয়েকটী স্থানে প্রত্যেক এক একটী হি অবস্থিতি করে । 
এইপ্রকার এক একটী পার্খে সপ্তদশ (১৭) সংখ্যক সন্ধি আছে, 
অপর পাদদ্ধয়ে ৩ বাহুদ্বয়ে এই প্রকার সন্ধি আছে । কটি ও কপাল- 
দেশে তিনটা, পৃষ্ঠদেশে চতূর্বিবংশতিটী (২৪ ) উভয় পার্খেও চতুর্বিিং- 
শতিটী; বক্ষস্থলে এবং আ্ীবাদেশে আটটী, কদেশে তিনটা, নাড়ী, 
হৃদয় এবং ক্লোমস্থানে অঙ্টাদশটা, দন্তনন্ষির পরিমাণ দন্তমূল অর্থাৎ 
যে কয়েকটী দন্তঘুল সেই কয়েকটী দস্তসন্ধি। কাঁকলকে অর্থাৎ 
ক্দেশে একটী, নাসিকাতে একটা, চক্ষুদ্বয়ে ছুইটী, গণ্ড, কর্ণ ও 
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শঙ্মঘদেশে এক একী, হন সন্ধি দুইটা, ভ্রুর উপরিভাগে ছুইটা, শঙ্ঘ- 
দ্বয়ে ছুইটী, মন্তকের খুলিতে পাঁচটী এবং মুদ্ধদেশে একটী। এইসকল 

সন্ধি আটপ্রকার। কোর, উদ্দখল+ সামুদগ, প্রতর, তুন্নস্বেনী, বাঁয়স- 

তুণ্ড, মণ্ডল এবং শঙ্ঘীবর্ত। অঙ্গুলি, মণিবন্ধ, গুল্ফ, জানু ও কুর্পর 

এইমকল স্থানের সন্ধিকে কোর নাঁমক সন্ধি বলে । কক্ষ, বজ্ণ এবং 

দশনের সন্ষিকে উদখল নামক সন্ধি বলে । স্বন্ধ, মলদ্বার, যোনিদেশ 

এবং নিতম্ব এই সকল স্থানের সন্ধিকে সামুগ্দ নামক সন্ধি বলে । 

প্ীবা ও পুষ্ঠণ্ডের সন্দিকে প্রতর নামক সন্ধি বলে। মস্তক, কটি ও 
কপালদেশের সন্ধিকে তুন্বসেবনী নামক সন্ধি বলে। হনুদ্বয়ের 

সন্ধিকে বায়সতুণ্ড নামক সন্ধি বলে। ক, হৃদয়, চক্ষু, ক্লোম এবং 
নাড়ীর সন্ধিকে মণ্ডল নামক সন্ধি বলে । কর্ণ এবং শ্ঙ্গাটকের সন্ধিকে 
শঙ্জীবর্ত নামক সন্ধি বলে। এইসকল সন্ধির নাঁমদারাই আকারের 
বিনয় একপ্রকার বল। হইল । যে সকল সন্গির বিষয় বল। হইল, 

তাহা কেবল অস্থিসন্ধি সম্বন্ধীয় বলিয়াই জানিবে, যেহেতু পেশী, স্নাঘু, 

শির! প্রভৃতির সন্ধির সংখ্য। নাই। আয়ু নয়শত, এইসকলের মধ্যে 
হস্তে ও পাদে ছয়শত, কোষ্ঠদেশে দুইশত ত্রিশ, শ্রীবা ও তাহার 
উদ্ধাদেশে সপ্ততি (৭০) প্রত্যেক পাঁদাক্ুলিতে ছয়টা করিয়া সমুদায়ে 

ত্রিশটী; তলকৃর্চ ও গুল্ফদেশে ত্রিশটা, জঙ্ঘাতে ত্রিশটা, জান্ুদেশে 

দশটা, উরুদেশে চল্লিশটা, বঙ্ষণদেশে দশটা এইরূপে প্রত্যেকে 
দেড়শত করিয়। ছুই পাঁয়ে তিনশত স্ায়ু আছে; বাহুদ্বধয়েও তিনশত 

স্নায়ু আছে। কটিদেশে যষ্টি (৬০) সংখ্য। এবং মৃদ্ধদেশে চতুস্ত্রিংশৎ (৩৪) 
সংখ্যক সায় আছে, সমস্তে নয়শত ন্সায়ু। স্নায়ু চারিপ্রকার বথা-_ 

প্রতানবতী অর্থাৎ শাখাপ্রশাখাবিশিষ্, বৃত্ত (গোল) ; পৃথু (স্থল) এবং. 

শুধির (ছিদ্রবিশিষ্ট)। হস্তপাদএবং সন্ধিস্থানের স্ায়ুসমহই প্রভানবতী, 

কণুরায় স্বায়ূসমূহ বৃত্ত অর্থাৎ গোল । আমাশয় ও পদ্ষাশয়ের অন্তভাগে 
বং বন্তিদেশের স্নায়ুসমূহ শুষির । পার্খদেশ, বক্ষ, পৃষ্ঠ এবং মস্তকের 

রা পৃথু। কাঠ্ফলক সমূহ বহুবিধ বন্ধনদ্বারা সংশ্লিষ্ট থাকিলে যেমন 
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জলে মনুুষ্যের ভারবহনে সমর্থ হয়, সেইরূপ শরীরের সন্ষিসসূহ'ও 

স্নায়ুদ্ধার। সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ বদ্ধ থাকিলে মন্ফ্যের ভাররহন করিতে 

সমর্থ হয় । অস্থি, পেশী, শিরা কিম্বা সন্ধি বিন হওয়! অপেক্ষা স্নায়ুর 
বিনষ্ট হইলে মনুষ্যের সমধিক অনিষ্ট হইয়া থাকে । শরীরের বাহ ও 

ভ্যন্তরস্থিত স্নীয়ুসমূহ যিনি পরিজ্ঞীত আছেন, তিনিই দেহ হইতে 
অতিশয় গুড় শল্যও বাহির করিতে সমর্থ হন। পেশী পাঁচশত, হস্ত- 
পাঁদে চারিশত, কোষ্ঠাদেশে ষট মষ্ি (৬৬) ও্রীবা ও উহার উদ্ধদেশে 
চতুস্ত্রিংশৎ (৩৪)। প্রত্যেক অঙ্কৃলিতে তিনটা করিয়। সমুদায়ে পনরটী, 
পায়ের উপরিভাগে দশটা, কুর্মাদেশে দশটা, পদতলে ও গুল্ফদেশে 

দশটা, গুলফ ও জানু এই উভয়ের মধ্যস্থানে' বিংশতিটা, জানুদেশে 

পাঁচটা, উরুদেশে বিংশতিটী এবং বজ্ষণদেশে দশটী, প্রত্যেক পাদে 

একশত করিয়। ছুই পাদে দুই শত পেশী, হস্তদ্বয়ের পেশীরও এইরূপ 
সংখ্য।, গুহাদেশে তিনটী, মেডঢ্ুদেশে একটি এবং মেউদেশের ঘেবনীর 
স্থানে একটি, মুক্ষদঘয়ে ছুইটি, ছুই নিতন্দে পাচট্টা করিয়। দশটি, বস্তির 
উপরিভাগে ছুইটী, উদরে পাঁচটি, নাভিদেশে একটি, পৃষ্টের উদ্ধ- 
ভাগে পাঁচটি করিয়া দশটী দীর্ঘভাঁবে অবস্থিত, উভয়পার্থে ছয়টা, 
বক্ষস্থলে দশটি, ক্কন্ধদেশের সন্ধির চারিদিকে সাতটি, হৃদয়ে ও আমা- 
শয়ে ছুইটি, যরুৎ, গ্লীহা ও উত্ুকে ছয়টি, জীবাদেশে চারিটি, হন্তুতে 
আটটি, কাঁকলকে ও গলদেশে একটি করিয়। দুইটি, তালুদেশে দুইটি, 
জিহ্বাতে একটি, ওঠ্ঠদ্রয়ে দুইটি, নাসিকাঁতে দুইটি, চক্ষুদ্বয়ে ভুইটি, 
গগুদয়ে চারিটি, কর্ণদয়ে দুইটি, ললাঁটে চাঁরিটি এবং মস্তকে একটি, 
এইপ্রকারে শরীরে পাঁচশত পেশী আছে । শরীরের শিরাঃ স্নায়ঃ 

অস্থি, পর্ধব এবং সন্ষিসঘূহ পেশীর দ্বার! ব্যাপ্ত থাকাবশতই কার্য্যক্ষম 
হইয়। থাকে । স্ত্রীলোকের ইহা অপেক্ষা অতিরিক্ত বিংশতিটি পেশী 
আছে। তন্মধ্যে যৌবনকাঁলে পাঁচটি করিয়া ,.দশটি পেশী বৃদ্ধি 
হইয়! থাকে । অপত্যপথে চারিটি, উক্ত চারিটির মধ্যে অপত্যপথের 
মুখে ছুইটি ও বাহিরে দ্বইটি, গর্ভছিদ্রে তিনটি এবং শুক্র শোণিতের 
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প্রবেশের পথে তিনটি, পিভ এবং পকাশয়ের মধ্যে যেস্থানে গর্ভ 
থাকে, সেই স্থানের পেশী, সন্ধি, অস্থি শিরা ও স্সায়ু প্রভৃতি এ 
গর্ভীশয়কে আরৃত করিয়। রাখে | পুরুষের মুক্ষদেশে যে সকল 

পেশী আছে, দেই সকল পেশী স্ত্রীলোকের এ লকল পেশীর অন্ত- 
ভূর্তি। পরন্ত এসকল পেশী গর্ভীশয় আর্ত করিয়। থাকে । মর্ম, 

শিরা, ধমনী ও দ্বার এইসকল বিষয়ের বিস্তর বিবরণ স্থানাস্তরে 

বর্ণিত হুইবে। শঙ্খের নাভীর আকৃতির ন্যায় যোনির অভ্য- 

স্তরে তিনটি রেখ। আছে, এ রেখাত্রয়ের নাম আবর্ত, এ আবর্তের 
তৃতীয় আবর্তে গর্ভীশয় অবস্থিতি করে, রোহিতমৎতস্তের মুখের যেরূপ 

আকার ও বিস্তুতি, গর্ভাশয়েরও সেইরূপ আকৃতি ও বিস্তুতি বলিয়! 

জানিবে। গর্ভীশয়ের অভ্যন্তরে গর্ভ ঈষৎ বক্রমুখ হইয়া অবস্থিতি 
করে এবং এ গর্ভ গর্ভীশয়ে মুখের দিকে মুখ রাখিয়া শয়ন করিয়। 

থাকে, স্থতরাং স্বভাবতই প্রসবকাঁলীন শিশুর মস্তক আগ্নে নির্গত 

হইয়া থাকে । শরীরের ত্বক প্রভৃতি যেপকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিষয় 

বলা হইল, শল্যশাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান না থাকিলে এ সকল অন্গপ্রত্য- 
ন্গের কিছুই বর্ণন কর! যায় না। শল্যশাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিতে 
হইলে স্বৃতদেহের শোধন করত অঙ্গসমূহ ও তাঁহাঁদিগের উপযোগী 
দ্রব্যসমূহ নির্ণয় করা আবশ্যক, যেহেতু শাস্ত্র এবং প্রত্যক্ষ এই উভয়- 

প্রকারে দৃষ্ট হইলে জ্ঞান সমধিক বৃদ্ধি হইয়া খাঁকে। অতএব যে 
শরীরের কোনঅক্গ বিষের দ্বার পীড়িত বা দীর্ঘকাল স্থায়ী ব্যাধির 

দ্বারা পীড়িত ন। হইয়াছে ও একশত বৎসরের ন্যুন বয়সের স্বৃতদেহ 
লইয়। অন্ত্রি ও পুরীষ নিঃদারিত করিয়া আতিরহিত নদীতে মুঞগ্জরৃক্ষের 
বন্ষলঃ কুশ, শণ প্রভৃতির যে কোন একটি দ্বার. এঁ স্বত শরীর বন্ধন 

করত নির্জন স্থানে পচাইবার জন্য রাখিয়া দিবে, পরে উহা! উত্তম- 

রূপ পচিলে সপ্তাহ. পরে বেনারমুল অথব! বাঁশের ছালের কুচিদ্বার 
এ শরীরের ত্বকৃপ্রভৃতি আস্তে আস্তে গ্রহণ করিতে থাকিবে । ইহাতে 
শরীরের বাহ ও আভ্যস্তরিক বিশেষ বিশেষ অঙ্গসমূহ উত্তমরূপে দৃষট 
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হইবে, দেহস্থ সুক্ষমতম বিষয়সমূহ জ্ঞানচক্ষু বাঁ তপশ্চক্ষু ব্যতীত 
সাধারণ চক্ষুর দৃষ্টিগোচর নহে, অতএব শরীরে ও শাস্ত্রে কল বিষয়ে 
যিনি এক্য করিয়া দেখেন, তিনিই প্রকৃত চিকিৎসা-বিষয় বিশারদ 
বলিয়া জীনিবে। দর্শন এবং শ্রাবণদ্বারা সন্দেহ সমুহের মীমাংসা! কর। 

চিকিৎসকের একাস্ত কর্তব্য । 

ইতি পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত । 

যন্ঠ অধ্যায় । 
অনন্তর আমর! প্রত্যেক মন্ম্স্থানের বিষয় বর্ন করিতেছি, 

মর্্স্থান একশত সাতটা । এই মন্দ পাঁচপ্রকার যথা মাংসমন্ম, 
শিরামন্ম, আয়ুমন্্, সন্ধিমন্্নর ও অস্থিমন্্ন। এই কয়েকপ্রকার মর্ম 

ব্যতীত অন্য কান প্রকার মন্দ দৃৰ্ট হয় না। মাঁংসমশ্ম একাদশ 
(১১) প্রকার, শিরামন্্র একচভারিংশৎ (৪১), আায়ুমন্শ সপ্ত- 

বিংশতি (২৭) এই সমুদয় একশত সাতটা মর্্াস্বান। এই সক- 
€লর মধ্যে প্রত্যেক পায় ও প্রত্যেক হন্ডে একাদশটী, উদরে ও 

বক্ষস্থলে দ্বাদশটি, পৃষ্ঠে চতুর্দশটি এবং ্রীবা ও উহার উদ্ধদেশে সপ্ত- 
ত্রিংশতটি (৩৭) ক্ষিপ্র, তলন্ৃদয়, কুর্, কুচ্চশির, গুল্ফ, জানু», ক্ষৃদ্র- 

বস্তি, উরু, লোহিতাক্ষ এবং বিটপ প্রত্যেকপাদে এই একাদশটি 
করিয়। মন্্ম আছে । উদর ও বক্ষদেশস্থ মন্ত্র যথ।__গুদ, বস্তি, নাভি, 

হৃদয়, স্তনমূল, স্তনরোহিত, অপলাঁপ এবং অপস্তস্ভ। পৃষ্ঠদেশস্থ মন্্ম 
যথা-__কটিক, তরুণ, কুকুন্দর, নিতম্ব, পার্খসন্ধি, বুহতী, অ.শফলক 
এবং অংশদ্য়। বাহুস্থিতমন্ত্ম যথা__ক্ষিপ্র, তলম্ৃদয়, কুর্চ, কৃর্চশীর, 
মণিবন্ধঃ ইন্দ্রবস্তিঃ কুর্পর, আপি, উর্বর, লোহিতাক্ষ এবং কক্ষধর । 

ক্কন্ধসন্ধির উপরিস্থ মর্ম যথা-_-ধমনি চারিটি, মাতৃকা' আটটি, কৃকাটিক। 
দুইটি, বিধুর দুইটী, ফল ছুইটি, অপাঙ্গ ছুইটি, আবর্ত দুইটি, উৎক্ষেপ 
দুইটি, সম্্ ছুইটি, স্থপনি একটি, সীমন্ত পাঁচটি, শৃরঙ্গাটক চাঁরিটি এবং 
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অধিপতি একটি, এই সাইত্রিশটি মর্শস্থান ক্ন্ধসন্ধির উপরিভাগে 

অবস্থিত। এইসকল মর্ম্মের মধ্যে তল, হৃদয়, ইন্দ্রবস্তি, গুহা, 
মণ্ডল এবং স্তনরোহিত এই কয়েকটি মাংসমন্ম। নীলা, ধমনী, 
মাঁতৃকা, শুঙ্গাটক, অপাঙ্গ, স্থপনী, ফল, স্তনমূল, অপলাপ, অপস্ত্ভঃ 

হুদয়, নাভি, পার্খসন্দিঃ রুহৃতী, লোহিতাক্ষ এবং উব্বাঁ এই 
কয়েকটি শিরামন্ম। আনি, বিটপ, কক্ষধর, কৃর্চ, কুচ্চশীর, বস্তি, 
ক্ষিপ্র, অংশ, বিধুর এবং উৎক্ষেপ এই কয়েকটি স্সীয়ুমন্্র। কটিক, 
তরুণ, নিতম্ব, অংশফলক এবং শঙ্খ এই কয়েকটি অস্থিমর্ত্ব। জানু 

কুর্পর, সীমন্ত, অধিপতি, গুল ফ,মণিবন্ধ,কুকুন্দর,আবর্ত এবং কৃকাটিকা, 
এই কয়েকটি সন্ধিমন্্র । এই সকল মন্দ পাঁচপ্রকাঁরে বিভক্ত যথা-_ 
সদ্য প্রাণনাশক, কালান্তরে প্রাণ বিনাঁশক, বিশল্যদ্ব অর্থাৎ যে স্থানের 

শল্য বাহির করিলে মৃত্যু অবশ্ঠান্তাবী । বৈকল্যকর, অর্থাৎ যাহার 
দ্বার কোন অঙ্গ ব। প্রত্যঙ্গের বিকৃতি হয়, এবং পীড়াঁকর । উনিশটিমর্মম 
সদ্য প্রাণবিনাশক, তেত্রিশটি কালান্তরে প্রাণবিনাশক, তিনটি 

বিশল্য্রঃ চুয়াল্লিশটি বৈকল্যকর এব* আটটি পীড়াকর মর্ম । হৃদয়, 
বস্তি, নাভি, শৃঙ্গাটক, অধিপতি, শঙ্খদ্বয়ঃ ক%শীর এবং গুদ, এইসকল 
মর্মস্থান আহত হইলে সদ্যই প্রাণবিনাশ হইয়। থাকে। বক্ষমর্্ম, 
সীমন্ত, তল, ক্ষিপ্র, ইক্দ্বস্তি, কটিক, তরুণ, পার্খসন্ষি, বৃহতী এবং 
নিতম্ব এইসকল মন্মস্থানে কোনরূপ আঘাত লাগিলে কালান্তরে 
প্রাণবিনাশ হইতে পাঁরে। উৎক্ষেপ এবং স্থপনী এই দুইটি মন্দ বিশল্যক্ব 
বলিয়। নির্দিষ্ট হইয়াছে । লোহিতাক্ষ, জানু, উব্বাঁ, কৃচ্চ, বিটপ, 
কুর্পর, কুকুন্দুরদ্ধয়, কক্ষধরদয়, বিধুরদ্বয় । কৃকাটিকাঃ অংশ, অংশফলক, 
অপাঙ্গনীলাছয়, মন্যাদ্বয়, ফণদ্বয় এবং আবর্তদ্ধয় এইসকল মন্দ আহত 

হইলে অঙ্গবিশেষ ব! প্রত্যঙ্গ বিশেষ বিকৃত হইয়া থাকে । গুল ফদয়, 
মণিবন্ধদ্বয় এবং কু্চশীর চারিটি এই আটটি মর্মস্থান আহত হইলে 
অত্যন্ত পীড়া উপক্হিত হয়। বুদ্ধিমান চিকিৎসক এই আটটি মর্্দকে 
অত্যন্ত পীড়াকর বলিয়। জ।নিবেন। ক্ষিপ্রমন্্নমহ বিদ্ধ হওয়া 
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মাত্রেই প্রাণবিনাঁশ হয় অথবা কাঁলীন্তরে প্রাণবিনষ্ট হইয়া থাঁকে। 
মাংস, শির।, স্নায়ু, অস্ছি এবং সন্ধি এইসকলের একত্র মিলনস্থানকে 

মন্স্থানবলে। স্বভাবতই এইসকল মর্মস্থানে প্রাণ অবস্থিতি করে। 
স্থতরাং এ সকল মর্মস্থান আহত হইলে পুর্ব্বোস্ত সেই সেই ফলসমুহ 
উৎপন্ন হয়। এইসকল মর্ম্মের মধ্যে সদ্যপ্রাণহর মর্মসমূহ অগ্নি 

গুণবিশিষ্ট। এ সকল মর্ম্মের অগ্নিগুণের ত্রাস হইলে অতিশীপ্রই 
প্রাণবিনষ্ট হইয়! থাকে । যেসকল মর্শস্থান আহত হইলে কালা- 
স্তরে প্রাণবিনাশ হয়, সেই সকল মর্শস্থান সৌম্য এবং আগ্নেয় এই উভয় 
গুণবিশিষ্ট। এই উভয়গুণ ক্ষীণ হইলে ক্রমশ প্রাঁণনাশ হইয়। 
থাকে। যেসকল মন্্ন বিশল্যপ্রাণনাশকঃ সেইসকল মন্দ বায়ু 
গুণাধিক্য। যে পর্ধ্যস্ত শল্যের মুখরুদ্ধ থাকিয়া অভ্যন্তর বায়ুদ্বার! 

পরিপূর্ণ থাকে, সেই পর্যন্ত রোগী জীবিত থাকে । শল্য বাহিরে 
টাঁনিয়। বাহির করিলেই বায়ু নিঃস্যত হয় স্ৃতরাঁং যে পর্যন্ত শল্য 
অভ্যন্তরে থাকে সেই পর্যস্ত রোগী জীবিত থাকে । শল্য বাহির 

করিলেই স্বৃত্যু হইয়। থাকে । যেসকল মন্মস্থান বৈকল্যকর অর্থাৎ 
অঙ্গনমূহের বিকৃতিকারক সেইসকল ম্্স্থান সৌম্য। সোমগ্ুণের 
স্থিরতা ও শৈত্যত্বপ্রযুক্ত এই মন্মস্থানকে গ্রাণবায়ু অবলম্বন করিয়! 
থাকে । যেসকল মন্দ বেদনাকারক সেই সকল মন্মস্থান অগ্নি ও 

বায়,গুণবিশিষ্ট। যেহেতু অগ্রি ও বায়, এই উভয়ই বেদনা জনক। 
কেহ কেহ বলেন যে, বেদনাকর মর্মস্থান পাঞ্চভৌতিক । কোন 
কোন আচার্য্য বলেন যে, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা এবং শুক্র এই 

পাঁচটি ধাতু যে মর্্স্থানে বদ্দিত ও মিলিত হয় সেই মর্শাস্থান আহত 
হইলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। চারিটি ধাতু যে মর্শস্থানে বর্ধিত ও 
মিলিত হয় সেই মর্মস্থান আহত হইলে কালান্তরে প্রাণবিনাশ হয়। 
তিনটি ধাতু যে মর্মস্থানে বর্ধিত ও মিলিত হয় সেইস্থ'ন আহত 
হইলে শল্য বাহির করিবার সময় মৃত্যু হয় । ছুইটি ধাতু বে মর্ধ্স্থানে 
বর্ধিত ও মিলিত হয়, সেই মর্মস্থান আহত হইলে কোন অঙ্গের 
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ব' প্রত্যঙ্গের বিরতি হয়, যে মর্্স্থানে এক ধাতু বর্দিত ও মিলিত 
হয়, সেই মর্মস্থান আহত হইলে অত্যন্ত বেদনা জন্মে। এই 
নিমিতই অস্থিমন্্ আহত হইলে রক্তআব হইয়া খাকে। শরীরে 
যে চারিপ্রকার শিরা আছে, তাহ। প্রায়ই মর্মস্থান বেষ্টন করিয়। আছে, 
এঁ সকল শিরা স্নায়ু, অন্থি এবং মাংস সমূহকে পৌঁষণকরত দেহকে 
প্রতিপালন করে। মর্্মস্থান ক্ষত হইলে বায়ু বর্ধিত হইয়া সকল 
শিরাসমূহকে আহত মন্দস্থানের চারিদিকে বিস্তুত করে এবং এঁ বর্ধিত 
বায়ু শরীরে অতিশয় বেদন! জন্মায় । এই বেদনা এতদূর বর্ধিত হয় যে, 
এ বেদনায় শরীর অবসন্ন হইয়া স্বৃত্যু হয় অথবা জংজ্ঞানাশ হয়। 
অতএব বুদ্ধিমান চিকিৎসক মর্শস্থান হইতে শল্য বাহির করিবার 
সময় মর্দস্থানকে অতি যত্তে পরীক্ষা করিয়া শল্য বাহির করিবে । সদ্য 

প্রাণনীশক যে সকল মন্মস্থান আছে, তাহার অন্তভাগ বিদ্ধ হইলে কাঁলা- 
স্তরে প্রাণবিনাশ করে। কালান্তরে প্রাণনাশক যে সকল মন্মস্থান, 

তাহারও অন্তভাগ আহত হইলে, বৈকল্য অর্থাৎ অঙ্গসমূহের বা প্রত্যঙ্গ 

সমুহের বিকৃতি হয় । বিশল্য প্রাণনাশক যেসকল মর্শস্থান, তাহার 

অন্তভাগ বিদ্ধ হইলে কালান্তরে ক্লেশ জন্মায়। যেসকল মর্ম বেদনা- 
জনক, তাহার অন্তভাগ আহত হইলে অত্যন্ত বেদন। জন্মিয়া থাকে । 
যেসকল মর্ম সদ্য প্রাণনাশক, তাহা আহত হইলে সপ্ত রাত্রির মধ্যে 
স্বত্যু হয়। যেসকল মর্দ আহত হইলে কালাস্তরে প্রাণবিনষ্ট হয়, 
সেই সকল মন্দ আহত হইলে একপক্ষ বা একমাসের মধ্যে স্ৃৃত্যু' হয়। 
এ সকল মর্মে মৃধ্যে ক্ষিপ্র নামক মর্মস্থান আহত হইলে কখন কখন. 
সদ্য ম্বৃত্যু হয়। বিশল্য প্রাণনাশক এবং বৈকল্যকর মর্মস্থান অত্যন্ত 

আহত হইলে প্রাণবিনাশ করে । অনন্তর প্রত্যেক মর্মস্থানের বিষয়' 
বিস্তারপূর্বৰক বর্ণন কর। যাইতেছে । পদাঙ্গুষ্ঠ এবং অঙ্গুলি এই উভয়ের 

মধ্যস্হিত মর্স্থানকে ক্ষিপ্রনামক মর্স্থান বলে। এই মর্মস্থান আহত 

হইলে আক্ষেপ 'নামক বায়ুরোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া মৃত্যু হয় | মধ্য- 

মাঙ্গুলির আনুপুর্বিবিক পাঁদদ্য়ের মধ্যস্থলে তলহৃদয় নামক মন্দ আছে। 

৪৮ | 
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এই মর্মস্থনে আঘাত লাঁগিলে অত্যধিক বেদন| দ্বার স্ৃৃত্যু হয়। 

ক্ষিপ্রনামক মর্্মস্থানের উপরিভাগের উভয়পার্থে কুর্চ নামক মর্ম 
আছে। এই মর্মস্থান আহত হইলে গমন করিবার সময় পাদছয় 
কাপিতে থাকে । গুল্ফসন্ধির অধোদিকের উভয়পার্থে ছুইটী মর্ম 
আছে, এই মন্দ আহত হইলে বেদনা এবং শোথ জন্মে। পাদ ও 
জঙ্ঘার সন্ধিস্থানে গুল ফ নামক মর্শস্থান আছে, এই মন্দ আহত হইলে 
এ স্থানে অত্যন্ত বেদনা, পাদদ্বয় স্তব্ধ অথব! খঞ্জ হয়। জঙ্ঘার মধ্য- 

স্থানে ইন্দ্রবস্তি নামক মর্ম আছে, এই মন্দ আহত হইলে রক্তক্ষয় 
হইয়! স্বৃত্যু হইয়া থাকে । জঙ্ঘা! এবং উরু এই উভয়ের সন্ষিস্থানে 
জানু নামক মর্ম আছে, এই মন্দ আহত হইলে খঞ্জ হয়। জানুর 
উভয়দিকে তিন অঙ্গুলি উপরে আণি নামক মর্দন আছে, এই মর্ম আহত 
হইলে অত্যন্ত শোথ ও সকৃথিদয় স্তব্ধ হয়। উরু মধ্যে উব্বাঁ নামক 
মর্দ্স্থান আছে, এই মন্দ আহত হইলে রক্তক্ষয় হইয়া সক্থিদ্বয় শুষ্ক 
হইয়া! থাকে । উব্বানামক মর্মস্থানের উদ্ধে বঙ্ষণসদ্ধির অধোভাগে 
উরুমূলে লোহিতাক্ষ নামক মণ্্ম আছে, এই মর্ম আহত হইলে রক্তক্ষয় 
হইয়! পক্ষাঘাত নামক বাতরোগ জন্মে। বঙ্ষণ এবং মুক্ষদ্ধয়ের মধ্য- 
স্থানে বিটপ নামক মর্ম আছে, এই মর্ম আহত হইলে ব্লীবস্ব বা শুক্রের 
অল্পতা হইয়। থাকে । এই প্রকারে সকৃথির একাদশ প্রকার মর্ম 

বল! হইল । এই একাদশ প্রকান্র সকৃথি মন্দ বলায় সকৃথি ও বাহু এই 
উভয় স্থানের মর্ম্মই বলা হইল । বিশেষ এই যে পাদদ্ধয়ে যে গুলফ, 
জানু এবং বিটপ নামক তিনটা মর্ম আছে, এই তিনটী মর্্মই হস্তদ্বয়ের 
মণিরন্ধ, কুর্পর ও কক্ষধর এই তিনটা মর্ষের নামান্তর মাত্র যথা-_- 
বওক্ষণ ও মুক্ষদ্ধয়ের মধ্যে যে বিটপ নামক মন্দ আছে , সেই মর্ম বক্ষঃ 
ও কক্ষার মধ্যস্থিত কক্ষধর নামক মর্ম্ের সমান অর্থাৎ এই উভয় 
মর্ বিদ্ধ হইলে একই প্রকার উপদ্রব জন্মে। বিশেষ এই যে, মণি- 
বন্ধ নামক মর আহত হইলে অঙ্গুলিসমূহ কুঁকড়ে ' যায়, আর কুর্পর 
নামক মর্ম আহত হইলে কুনি হয় অর্থাৎ অঙ্গুলি ছোট হইয়া যায় । 
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কক্ষধর নামক মন্দ আহত হইলে পক্ষাঘাত হইয়। থাকে, হস্তদ্বয়ের ও 
পাঁদছয়ের চুয়াল্লিশটী মন্ম্থান বল। যাইল। অনন্তর উদর এবং বক্ষ- 
স্থলের মন্মসমূহের বিষয় বল! যাইতেছে । মূল অন্ত্রিতে সংযুক্ত বায়ু ও 
পুরীষের নিঃসরণমার্গকে গুদ নামক মর্ম বলে। এই মর্্মআহত 
হুইলে সদ্যই মৃত্যু হয় । কটাদেশের অভ্যন্তরে অল্প মাংস ও রক্তবিশিষ্ট 
সুত্রাশয়, ইহাকে বস্তি নামক মন্মম বলে। অশ্মরীরোগ ভিন্ন উহার 
উভয় পার্খ ভেদ হইলে স্বত্যু হয়। একপার্খ ভেদ হইলে মুত্রআাবী 
ব্রণ জন্মে, বিশেষ যত্বপুর্ববক চিকিৎস! করিলে এই ব্রণ আরোগ্য হয় । 
পক্কাশয় এবং আমাশয় এই উভয়ের মধ্যদেশে নাভিনামক মর্শস্থান 

আছে, এই মর্ম শরীরস্থ শিরাঁসমূহের উৎপতিম্থান বলিয়! জানিবে । 

পরস্ত এই মন্দ আহত হইলে সদ্যই মৃত্যু হইয়া থাকে । স্তনদ্ধয়ের 
মধ্যস্থলে আমাশয়ের দ্বারদেশে হৃদয় নামক মর্ম অবস্থিতি করে, সত্ব, 

রজ এবং তম..এই তিন গুণ এ হৃদয় নামক মর্ন্ছান আশ্রয় করিয়। 
থাকে, পরম্ত এই মন্দ আহত হইলে সদ্যই মৃত্যু হয়। স্তনছয়ের 
অধোদেশের প্রত্যেক দিকে ছুই অগ্ুলি পরিমিত স্থানে স্তনমূল নামক 

মন আছে, এই মর্স্থান কফপূর্ণত্বপ্রযুক্ত কাস ও শ্বাসরোগ দ্বার। 
আক্রান্ত হইয়! ম্বত্যু হইয়া! থাকে । স্তনদ্ধয়ের অগ্রভাগের উর্ধে 
প্রত্যেক দিকে ছুই অঙ্ুলি পরিমিতস্থানে স্তনরোহিত নামক মর্মছয় 
অবস্থিত, এই মর্স্থান রক্তপুর্ণ বলিয়া আহত হইলে কাস ও শ্বাস- 
রোগে স্বৃত্যু হইয়া থাকে। অংশকুটের অধোভাগে উভয়পার্থবের 
উপরিভাগে অপলাঁপ, নামক ছইটা মর্শস্থান আছে। এই মর্ম আহত 
হইলে রক্ক, পুয়ভাব প্রাপ্ত হইয়! রোগীর স্বৃত্যু হইয়া থাকে । বক্ষ- 
'স্থলের উভয়পার্থ্ে বায়ুবাহিনী ছুইটী নাড়ী আছে, এই নাড়ীঘয়ে - 
_অপস্তস্ত নামক মন্দ আছে, উক্ত মর্মস্থান বায়ুপূর্ণ থাকা প্রযুক্ত আহত 

হইলে কাস ও শ্বাস দার! রোগীর ম্বত্যু হয়। উদর এবং বক্ষস্থলস্থিত 

দ্বাদশটি মর্ম্ের বিষয় বল! হইল। অনস্তর পৃষ্ঠদেশের মর্ম্দের বিষয় 
বর্ণন করিতেছি। মেরুদণ্ডের উভয়পার্থে আোণির স্থানে যে অস্থি- 
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ময় মর্দ আছে, এ মর্শস্থানে কটিক ও তরুণ নামক ভুইটী মর্দন আছে, 
এই মর্দ আহত হইলে রক্তক্ষয় ও রক্তক্ষয় জন্য পাণড$ বিবর্ণ ও রূপের 
বিকৃতি হইয়। মৃত্যু হইয়া! থাকে। জঙ্ঘাদ্বয়ের বহিঃপার্থে এবং পৃষ্ঠ- 
বংশের কিঞ্চিত নিম্মদেশের উভয়দিকে কুকুন্দর নামক দুইটা মন্ম 
আছে, এই মন্দ বিদ্ধ হইলে শরীরের অধোভাগে স্পর্শজ্ঞান থাকে না 
এবং সকলপ্রকার কার্য করিবার শক্তির ব্যাঘাত জন্মে । শ্রোণির মধ্য- 
দেশে অস্থিকাগুদ্বয়ের উপরিভাগে যে স্থান আশয়ের আচ্ছাদন ও অধো- 

ভাগের পার্খদেশে সম্মিলিত, শরীরের উভয়পার্থের সেই স্থানে নিতন্ব 
নামক দুইটী মন্ন আছে, এই মর্শস্থান আহত হইলে শরীরের অধোৌভাগ 
শুষ্ক হইয়। থাকে এবং অতিশয় দৌর্ধবল্য প্রযুক্ত স্বৃত্যু হইয়। থাকে । 
জঘনদয় হইতে বক্রভাবে উদ্ধদিকে জঘনদয় এবং পার্খদ্ধয়ের মধ্যস্থলে 
অধোঁদেশের পার্থদ্বয়মংলগ্ন পার্খসন্ধি নামক ছুইটী মর্্দ আছে, এই 
মর্মদ্বয় লোহিতপুর্ণ কোষ্ঠতাঁহেতু আহত হইলে সদ্যই মৃত্যু হয়। 
স্তনমূলের সহিত সমানস্থিত পৃষ্ঠদণ্ডের উভয়পার্থে বৃহতী নামক 
দুইটা মর্ম আছে, এই মন্মস্থান আহত হইলে অতিরিক্ত রক্তত্রাব 
হইয়া মৃত্যু ঘটিয়! থাকে । পৃষ্ঠদেশের উপরিভাগে পৃষ্ঠদণ্ডের উভয়- 
পার্খে ত্রিকসন্ধি অর্থাৎ তিনটা স্থির সন্ধির সহিত সংলগ্ন অংশফলক 
নামক ছুইটী মন্দ আছে, এই মন্দ আহত হইলে বাহুদয় স্পন্দহীন 
কিম্বা শুক হইয়া থাঁকে। বাঁহুঘয়ের উদ্ধে এ্রীবাদেশের মধ্যস্থলে 
স্কন্ধবন্ধনার্৫ঘ সন্ধিস্থানে অংশ নামক ছুইটী মন্মম আছে, এই মন্ম আহত 

হইলে বাহুদ্বয় স্তব্ধ হয়। পৃষ্ঠদেশে এই চতুর্দশটীমাত্র মর্ম অবস্থিত 
আছে। অনন্তর জক্রগত মন্্রসমূহ বর্ণন করা যাইতেছে 1, কগনালীর 

' উভয়পার্থ্ে চারিটী ধমনী আছে, এই চারিটী ধমনীর মধ্যে ছুইটী নীল! 
ও ছুইটা মন্যা আছে। এই সকল আহত হইলে মুকত্ব ( কথা বলি-. 
বার শক্তি না থাকা) শম্নীরবিকৃতি এবং রসঙ্ভানের হীনতা৷ প্রভৃতি 
জন্মে। শ্রীবার অর্থাৎ ঘাড়ের ছুইপার্থে শিরামাতৃকা নামক ছুইটা 
মন্ম আছে, এই মন্মমবিদ্ধ হইলে সদ্যই. মৃত্যু হইয়া থাকে। মস্তক 
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এবং জীবার সন্ধিস্থানে কৃকাটীক! নামক ছুইটী মন্যঘ আছে, এই মর্ন্স 
আহত হইলে মন্তককম্পন প্রভৃতি উপদ্রব জন্মে । কর্ণদ্বয়ের পার্খ- 
দেশের অধোভাগে বিধুর নামক ছুইটী মন্্ম আছে, এই মর্ম আহত 
হইলে বধির (কাল) হয়। নাঁসিকার উভয়ছিদ্রের পার্থের নাঁড়ী- 
পথে সংলগ্ন ফল নামক ছুইটী মর্ম আছে, ইহাতে কোনরূপ আঘাত 
লাগিলে গন্ধজ্ঞানের অভাব হয় । ভ্রযুগলের মধ্যভাগে চক্ষুদ্বয়ের বাহি- 
রের অধোদেশে অপাঙ্গ নামক দু ইটী মন্্ম আছে, ইহার! বিদ্ধ হইলে অন্ধ 
ব৷ দৃষ্টি শক্তির ব্যাঘাত্ত হইয়। থাকে । ভ্রযুগলের উপরিভাগের অধো- 
দেশে আবর্ত নামক দুইটা মন্মমআছে, এই মর্ম আহত হইলে অন্ধ ব! 
দৃষ্টিশক্তির বৈকল্য জন্মে। ভ্রুপুচ্ছের মধ্যভাগের উপরিদেশে কর্ণ এবং 
ললাটের মধ্যস্থানে শঙ্খ নামক দুইটা মন আছে, এই মর্ম আহত 
হইলে তৎক্ষণাৎ স্বৃত্যু হইয়। থাকে । শঙ্খদ্ধয়ের উপরিভাগে কেশমুলের 
অন্তপর্ধ্যন্ত উৎক্ষেপক নামক ছুইন্টা মন্্স আছে এই মন্মম আহত 
হইলে যে পদার্ঘদ্বার। আহত হয়, সেই পদার্থ সেই স্থলে সংলগ্ন থাকে, 
কিন্বা পাকিয়া সেইটী আপন। হইতে বাহির হইলে রোগী জীবিত 
থাকে, কিন্তু এই শল্য টানিয়। বাহির করিলে স্বৃত্যু ঘটে । ভ্রদ্ধয়ের 
মধ্যদেশে স্থপণি নামক মন্্সম আছে, এই মর্ম আহত হইলে পুর্ববোক্ত 
মন্মবিদ্ধের ন্যায় ফল হইয়া, থাকে । মস্তকের অস্থির পাঁচটী জন্ধি- 
স্থান সীমন্ত নামে অভিহিত হইয়। থাকে । এইসকল সন্ধিস্থান বিদ্ধ 
হইলে উন্মাদ, ভয় ও চিত্তনাশের দ্বার। স্বৃত্যু ঘটিয়। থুঁকে। চক্ষু, কর্ণ, 
নাসিক ও জিহবা .এই চারিটী ইন্দ্রিয় যে সকল শিরার সহিত সম্মিলিত 
অর্থাৎ গন্ধরা হী, শব্দবাহী, রসবাহী এবং বূপবাহী শিরাসমূহের সন্ধি- 
স্থানকে শুঙ্গাটক বলে। এই শুঙ্গাটক চারিটা। এই'চারিটী শৃক্গাটক" 
বিদ্ধ হইলে তত্ক্ষণাৎ ম্বত্যু হইয়। থাকে । মস্তকের অভ্যন্তরের 
উপরিদেশে শিরাসমূহের সন্ধিস্থানে অর্থাৎ যেস্থানের বাহিরে 
রোমের আবর্ত আছে, সেই স্থানে অধিপতি নামক মর্ম আছে। এই 
মর্ম আহত হইলে তৎক্ষণাৎ স্বৃত্যু ঘটে। উরুছয়, শিরাসমূহ, 
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বিটপ, কক্ষ, পার্খ এবং স্তনঘ্য় এইসকল স্থানে শস্্রক্রিয়! 
করিতে হইলে মন্মরক্ষার নিমিত্ত একান্কৃলিপরিমিত স্থানের দূরে 
শস্্ক্রিয়া করিবে। মণিবন্ধ ও গুল্ফ এই ছুইস্থানে শস্তক্রিয়া করিতে 
হইলে ভ্ই অঙ্কুলি পরিমিত স্থান পরিত্যাগ করিয়া শক্্রক্রিয়া করিবে । 
জানুদ্বয় এবং কৃুর্পরদ্ধয় এই ছুইস্থানে শস্ত্ক্রিয়া করিতে হইলে 
তিন অঙ্থুলি পরিমিত স্থান পরিত্যাগ করিয়া শস্ত্রক্রিয়া করিবে। 
হৃদয়, বস্তি, কৃর্চ, স্তন, নাভি এবং মস্তক এইসকল স্থানে শস্রক্রিয়! 
করিতে হইলে চারি অঙ্কুলিপরিমিত স্থান পরিত্যাগ করিয়া শস্্ক্রিয়! 
করিবে । গলদেশে অস্ত্রপাত করিতে হইলে ক্টনালীর উভয়দিকে 
পাঁচ অঙ্কুলিপরিমিত স্থান পরিত্যাগ করিয় শস্ত্রক্রিয়া করিবে। 

রোগীর অঙ্কুলি সংযত করিলে হস্ততল যে পরিমিত হয়, তাহাকে 
পঞ্চাঙ্থৃলি পরিমাণ বলে। অন্যান্য মর্মন্থান রক্ষা করিতে হইলে 
মন স্থানের অর্ধাঙ্থুলিপরিমিত স্থান পরিত্যাগপূর্ববক শঙ্তক্রিয়। 
করিবে। মন্মরজ্ঞ পণ্ডিতের পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, শস্ত্ক্রিয়! 

করিতে হইলে পূর্বেবাক্ত পরিমিত স্থানসমূহ পরিত্যাগ করিয়! 
শস্ত্ক্রিয়া করাই কর্তব্য, যেহেতু মন্মস্থানের পার্শদেশে কোনরূপ 
আঘাত লাগিলে মন্সও নৰ্ট হইয়া থাকে । অতএব শঙ্তক্রিয়? 
করিবার সময় মন্মস্থান পরিতঢাগ করির! শস্ত্রক্রিয়। করা যুক্তিসঙ্গত | 
হস্তপাদ এবং শির! ছিন্ন হইলে এঁ সকল স্থান সঙ্কুচিত হয় ও এ 
স্থানহ ইত্তে অল্প, রক্তত্রাব হুইয়। খাঁকে। এই সকল স্থান ছিন্ন 
হইলে মানবগণ ছিন্নশাখা তরুর ন্যায় একেবারে বিনষ্ট হয় না। 

ক্ষিপ্র এবং তলহৃদয় নামক মন্মর আহত হইলে অত্যন্ত রক্তত্রাব 
'হইয়া থাকে এবং 'বায়ুজন্য নানাবিধ রোগ জন্মে। এই স্থান 
বিদ্ধ হইলে ছিন্নমূল তরুর ন্যায় তৎক্ষণাৎ মণিবন্ধ ব| গুল্ফদেশ 
ছেদন কর! কর্তব্য ' মন্মস্থান কোন কারণে 'বিদ্ধ হইলে যদিও 
চিকিৎসার গুণে জীবিত থাকে বটে, তথাপি 'অঙ্গের বিকলত! 

নিশ্চয়ই হইয়। থাকে । যদি মন্মস্থানে বিশেষরূপে আঘাত লাগে, 
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তাহা হইলে কোষ্ঠদেশ, মস্তক কিন্বা মস্তকের খুলি ফাটিয়া! যায় অথবা 
চতুর্দিক অল্প অল্প ফাঁটিয় যায়__ব! শরীরের কোন স্থান শস্ত্র কর্তৃক 
অতিশয় আহত হয় কিম্বা হস্ত, পাঁদ বা উরুদেশ একেবারে শরীর 

হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, তথাপি স্বৃত্যু হয় না । সোম, বায়ু, তেজ, সত্বঃ রজ, 
তম এবং ভূতাত্ম। এইসকল পুরুষের মর্শস্থানে অবস্থিত করে, এই 

নিমিত্ত মন্মস্থানে কোনরূপ আঘাত লাগিলে ম্বত্যু হইয়। থাকে । যে 
সকল মর্দন সদ্য প্রাণনাশক, সেই সকল মন্দ আহত হইলে ইন্ড্রিয় জ্ঞান, 
মন এবং বুদ্ধির বিপর্ধ্যয় ঘটিয়া থাকে এবং নানাপ্রকার তীব্র বেদন! 
জন্মে। যেসকল কালান্তরে প্রাণনাশক, তাহারা আহত হইলে ক্রমশঃ 

ধাতুক্ষয় হইয়া থাকে এবং ধাতুক্ষয় হওয়ায় নানাবিধ বেদনা দ্বার পীড়িত 
হইয়। প্রাণবিনষ্ট হইয়। থাকে । যেসকল মন্ম আহত হইলে শরীরের 
বিকলত! জন্মে, সেই সকল আহত হইলে যদি নিপুণ বৈদ্য কর্তৃক 
চিকিৎসিত হয়, তাহ! হইলে কেবলমাত্র অঙ্গহীন হইয়া! জীবিত 
থাকে। নতুবা উহাতে প্রাণবিয়োগ হইবার সম্ভাবনা । যে সকল 
মর্মস্থান হইতে শল্য বাহির করিলে মৃত্যু হইতে পারে, সেই সকল 
শল্যও নিপুণ বৈদ্যের ছারা বাহির করাইয়৷ চিকিৎসা করান আবশ্টযক । 
যৈ সকল মর্ম আহত হইলে সামান্য গীড়া হইয়া থাকে, এরূপ স্থলেও 
যদি কুবৈদ্যের বারা চিকিৎস| করান হয়, তাহা হইলে অতিশয় পীড়া- 
ভোগ করত অবশেষে বিকলাঙ্গ (অঙ্গহীন ব! অঙ্গের বৈলক্ষণ্য ) হইতে 
হয়। ছেদ, ভেদ, আঘাত, দহন ব। বিদারণ প্রভৃতি যে কোন কারণে 

মর্মস্থান আহত হউক, তাহার প্রত্যেকেরই ফল সমান হয়। অধিক 
হউক বা! অন্ন হউক, মন্দ আহত হইলে প্রায়ই অঙ্গের বিকলত। 
বা মৃত্যু হয়। মর্নস্থান আহত হইলে শরীরে যে সকল বিকার জন্মে” 

তাহার। প্রায়ই কষ্টসাধ্য কিন্ত অতিশয় যত্ব করিলে আরোগ্য হইয়। 
থাকে। | 

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত । 
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সপ্তম অধ্যায়। 

অনন্তর আমর। শিরাবর্ণন নামক অধ্যায় ব্যাখ্য। করিতেছি । বশির! 
সাতশত । জলপ্রণালীর দ্বার! উদ্যান অথব৷ ক্ষেত্র যেরূপ রসাভিষিক্ত 
হয়। সমস্ত শরীরও সেইরূপ এইসকল শিরার.দ্বারা রসাভিষিক্ত হয়, 
তাহাতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আকুঞ্চন ও প্রসারণাদি কাধ্য সম্পন্ন হয়। 
বৃক্ষের পত্রের মধ্যস্থিত সেবনী (ডাটা) হইতে. যেরূপ শাখ। প্রশাখ। 

বিশিষ্ট সুক্ষ সক্ষম শির সকল চতুর্দিকে নিঃস্থত হুইয়! পত্রের পর্বব- 
স্থান ব্যাপ্ত করে, সেইরূপ নাভিমুল হইতে শিরাসমস্ত নিঃস্যত হয় ও 
ক্রমে ক্রমে শাখা প্রশাখ। বিস্তার পূর্বক চতুর্দিকে প্রসারিত হইয়! 
সর্বব শরীর ব্যাপ্ত করে। শরীরের সমস্ত শির নাভিমুলে সংলগ্ন । এ 
স্থান হইতে ইহার! শরীরের চতুর্দিকে প্রসারিত হয়। প্রাণীগণের প্রাণ 
নাভিদেশে সণলগ্ন। যেরূপ চক্রের মধ্যস্থিত নাভিদেশের চারিদিকে 
চক্রের অরসকল সংলগ্ন থাকে, নীভির চারিদিকেও সেইরূপ শিরা 
সকল সংলগ্ন থাকে । মুলশির! চল্লিশটী, বায়ুবাহিনী দশটী, পিত্ত 
বাহিনী দশটী, কফ-বাহিনী দশটা এবং রক্ত-বাহিনী দশটা, বাযু-বাহিনী 

নাঁড়ী একশত পঁচান্ুরটা, বায়ুরস্থান পক্কাশয়,পিত্ত-বাহিনী নাড়ী একশ 
পঁচাত্তর, পিত্তস্থান পক্কাশয় ও আমশয়ের মধ্যস্থান, কফ-বাহিনী নাড়ী 
একশত পঁচাতর, শ্লেক্সার স্থান আমাশয়ে, রক্ত-বাহিনী নাঁড়ী একশত 

পঁচাভর, যকৃৎ ও প্লীহার স্থানস্এ সকল রক্ত বাহিনী শিরার স্থাঁন। 
প্রত্যেক বাহু ও পদে বায়ু-বাহিনী নাড়ী পঁচিশটা করিয়া আছে। 

কোন্ঠদেশে চৌত্রিশটা তাহার মধ্যে মলছার ও ম্ঢেদেশে আটটী, ছুই 
- পার্থে ছয়টী, পৃষ্ঠে ছয়টা, উদরে দশট্ী, বক্ষে দশটা, স্বন্ধ সন্ধির উপরি- 
ভাগে একচল্লিশটী, তাহার মধ্যে গ্ীবাদেশে চৌদ্দটা, দুইকর্ণে চারিটা, 
জিহবাতে নয়টা, নাসিকাতে ছয়টা, ছুই চক্ষুতে 'আটটা এই একশত 
পঁচাততরটী বাঁযুবাহিনী শিরার বিষয় বল হইল। অবশিষ্ট সকল 
শিরারও এই প্রকার জানিবে। বিশেষ এই ষে পিন্ত-বাহিনী, রক্ত- 
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বাহিনী ও প্লেগ্স।-বাহিনী শিরা চক্ষুদ্ঘয়ে দশটী করিয়। ও কর্ণদয়ে ছুইটী 
করিয্। থাঁকে। এইরূপ সাঁতশত শিরা শরীরে অবস্থিতি করে । বায 
আপনার শিরার মধ্যে বিচরণ করিতে থাকিলে শারীরিক যন্ত্র সমূহের 

ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে ন।, বুদ্ধিশক্তি বিনষ্ট হয় না এবং মৌহু উপস্থিত 

হয় ন। ও অন্যান্য নানাবিধ গুণ উৎপাদন করে। বায়ু আপন 
শিগ।-মধ্যে কুপিতভাবে খাকিলে+ বায়ু-জন্য বিবিপ প্রকার রোঁগ 
জন্মায়। পিন স্বায় শিরাসমূহের মধ্যে বিচরণ করিলে অন্নে রুচি, অগ্নির 
প্রদীপ্ুভাব এবং রে।গশুন্যত। প্রভৃতি হইয়। থাকে কিন্তু পিভ স্বীয় শিরা- 
মধ্যে কৃপিতভাবে থাকিলে বিবিধ একার পিতু-জন্য রোগ জন্মায় । 

শ্লোক্স। স্বীয় শিরা-মধ্যে সঞ্চরণ করিতে থাকিলে শরীরের চিকণতা, 
নল, স্ফ,ন্তিভাব এবং সন্ধিস্থানের দৃঢ়ত। জন্মায় ও অন্যান্য গুণ উৎপাদন 

করে! শ্লেক্ষ। স্বীয় শিরা-মধের কুপিতভাঁবে থাকিলে, গ্লোক্সা-জন্য 
নানা প্রকার রোগ জন্মায় । রক্ত স্বায় শিরা-মধ্যে সঞ্চরণ করিতে 

থাকিলে সকল ধাতুর পুষ্টি হয় এবং শরীরের বর্ণ, স্পর্শ-জ্ঞানের তীক্ষত।, 

ও অন্যান্য গুণ জনো। রক্ত স্বীয় শিরা্মধ্যে কুপিতভাবে থাঁকিলে 
রক্ত-জন্য বিবিধপ্রাকার রোগ জন্মে । এই সকল শিরা কেবলমাত্র 
বায়ু ব| কেবলমাত্র পিভ অথব। কেবলমাত্র শ্লেম্সীকেই যে বহন করে 
এরূপ নহে, তাহার। প্রত্যেকে সকল দোষঘকেই বহন করে । কারণ 

সকল দোষ কুপিত ও বদ্দিত হইয়া বখন সকল শরীরের মধ্যে 
প্রসারিত হইতে থাঁকে, তখন দোষ সকল পরস্পর অন্যান্য শিরার 
মধ্যে গ্রবেশপুর্ববক্সঞ্চরণ করিতে থাকে । মে সকল শির! বায়ু কর্তৃক 

পূর্ণ হয়, সেই দক; শির। অরুণ বর্ণ । পিনভ-বাহিনী শিরা সমস্ত উষ্ণ ও 
নীলবর্ণ। কফ-বাহিনী শির! স্মন্ত ঈতল ও গৌরবর্ণ। রক্ত-বাহিনী 
শির। সকল রক্তলর্ণ এপ” আধিক শীতলও নছে এবং অধিক উদ্ও নহে । 

অতঃপর যে সকল শির। নিদ্ধ করিলে শরীরের বিকলত! অথবা ম্বৃুযু 

হয়, তাঁহাদিগের বিশেশ বিনরণ কহিতেছি। হস্তে ও পাদে একশত 

শিলা, কোঠিদোশে একণত ছতিশটী'এবণ লস্তাকে মৌসটিটি । ইছাদিগের 
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মধ্যে হস্তে ও পাঁদে যোঁলটী শিরা, কোষ্ঠদেশে দ্বাত্রিংশৎটী (৩২) 
শিরা এবং মস্তকের উপরিভাগে পঞ্চাশটা শির! বিদ্ধ কর! কর্তব্য নহে। 
হস্তে ও পাঁদে ষে একশত শির বল! হইয়াছে, তাহার মধ্যে জলধরা 
শিরা একটা, উর্ব্ধি নামক মর্মস্থানস্থিত ছুইটী এবং €লোহিতাক্ষ নামক 
মর্মস্থানে একটা, প্রত্যেক হস্তে ও পাঁদে এইরূপ চারিটী করিয়া 
যোলটী। পুষ্ঠ, উদর ও বক্ষঃস্থলে অবেধ্য শির দ্বাত্রিংশগুটী (৩২)। 
উহাদের মধ্যে বিটপ» কটিক ও তরুণ নামক মর্্ম্য়ে আটী, প্রত্যেক 
পাঁর্থে যে আটটী করিয়া শিরা আছে, তাহার মধ্যে উ্ধগামিনী দুইটী, 
উভয় পার্খের পার্শ-সন্ধিস্থিত দুইটী, পৃষ্ঠদণ্ডের উভয় দিকে চবিবশটা 
শিরা আঁছে। উহার মধ্যে ছুইটী করিয়। চারিটা বৃহতী নামক শিরা, 
উদরস্থ শিরার মধ্যে মেঢুদেশে রোম রাজীর উভয় পার্খে দুইটি করিয়। 
চাঁরিটী, বক্ষঃস্থলে ষে চক্লিশটী শিরা আছে, তাহাদিগের মধ্যে হৃদয় 

দেশে দুইটা করিয়। ছয়টা এবং স্তন-মূল, স্তনরোহিত, অপলাপ ও অপ- 
স্তম্ত এই চারিটী, মর্মস্থানে আটটা, পৃষ্ঠ» উদর ও বক্ষ/স্থলস্থিত শির 

সমূহের মধ্যে এই বত্রিশটী শির! বিদ্ধ করা অকর্ভব্য | স্বন্ধ-সন্ধির 
উপরিভাঁগে একশত চতুঃষষ্টি শিরা আছে, তাঁহার মধ্যে ক ও গ্রীবা- 
দেশে ষট্পঞ্চাশহুটী, এই ফট্পর্শৎ শিরার মধ্যে কণ্ঠনালীর উভয় 
পার্থে শিরা-মীতৃকা আটটী এবং নীলা ছুইটী ও মন্যা দুইটী এবং 

কৃকাটিক। নামক মর্দ্দে ছুইটী ও বিধুর নামক মর্ম্দে ছুইটী, জীবা দেশস্থ 
এই ষোলটা শির! বিদ্ধ কর! কর্তব্য নহে। হনুদ্ধয়ের উভয়পার্থে আটটি 

করিয়া শিরা জাছে, তাহার মধ্যে সন্ধি-ধমনী বিদ্ধ করিবে না | জিহ্বাতে 

ছত্রিশটি (৩৬) শিরা আছে, তাহার মধ্যে রস-বাহিনী দুইটা .ও বাকৃশক্তি 
বাহিনী ছুইটি এই চারিটি শিরা অনেধ্য। দুই নাঁদিকাঁতে চবিবশটি 
তাহাঁর মধ্যে উপনাঁসিক1 নামক চারি শির! জবেধ্য | তাঁলুদেশের একটা 
নেত্রদ্ধয়ে আট্ত্রিশটি শিরার মধ্যে অপান্গদেশের ছুইটি শির বিদ্ধ 
করিবে না। আবর্ত নামক মর্শস্থানের দুইটি, স্থাপনী নামক মর্মস্থানের 
এনটী এবং শঙ্ঘ নাঁমক সর্শদ্বয়ের দশটি শিরাঁব মণ্যে শঙ্থসন্ধির স্থানের 
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একটি করিয়। দুইটি, এই কয়েটি শিরাঁও বিদ্ধ কর! কর্তব্য নহে। খূর্ধা- 
দেশে দ্বাদশটি শির। আছে, তাহার মধ্যে উত্ক্ষেপ নামক মর্শস্থলে 

দুইটি ও প্রত্যেক সীমন্তে একটি করিয়। পাঁচটি এবং অধিপতি নাঁমক 
মর্মস্থানে একটি মূর্ধদেশের এই শিরাগুলি অবেধ্য। স্বন্বসন্ির 
উপরিস্থিত পঞ্চাশটি অবেধ্য শিরার বিষয় বল! হইল । পছ্মের মূল 
হইতে ঘেমন ম্বণালের শাঁখ। প্রশাখ। কল নিস্থত হইয়। জলে ব্যাপ্ত 
হয়, নাভিমুল হইতে শির। সকল নির্গত হইয়। সেইরূপ দেহের 
চতুদ্দিক ব্যাপ্ত হইয়। থাকে । 

ইতি সপ্তম অধ্যায় সমাগু | 

অফ্টম অধ্যায়। 
অনন্তর শিরাবিদ্ধ করিব!র প্রণালী বল! যাইতেছে । বালক, বৃদ্ধঃ 

রুক্ষ, ক্ষত, ক্ষীণ, ভীরু, পরি শ্রান্ত স্ত্রী, মদ্য বা পথশ্রম দ্বারা কর্ষিত, 
উন্মন্ত, বমনকারী ব্যক্তি, বিরিক্ত ব্যক্তি, আম্থাপিতঃ অনুবাঁসিত, (স্বৃত 

.তৈলের দ্বার। বিরেচিত ), জাগরিত, ক্লীব, কৃশ ও গর্ভিণী এইসকল ব্যক্তি- 

দিগের এবং কাঁস, শ্বাস, শোধ, জীর্ণভ্বর, আঁক্ষেপক, পক্ষাঘাত, উপ- 
বাঁস, পিপাসা এব' মুচ্ছণ এই সকল দার! পীড়িত ব্যক্তিদিগের শিরা- 

বিদ্ধ কর! কর্তপ্য নহে । শিরা অবেধ্য হইলে বা যে শির! বিদ্ধ করি- 
বার যোগ্য তাহা দৃষ্ট না হইলে, অথন! দৃন্ট হইলেও তাহা যান্ত্রিক 
ন। হইলে অথবা যন্ত্রিক হইলেও তাহা যদি পুথক্ করিয়া লইতে না 
পারিলে দিদ্ধ কর! কর্তব্য নহে। যে সকল. রোগে রক্তমোক্ষণ- 
করিতে হয়, সেই সকল রোগে এবং অন্যান্য যেসকল রোগের শিরা 
বিদ্ধ বিষয় বল! হয় নাই, সেই সকল রোগে এবং অপক ব্রণ প্রভৃতি 
রোগে উপদেশ এবং বিবেচনানুসারে শির! বিদ্ধ করিবে । কখন কখন 

বিষরোগের (অর্থাৎ সর্পাদিদ-শনে শরীরে বিষ প্রবিষ্ট হইলে তাহার ) 
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নিষিদ্ধ স্থলেও শির। বিদ্ধ করিবে। যাহাতে শরীরশ্থ দোন স্মৃহ 

সংশোধিত হয়, এরূপ আহার অথব। যবেরমণ্ড প্রভৃতি অিদ্ধ ও স্বিন্ন 

(যে রোগীকে স্নেহ ক্রিয়। ও ম্বেদপ্রয়োগ করা হইয়াছে ) রোগীকে 
পান করাইয়া যখোঁক্ত সময় সচ্ছন্দভাবে উপবেশন করাইয়া, যে শির। 

বিদ্ধ করিতে হইবে, সেই শির। বস্ত্র, পট্ট, লতা অথবা৷ বন্কলের দ্বার। 
বন্ধন করিয়। শত্ত্র দ্বার বিদ্ধ করিবে । অতিশয় শীত সময় বা অতিশয় 

উঞ্ণকালে ব। মেঘাচ্ছন্ন দ্রিবমে অথব। অতিশয় বায়ু প্রবাহিত দিবসে 

কিন্বা। রোগহীন শরীরে কখন শির। বিদ্ধ করিবে না। শির! বিদ্ধ 

করিতে হইলে রোগীকে উচ্চ আসনে সূর্ধ্যাভিমুখ করিয়া বসাইবে, 

পরে উরুদ্বধয় আকুঞ্চিত করিয়। উপবেশন করাইবে এবং জান্ুসন্ধিদ্য়ের 
উপরিভাগে কনুই রাখিবে ও উভয় হস্তের অঙ্গলি সমস্ত ঘুষ্টিভীবে 
(মুট করে ) গলদেশের উভয়পার্থ্ে স্থাপন করিবে । বন্ধন রজ্জর 

দুই প্রান্ত এ গলদেশস্থ মুষ্টির উপরিভাগ দিয়। পশ্চাৎভাগে নিক্ষেপ 
করিবে । অন্য কোন ব্যক্তি রোগীর পশ্চাৎভাঁগে থাকিয়া রচ্জ,র 

প্রান্তদ্ধয় বাম হস্তদ্বার! উচ্চভাবে ধরিবে এবং শিরাটি স্পন্ট্ধপে 
উপরিভাগে দৃষ্ট হইবার নিমিস্ড দক্ষিণ হস্তের দ্বার! মধ্যভাগ অর্থাৎ 
সেই বন্ধনস্থান পীড়ন করিবে (টিপিবে) ও সম্যক্রূপে রক্ত- 
নিঃসরণের নিমিভ পুষ্ঠদেশ মর্দন করিবে এবং শির! বিদ্ধ হওয়া 
পর্যন্ত রোগী মুখ বারুপুর্ণ করিয়া রাখিবে। যেসকল শিরার মুখ 

শরীরের অভ্যন্তরে থাকে, সেই সকল শির। ব্যতীত মস্তকের ও অপর।- 
পর শির। বিদ্ধ করিতে হইলে রোগীকে এই নিয়মে স্থাপন করিতে 

হইবে । পাঁদদ্বয়ের শির! বিদ্ধ করিতে হইলে, যে পায়ের শির। বিদ্ধ 

করিতে হইবে সেই পা খানি মমতলস্থানে স্থিরভাঁবে রাখিতে হুইবে। 
জানুসন্ধির (হাঁটুর) নিন্ে বন্ধন করিয়! হস্তদ্বয়ের দ্বারা গুল্ফদেশ 

পীড়ন করিবে। যেস্থান বিদ্ধ করিতে হইবে, সেই স্থানের চারি 
অঙ্গুল অন্তরে পুর্বেবাক্ত বস্ত্রীদির মধ্যে কোন একটির দ্বারা বন্ধন 
কৰিয়। পায়ের শির। বিদ্ধ করিবে। হস্তের উপরিভাগে বিদ্ধ করিতে 
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হইলে অঙ্গুলি সমস্ত মুষ্টিভাবে আকুঞ্চিত করিয়। সচ্ছন্দভাঁবে পুরে 
হ্যায় উপবেশন করিবে । গৃত্রসি ও বিশ্বচী নামক বায়ুরোগে শির। 
বি করিবার সময় হাটু সঙ্কুচিত করিয়। বমিবে। কটি, পুষ্ঠ ও 
ক্কন্ধদেশের শির। বিদ্ধ করিতে হইলে পৃষ্ঠদেশ উন্নত ও মস্তক অবনত 
করিয়। বসিবে। বক্ষঃস্থলের এবং উদরের রক্তমোক্ষণ করিতে হইলে, 

বক্ষঃস্থল প্রসারিত ও মস্তক উন্নত এবং সর্বব শরীর অসম্কৃচিতভাঁবে 
রাখিবে। পার্খদ্য়ের রক্তমোক্ষণ করিতে হইলে রোগী সর্ববশরীর 
একমাত্র বাহুদ্ধয় অবলম্বন করিয়। থাকিবে । মেট্দেশের রক্তমোক্ষণ 

করিতে হইলে মেঢ অবনত করিয়। পরে রক্তমোক্ষণ করিবে । জিহ্বার 
অধোভাগের রক্তমোক্ষণ করিতে হইলে দন্তমধ্যে জিহ্ব। চাপিয়। অগ্র- 

ভাগ উন্নত করিয়া রাখিতে হইবে । এই প্রকার ব্যাধি বিশেষে ও 
স্থনবিশেষে শির। বিদ্ধ করিবার নিমিন্ত ঘুক্তিপূর্বক কৌশল স্থির 
করিবে । মাংসল স্থানে একঘব মাত্র অস্ত্রের মুখ প্রবিষ্ট করাইবে, 

অন্যস্থানে ত্রীহি-মুখ শন্ত্র বার বিদ্ধ করিতে হইলে অর্দবব মাত্র বিদ্ধ 

করিবে । বর্ধাখহুতে, মেঘশুন্য সময়ে, এ্রীক্ষকালে, শীতলকালে, 

হেমস্তকাঁলে এবং মধ্যাঁকালে. শস্ত্রপাত করা কর্তব্য। সম্যকৃরূপে 
শক্রপাত করিলে শোণিতধার। মুহুর্তকাঁল আঁব হইয়া খাঁকে, পরন্ত 
ইহাঁকেই স্ববিদ্ধ বল। যায়। যেরূপ কুস্ন্তপুষ্প হইতে অগ্রে 
পীতবর্ণ আত্রাব নিঃসরণ হয়, সেইরূপ শিরা বিদ্ধ হইলে অগ্রে ছুষ্ট 
শোঁণিত নিঃস্ত হইয়া থাঁকে। মুচ্ছিত, অতিশয় ভীত, পরিশ্রান্ত 
এবং তৃষিত ব্যক্তির শিরা হইতে এবং যে শির। বধিলেও শরীরের 
উপরিভাগে দৃষ্ট না' হয় সেই শির। হইতে শোৌণিত সম্যক্রূপে নিঃস্থত 

হয় না। বছদোধষবিশিষ্ট ও ক্ষীণকায় এবং মৃচ্ছিত ব্যক্তির শিরা বিদ্ধ - 
করিলেও অপরাহ্তকে, পরদিবসে অথব1 তৃতীয় দিবসে পুনর্ববার বিদ্ধ 
কর! কর্তব্য। দুষিত রক্ত সম্যকৃরূপে নিঃসারিত করিবে না, কারণ 
সম্পূর্ন্ূপে শোণিতজীব কর্তব্য নহে। অবশিষ্ট যে দূষিত শোণিত 

থাকে, তাহা স.শমনদ্রব্যদ্বারা। মংশোপিত করিবে । বলবাঁন্ ও পূর্ণবয়স্ক 
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ব্যক্তির শরীরে শোণিত বহুদোষবিশিক্ট হইলে একপ্রস্থ পরিমাণ 
শোণিত নিঃসরণ করান যাঁইতে পারে। পাদ-দাহ, পাঁদ-হর্ধ ও অব- 
বানুক এই তিনপ্রকার বায়ুরোগে এবং চিপ্য, বিসর্প, শতপোনিকঃ 
বাতকণ্টক, বিচর্চিকা ও পাদদাঁরী প্রভৃতি কুষ্ঠরোগে ও ক্ষিপ্রনামক 
মর্ম্ের উপরিভাগে ত্রীহিমুখ শস্ত্র ঘারা শির বিদ্ধ করিবে । শ্লীপদ- 
রোগে তাহার চিকিৎসিত স্থানে শিরাবিদ্ধের যেরূপ নিয়ম বলা হুই- 
রাছে, সেই নিয়মানুসারে শ্লীপদরোগের শির! বিদ্ধ করিবে । ক্রোষ্টুক- 
শীর্ষ. খপ্জ, পঙ্থু এই তিনপ্রকার বাতজন্য রোগে গুল্্ফের চারি অস্কুল 
উপরিভাগে জঙ্ঘ। নামক স্ছানের শির। বিদ্ধ করিবে। অপচি নামক 

রোগে, ইন্দ্রব্তির অধোভাগে, গৃধসী নামক রোগে জানুসন্ির চারি 
অঙ্থুলি উপরে ব। অধোভাঁগে এবং গলগণগ্ডরোগে উরুমূলে শিরা বিদ্ধ 
করিবে । বিশেষতঃ প্লীহারোগে বামবাহুর কনুয়ের সন্ধির অভ্যন্তরে 

অথব। কনিষ্ঠ ও অনামিকা অঙ্গুলিদ্ধয়ের মধ্যভাগে বিদ্ধ করিবে । যকৃৎ 

রোগে, কফোদরী নামক রোগে এবং কাস ও শ্বীনরোগে এ প্রকারে 
দক্ষিণবাহুর শির! বিদ্ধ করিবে । গৃথ্রপী নামক রোগে যে শির1 বিদ্ধ 
করিতে হয়, বিশ্বচী নামক রোগেও সেই শিরা বিদ্ধ করিবে । প্রব।- 

হিক! নামক অতিসারের বেদনাতে সমস্ত শ্োণিদেশের ছুই অঙ্কুলির 
মধ্যে বিদ্ধ করিবে । পরিকর্তিক।, উপদংশঃ শুকদোষধ এবং শুক্রদোঁষ 

এইসকল রোঁগে মেটের মধ্যদেশ বিদ্ধ করিবে । মুত্রবদ্ধিরোগে 

মুঙ্ষদ্বয়ের পার্থে ও দকে।দর নামক রোগে, নাভির অধোভাগে সেবনীর 

বামপার্থে চারি অগ্কুলি অন্তরে বিদ্ধ করিবে । অন্তর্বিিদ্রধি ও পার্খ 

শুলরোগে বামপার্খের স্তন ও বগলের মধ্যস্থান বিদ্ধ করিবে । বাহু- 

শোঁষ ও অববাহুকরোগে ক্বন্ধের মধ্যদেশ, তৃতীয়করোগে ভ্রিক-সন্ধির 

মধ্য, চাতুর্থকরোগে ক্বন্ধসন্ধির অধোৌভাগ বিদ্ধ করিবে। অপম্মার- 

রোগে শঙ্খ, অপাঙ্গ ও ললাটদেশ বিদ্ধ করিবে । দন্তরোগে ও 

জিহ্বারোগণে জিহ্বার অধোভাগ, তালুরোৌগে তালুদেশ, কর্ণশুল ব। 

বর্ণরোগে কর্ণের উপরিভাগের চতুর্দিকে, আ্রাণশক্তির ব্যাঘাত হইলে 
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ব। অন্যপ্রকার নাসিকাঁর কোন রোগ হইলে নাঁসিকাঁর অগ্রভাঁগে 
এবং তিমির ও অক্ষিপাক প্রভৃতি রোগে এবং শিররোগে ও 

অধিমন্থরোগে উপনাসিকদেশে, ললাটে অথব। অপাঙ্গদেশের 

শির। বিদ্ধ করিবে । অতঃপর যেসকল শিরাবিদ্ধ দূষনীয় তাহ। বল! 
যাইতেছে । ছূর্বিদ্ধ, অতিবিদ্ধ, কুঞ্চিত, পিচ্চিত, কুট্টিত, প্রস্রত, 

অতুদীর্ণ, অন্তেহভিহিত, পরিশুক্ক, কুণিত, বেপিত, অন্ুখ্িত, বিদ্ধ, 

তিধ্যক্ বিদ্ধ, অবিদ্ধ, অন্যধনীয়, বিদ্রত, ধেনুক, পুনঃপুনঃ বিদ্ধ, শিরা, 

ন্নারুঃ অস্থি, পন্ষি এবং মন্ত্র গ্রভৃতি এই বিংশতি স্থানের শিরা বিদ্ধ 

হইলে দূধিতভাবে শিরাবিদ্ধ হুইয়! থাকে । শিরাসমূহ সুক্ষশস্ত্রের দ্বারা 

বিদ্ধ হওয়। প্রযুক্ত সম্যকৃরূপে শোঁণিত নিসেরণ না হইয়। বেদন। 
জন্মিলে ব| ফুলিয়। উঠিলে তাহাকে ছুর্বরিদ্ধ বল। যাঁয়। পরিমাণের 
অতিরিক্ত বিদ্ধ হওয়। প্রযুক্ত অতিশয় শোগণিত নিঞ্সরণ হইলে অতি- 
বিদ্ধ বল যায়। কুঞ্টিতবিদ্ধের স্থলেও এইরূপ লক্ষণ জানিবে। 
ধারহীন শস্ত্রের দ্বারা বিদ্ধ হওয়ায় ফুলিয়! উঠিলে তাহাকে পিচ্চিত 
বলে। শস্ত্রমুখের দ্বারা অতি অক্সপরিমাণে পুনঃপুনঃ বিদ্ধ হইলে 
তাহাকে কুটিত বলে। শীত, ভয় এবং মুচ্ছা প্রভৃতি কারণে 

শোণিত উত্তমরূপে নি্যত ন| হইলে তাহাকে অপ্রত্রত বল! যায় । 
তীক্ষ ও বড়মুখ শস্ত্রদ্ধারা অতিশয় বিদ্ধ হইলে অত্যুদীর্ণ বলে। অল্প- 
রক্ত নিঃস্যত হইলে অবিদ্ধ বলে। শোণিত অল্প থাকিলে এবং বায়ুর 
আধিক্য হইলে পরিশুক্ষ বলে। কিঞ্চিৎ শোণিত নিঃস্যত হুইয়। বিদ্ধ- 
স্থান অবসন্ন হইলে কুণিত বলে। অনুপযুক্ত স্থানে শিরা বিদ্ধ হইলে 
কম্প উপস্থিত হয়৷ শোণিত বদ্ধ হয়, ইহাকে বেপিত বলে । অন্ু- 

খিতবিদ্ধনামক শিরাবিদ্ধে শস্্রদোষেও এইরর্প" লক্ষণ হইয়। থাকে | 
ছিনম হইয়। অতিশয় শোণিত নিঃসৃত হইলে শত্ত্রহত বলে । তির্ধ্যকৃ- 
ভাবে শস্ত্রপাত হইলে যদি সমুদয় না কাটিয়। অল্প অবশিষ্ট থাকে, তাহ। 
হইলে তাহাকে, তিধ্যকৃবিদ্ধ বলে। বদি অসাবধানতীপ্রযুক্ত শাস্ত্রের 
দ্বারা অধিক বিদ্ধ হয়, তাহ! হইলে তাহাকে অপধিদ্ধ বলে। শঙ্ের 
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দ্বার। ছেদনীয় না হইলে তাহাকে অব্যধনীয় বলে। অনবস্থিতভীবে 
বি হইলে তাহাকে বিস্তৃত বলে । শিরাবিদ্ধ করিবার পর শস্ত্রসঞ্চা- 
লনদ্বার। ফুলিয়। উঠিয়। পুনঃপুনঃ শোৌণিতকআ্রাব হইলে তাহাকে ধেনুক। 
বলে। সুন্ষবশস্ত্রের দ্বার বিদ্ধ হুইয্প! বিবিধপ্রকীরের ছিন্ন হইলে 
তাহাকে পুনঃপুনঙঃ বিদ্ধ বলে। স্নায়ু, অস্থি, শির, সন্ধি এবং মন্ম, 

এইপকল স্থান বি হইলে বেদনা, ফুল।, অঙ্গবৈকল্য এবং কখন কখন 
মৃত্যুপধ্যন্তও ঘটিয়া থাকে । শির। সকল স্বভাবতই সরল ও মহস্যের 
ন্যায় পরিবর্তিত হয়। অতএব ইহ।দিগকে অতি সাবধানে বিদ্ধ 
করিবে । আনভিভ্-ব্যক্তিকর্তক শরারে শন্ত্রপাত হইলে বিবিধ 
প্রকার বিপদ ও নানাবিধ উপদ্রব জন্মে। কায়-চিকিৎসার পক্ষে 

ঘেরূপ বিরেচনক্রিয়। গধান, শল্যতন্ত্রের মধ্যে শির! বিদ্ধ করাও সেই- 

রূপ প্রধান। স্সিপ্ধ, ঘন্মীক্ত, ক্লান্ত, বিরেচিতঃ অন্ুবাসিত এবং আস্থা- 
পিত এইনকল ব্যক্তিদিগের শির। বিদ্ধ করিবে না । ক্রোধ, পরি্ঞম, 
মৈথুন, দিবানিদ্র।, অতিণয় বাক্যপ্রয়োগ* যানারোহণ, ভ্রমণ, শীত, 

বায়ু, রৌদ্র, প্রকৃতিবিরুদ্ধভোজন এবং অজীর্ণ এই সকল কারণে 

দুর্বল হইলে, যে পর্য্যন্ত শরার সবল ন। হয়, তাবৎ শির। বিদ্ধ করিবে 

ন।। এই বিষয় বিস্তারিতরূপে পুনরায় বলা যাইবে । শুঙ্গ, তুশ্ব 
এবং জলোক। দ্বার। শির। বিদ্ধ করিয়। দুষিত শোঁণিত নিঃসরণ করিবে, 

শরীরের কোন স্থানে অতিশয় ফুলিয়। উঠিলে জলৌকার দ্বারা শোণিত 

নিঃনরণ করিবে । ছুষ্টশোণিতদ্বার। কোন অঙ্গ ব্যাপ্ত হইলে ত্বকের 
উপরিভাগে শুঙ্গ ও অলীবু বসাইয়। শোণিত নিঃসরণ করিবে। 

ইতি অব্টম অধ্যায় সমাপ্ত । 

নবম অধ্যায়। 

অনন্তর আমর। ধমনী ব্যাকরণ নামক অধ্যায় বর্ণন করিতেছি। 

প্রধান। ধমনী চতুর্বিবিংশ অর্থাৎ চবিবশগি ইহারা নীভিদেশ হইতে 
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উৎপন্ন । কেহ কেহ বলেন যে, শির ধমনী ও আত ইহার! পরস্পর 
ভিন্ন নহে,ধমনী শিরার বিকার মাত্র । ফলতঃ ইহা! সঙ্গত নহে। শাস্ত্রেও 

গইরূপ কথিত আছে ষে মলসন্নিময় (ধারণ ও ত্যাগ) ও অন্যান্য ক্রিয়ার 

'ভিন্বত। প্রযুক্ত আত ও শির! হইতে ধমনী ভিন্ন,কেবল পরস্পর সম্নিকৃষ্ট 
খাক। প্রযুক্ত ও শরীরের প্রায় একই প্রকার ক্রিয়। নির্বধাহ কর! প্রযুক্ত, 
উহা দগকে একই প্রকাঁর বল। যায়, ইহাদিগের ক্রিয়ার ভিন্নতা থাঁকি- 
লেও সুক্ষতা প্রযুক্ত একই প্রকার ক্রিয়। করে বলিয়। বোধ হয়। এ 
সকল ধমনী নাভিমূল হইতে উৎপন্ন হইয়| দশটী উদ্ধভাগে, দশটা 
অধে'ভাগে ও চারিটা তিধ্যগ্ ভাগে গমন করে। উদ্ধগাষিনী দশটা 
ধমনীর দ্বার শব্দ, স্পর্শ, রূপ, গন্ধ, শ্বাস, উচ্ছাস জুক্ত, ক্ষুৎ (ইচি, 
হাস্য, বাক্যকথন এব" রোদন প্রভৃতি কার্ধ্য নিষ্পন্ন হয়। এ দশটা 

ধমনী হুদয়ে প্রত্যেকে তিনটী করিয়! ভ্রিশটা শাখায় বিভক্ত । এ 

ত্রিশটীর মধ্যে ছুইটী করিয়। দশটা ধমনী বায়ু, পিত্ঃ কফ, শোপণিত 
এবং রস বহন করে । অপর আটটার দ্বারা শব্দ, স্পর্শ, রূপ» রস এবং গন্ধ 
গৃহীত হয় এবং অপর ছুউটীর দ্বার! বাক্য নিঃসরণ, ছুইটার দ্বাক্লা শব্দ 

নিঃসরণ, ছুইটীর দ্বার। নিদ্র।, ছুইটীর দ্বার। জাগরণ ও ছুইটার দ্বার! চক্ষুর 
"জল প্রধাহিত হইয়। গাঁকে। স্ত্রীলোকদিগের স্তনঘূলে দুইটী ক্ষীর- 
বাহিনী ধমনী অবস্থিতি করিয়। খীকে । পুরুষের দেহে এসকল ধমনী 

স্তনদেশ হইতে শুক্র বহন করে । এই ভ্রিশটী উদ্ধগামিনী ধমনী নাভির 
উদ্ধদেশে উদর, পার্খ, পৃষ্ঠ. বক্ষ, স্কন্ধ, গরীব! এবং বাহু প্রভৃতিকে 

ব্যাপ্ত করিয়। থাকে । উদ্ধগামিনী ধমনীসমূহের ক্রিয়। বল! হইল ॥ 
সংপ্রতি অহোগামিনী ধমনীসমুহের ক্রিয়। বলা যাইতেছে & অধো- 

শামিনই ধমনীসমূহ বায়, মূত্র, পুরীষ, শুক্র এবং জীর্ভব প্রভৃতি অধো-" 
ভাগে বহন করে । উহার। পিভ্তাশয়ে গমন করিয়। তত্রস্থ অন্পপানজাত 

বরসপমূহ উষ্ণ করত পুথক করে এবংএঁ সকল রস বহুন করিয়। শরীরের 

তৃপ্তি জন্মায়, উদ্দ, অধ£ এবং তির্ধ্যগ্গাঁমিনী ধমনীর মধ্যে রস অর্পণ 

করেঃ এবং রসের স্থান পূরণ করে ও মূত্র, পীরস, এবং দ্ষেদপ্রভৃতিকে 
৫০ 
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পরস্পর পৃথক করে । আমাশয় ও পক্কাশয়ের মধ্যস্থলে সেই দশটী 
অধোঁগামিনী ধমনী প্রত্যেকে তিন শাখায় বিভক্ত হুইয়া ত্রিশটি হয়। 
সেই ত্রিশটী ধমনীর মধ্যে বায়ু, পি, কফ, শোণিত ও রস ইহাদিগের 

প্রত্যেকে ছুইটী করিয়। ধমনী বহন করে। অন্নবাহিনী ধমনী ছুইটা, 
অক্ত্রিতে সংলগ্ন জলবাহিনী দুইটি, মুত্রবাহিনী ভুইটী ধমনী মৃত্রবস্তিতে 
সংলগ্ন, ছুইটি ধমনীর দ্বার! শুক্র জন্মে ও ছুইটীর দ্বারা নিঃসরণ হয়। 
এই দ্রইটি ধমনী স্ত্রীলোকদিগের দেহে আর্তব বহন করে। দুইটা 
পুরীষ নিঃসরিণী স্থুল অন্ত্রিতে সংলগ্ন । আটটি ধমনী নাভি হইতে 
অধোঁভাঁগে গমন করিয়। পক্কাশয়, কটি, মুত্র ও পুরীষস্থান, গুহাদেশ, 

ম্ঢে এবং উরু প্রত্ৃতিস্থান পোষণ করে । অধোগামিনী ধমনীসমূহের 
ক্রিয়। বলা হইল | সংগপ্রতি তিধ্যগ্গামিনী ধমনী সকলের ক্রিয়া বল! 
যাইতেছে । তির্ধযগগামিনী ধমনীসমূহের প্রত্যেকটি উত্তরোত্তর শত 
সহস্র সুন্ষম সুন্ম শীখাপ্রশীখ বিস্তার করতঃ সমন্ত শরীরকে ছিদ্রযুক্ত 
করে। সেই সকল সুক্ষতম ধমনীর মুখ প্রতিলোমকূপে সংলগ্ন । 
উহার দ্বার অন্তরস্থ স্বেদ বাহিরে নিঃস্যত হয় ও শারীরিক রস অভ্য- 

স্তরে ও বহির্ভীগে সন্তর্পিত হয় এবং অভ্যঙ্গ, পরিষেচন অবগাহন ও 

লেপন ক্রিয়ার দ্বার। তৈলাদির বীধ্য শরীরে প্রবেশ করে। ইহাঁতে 
ত্বক পক হয়, ও স্পর্শজন্য স্থখ বা অস্থখ অনুভূত হয়। সর্ববাঙ্গ- 

গামিনী চারিটী ধমনীর বিষয় বল। হইল । ম্ৃণ।ল সুত্রের মধ্যে যেমন 
ছিদ্র থাকে, সেইরূপ ধমনীর অভ্যন্তরে ও ছিদ্র থাঁকে। তদ্দারা শরীরে 

রস সঞ্চারিত হয় । পঞ্চভূত স্বয়ং পঞ্চভূতদ্বার! পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়। 
পঞ্চেন্দ্িয় পঞ্চবিষয়ে অনুধাবন করে এবং বিষয় সকল নিরস্তর চিন্তা 

, করতঃ বিনাশকালে সেই পঞ্চ ইন্দ্রিয় পঞ্চবিষয়ে লয় প্রাপ্ত হইয়। 

থাকে । অতঃপর তআোতসমূহের মূল বিদ্ধ হইলে যেসকল লক্ষণ হয়, 
তাহা বলা যাইতেছে । এসকল ক্রোতসমূহ শ্বাস, অন্ন, জল, রস, রক্ত, 

মাংস, মেদ, মুত্র, পুরীষ, শুক্ত ও আর্তব প্রভৃতি বহন,.করিয়।থাকে, এই 
সকলের মধ্যে শ্বাসবাহিনী দুইটা, এ দুইটার মূল হৃদয় ও রস বাহিনী 
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ধমনীসমূহ | পরন্ত এ নকল ধমনীর মূল বিদ্ধ হইলে ক্রমশঃ বিনমন, 
(দেহ নত হয়), মোহন, (ভ্রম জন্মায়) ভ্রমণ এবং বেপন,ঃ (কম্প ) 

এই সকল উপদ্রব কিন্বা মৃত্যুও হইয়। থাকে । অন্নবাহী আত 

ছুইটা, আমাশয় ও অন্নবাহী ধমনীসমূহ উহাদিগের মূল। এ সকল 
মুল বিদ্ধ হইলে শূল, অন্নে অরুচি, বমন, পিপাসা, দৃষ্টি শক্তির হ্রাস 
কিন্ব। কখন কখন ম্বৃত্যু পর্যন্তও হইয়া থাকে । উদকবাহী আত 
দুইটা, তালু ও ক্লোম উহাদিগের মূল। এ মূল বিদ্ধ হইলে পিপাঁস! 
বা! তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। রস-বাহী আোত দুইটী, হৃদয় ও রস- 

বাহিনী ধমনী তাহাদিগের মূল। এ দ্রইটি মুল বিদ্ধ হইলে শোঁষ 
এবং শ্বাস-বাহী আ্োত বিদ্ধ হইলে যেসকল লক্ষণ হয় সেই সকল 
লক্ষণ অথব। মৃত্যুও হইয়। থাঁকে। রক্ত বাঁহু আত দুইটা, যকৃৎ 

প্লীহা ও রক্ত-বাঁহিনা ধমনী তাহাদিগের মূল। এ সকল মুল বিদ্ধ 

হইলে শরীর শ্যামবর্ণ, জ্বর, দাহ, পাতা» অতিশয় রক্তনিঃলণ ও 

চক্ষু রক্তবর্ণ প্রভৃতি লক্ষণ হইয়। থাকে । মাংদবাহী আজোত ছুইচী, 
ন্নায়ূ, ত্বক ও রক্ত-বাহিনী ধমনী উহাদিগের মূল। এ সকল মূল বিদ্ধ 

হইলে শোথ, মাংদশোধ, শির গ্রন্থি, অথব| মৃত্যুও ঘটিয়।থাকে। মেদ- 
-বাহী ক্রোত দুইটি, কটি ও বৃক্দ্ধয় উহাদিগের মূল, এ সকল বিদ্ধ 
হুইলে স্বেদ নিঃসরণ, অঙ্গের ন্নিগ্গত।, তালুশোষ, শোথ এবং পিপাঁসা 
এই সকল উপদ্রুব জন্মে। মুত্রবাহী আত ছুইটি উহাদিগের মূল 

বস্তি ও মেট এ মুল বিদ্ধ হইলে বস্তিদেশ স্ফীত, মুত্রনিরোধ ও 
মেঢের স্তব্ধত। প্রভৃতি উপদূব জন্মে। পুরীধবাহী তআ্োত ইটা, 

উহাদের মুল পক্কাশয় ও গুছাদেশ এ সকল মূল শিদ্ধ হইলে আনা, ' 
দুর্গন্ধত। ও অন্ত্িতে গ্রন্থিপ্রস্থতি উপদ্রব জন্মে। শুক্রবাহী আোতদুইটা, 
স্তন ও কোধদ্বয় উহার মূল। এই মূল বিদ্ধ হইলে ক্লাবত।, বিলন্দে 
শুক্র নিঃসরণ এবং শুক্রের রক্তবর্ণতা, এই সকল উপদ্ব জন্মে । আর্ডব- 
বাহী ৫শ্বাত ছুইটী, গর্ভাশয় ও রক্ত-বাহিনী ধমনী উহাদিগের মূল, এই 
মূল বিদ্ধ হইলে স্ত্রালেক বন্ধ্য। হয়। দেবনী বিদ্ধ হইলে বিবিধ 
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পীড়া জন্মে। বস্তি ও গুদ বিদ্ধ হইলে যেসকল. লক্ষণ হয়” তাহা' 
পুর্বেব বল। হইয়াছে । আোতসমুহ বিদ্ধ হইলে রোগীকে প্রত্যাখ্যান 
পূর্ববক চিকিৎসা করিবে । শল্য নিঃস্যত হইলে ক্ষত স্থলের যেরূপ 
চিকিৎসা কর্তব্য, ইহারও সেইরূপ চিকিৎসা করিবে। পুর্বেবাক্ত মূল 
সকল হইতে শির ও ধমনী ব্যতিরেকে যেসকল ছিদযুক্ত নাড়া দেহে, 
প্রবাহিত হয়, তাহাদিগকে শআ্বোত বলে । 

ইতি নবম অধ্যায় সমাপ্ত । 

দশম অধ্যায়। 

গভিণী ব্যাকরণ । 

অনন্তর আমর! গর্ভিণী ব্যাকরণ নামক অধ্যায় বর্ণন করিতেছি । 

গর্ভিণী, গর্ভগ্রহণের প্রথম দিবস হইতে হৃষ্টচিন্ত, শুচিঃ অলঙ্ক ত, 
শুর্ুবস্ত্র পরিধান, শান্তি মঙ্গলধারণ, দেবতী, ত্রাঙ্গণ ও গুরুপরায়ণণ 

হইবে । মলিন, বিকৃত বা হীনগাত্র ব্যক্তিকে স্পর্শ করিবে না। 
ভুর্গন্ধ ব! দুর্দর্শনাদি পরিত্যাগ করিবে ৭ চিত্তের উদ্দিগ্রকর আলাপ 
বা শুষ্ক, পর্ধ7সিত, কুথিত ও ক্লিন অন্ন আহার করিবে না। বাহিরে 

ভ্রমণ, শুন্যগৃহে বাস, চৈত্য ( চতুষ্পথ ) ব1 শ্াশানরক্ষ আশ্রয় করিবে 

না। তত্রাধ ব! ভয়ের কারণ সমূহ পরিত্যাগ করিবে । ভারবহন 

ব। উচ্চৈ€স্বরে বাক্য কথন প্রভৃতি ও যাহাতে গর্ভনাশ হয় সেই সমস্ত 

কার্য পরিত্যাগ করিবে । সর্বদা তৈলাদি মর্দন অথবা! অপরিমিত 

'শারীরিক শ্রমও করিবে না| । শব্য। ও আসন যাহাতে "অতিশয় কোমল 

হয়, তাহ! করিবে । অতিশয় উচ্চস্থানে আরোহণ বাঁ অন্য কৌন প্রকার 

কষ্টজনক কার্য্য করিবে না। মধুররণ, মুখপ্রিয়, তরল, স্সিপ্ধ এবং 
অগ্নিকর দ্রব্যসমূহ আহার করিবে । এইসকল নিয়ম সামান্যতঃ প্রসব- 

কাল পধ্যস্ত অবলম্বন করিবে । বিশেষ নিয়ম এই যে, গর্ভিপী প্রথম, 

দ্বিতীয় ও তৃতীয়মাসে মধুর, শীতল ও তরলদ্রব্য আহার করিবে । 
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তৃতীয়ম[সে ষষ্টিক অর্থাৎ ষাটিয়া' ধান্যের তুল ছু্ধের সহিত ভোজন 
করিবে ।কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে, চতুর্থমাসে দধির সহিত, পঞ্চম- 

মাসেছুপ্ধ ও নবনীতের সহিত আহার করিবে ও জলজন্তর মাংসের সহিত 

মুখ-প্রিয় অন্ন ভোজন করিবে । পঞ্চমমাসে হুগ্ধ ও দ্বৃতসংযুক্ত আহার 
করিবে । ষষ্ঠমাসে ঘ্বৃত ও গোক্ষুরের কাথ অথবা যবের মণ্ডপান 
করিবে। সপ্তমমাসে পুথকৃপ ৭ীঁ প্রত্ৃতির কাথ ও ঘ্ৃত পান করিবে । 
এই সকল নিয়মে গর্ভ সমধিক বদ্ধিত হইয়া থাকে । অষ্টমমাসে 
বলা, অতিবলা', শতপুষ্পাঃ মাংস, ছুপ্ধ, দধির মাঃ তৈল, লবণঃ মদন- 

ফল, মধু এবং ঘ্ৃত এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত কারয়া বদরো- 

দকের (পুরাতন কুল গুলিয়। সেই জলের) সহিত আস্থাপন করা- 
ইবে। ইহাতে সঞ্চিত পুরীষের শুদ্ধি ও বায়ুর অন্ুলোম হয় & 

অনন্তর ছুপ্ধ ও মধুর সহিত তৈল মিশ্রিত করিয়! বিরেচন করাইবে । 
বায়ুর অন্ুলোম হইলে স্থুখে ও নিরুপদ্রবে প্রসব হইয়। থাকে ॥ 

নবমমাসের প্রশস্ত দ্রিবসে গর্ভিণীকে সুতিকাগারে প্রবেশ করাইবে। 
সুতিকাগৃহ নিন্মাণ বিণয়ে ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠট ও শুদ্দরের যথাক্রমে 

শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ ভূমি প্রশস্ত ।॥ বিন্ব, বট» তিন্দুক ও 
ভল্লাতক এই চারিপ্রকার কাষ্ঠদ্বার। উত্ত চারিবর্ণের নিমিভ যথাক্রমে 
সুৃতিকাগাঁরের খাঁট্ প্রস্তুত করিবে । উক্ত সৃতিকাঁগারের ভিত্তি মৃ্তিক! 
দ্বারা লেপন করিবে এবং উহার দ্বার পুর্বব অথব! দক্ষিণ দিকে রাখিবে, 
গৃহ দীর্ঘে আট হাত ও প্রস্থে চারিহাত রাখিবে এবং গৃহ রক্ষামন্ত্র ও 
অন্তান্য মঙ্গলযুক্ত করিবে । কুক্ষিদেশ শিথিল ও হৃদয়ের বন্ধন মুক্ত 

হইলে এবং উরুদ্বয় বেদন| বিশিষ্ট হুইলে প্রসবকাঁল উপস্থিত বলিয়! 
জাঁনিবে। কটি ও পুষ্ঠদেশের চতুর্দিকে বেদনা+"মুহুমূছু মলমৃত্রের 
প্রবৃত্তি এবং অপত্যপথ হইতে শ্লেক্স! নিঃসরণ হয়। প্রসবের কালে 

মঙ্গলকাধ্য ও শান্তি বচন পড়িবে । প্রসুতিকে সমস্ত পুংলিঙ্গ বাচক 
ফল হস্তে করিয়। চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া বসিবে। গর্ভিণীকে তৈল 
মাথাইয়া উষ্চোদক পরিষেচণপুর্ববক প্রচুর পরিমাণে যবেরমণ্ড কণ্ঠ 
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পর্ধ্ন্ত পান করাইবে। অনন্তর স্ব, (কোমল ) ও বিস্তত শয্যায় 
উপধানে (বালিশে) মস্তক স্থাপনপূর্ববক শয়ন করাইয়। উরুদ্ধয় কিঞ্চিৎ 
উন্নত করিয়। রাখিবে। অনন্তর প্রসবকাধ্ে কুশল! এরূপ চারিটা পরি- 
ণত বয়ক্ক। স্ত্রীলোক, নখচ্ছেদন পুর্ববক নির্ভয় চিত্তে তাহার পরিচর্ষ্যা 

করিবে । অনন্তর মৃতিকাগৃহে প্রবেশ করাইয়। অন্ুলোমভাবে (উপর 
হুইতে নিম্ষে) তৈল মন্দন করাইতে করাইতে গর্ভিণীকে বলিবে হে 
স্বভগে ! প্রবাহণ কর (কৌথ পাঁড় ), যাহাতে কষ্ট বোধ ন। হয় এরূপ- 
ভাবে প্রবাঁহণ কর ।. অনন্তর গর্ভনাড়ীর বন্ধন শিথিল হইলে ও কটি, 
কুঁচ্কি, বস্তি এবং শিরে(দেশে শুল বিদ্ধবৎ বেদন। হইলে ক্রমে ক্রমে 
প্রবাহণ করিবে । অনন্তর গর্ভ যোনিমুখে সমাগত হইলে অধিকতর 
প্রবাহণ করিবে । অকালে প্রবাঁহণ করিলে বধির, মুকঃ ব্যস্তহনু, 
(গালের অস্থি বাঁক! হওয়া ) এবং মস্তকের অভিঘাত হয় অথনা কাঁস, 
শ্বাস ও শোষ প্রভৃতি রোগ-বিশিষ্$ অথবা পঙ্গু বা বিকটাকার হয়। 
সন্তান বিপরীতভাবে গর্ভমধ্যে থাকিলে তাহাকে সরলভাবে আঁনির! 
প্রসব করাইবে | গর্ভসঙ্গ হইলে অর্থাৎ গর্ভ নিঃস্তত ন। হুইলে, 

কৃক্চসর্পের (কেউটে সাপের ) খোলোস্ অথব। পিগীতক ( ময়নাবৃক্ষ ) 
দ্বার প্রসবদ্ধারে ধুম প্রদান করিবে, কিংবা গভিণী হিরণ্য-পুষ্পের 
মূল, সৌবর্চল লবণ ব। গুলঞচ প্রসভৃতি হস্তে ও পদে ধারণ করিবে । 
প্রসব হইলে কুমারের জরায়ুনাড়ী মধু, ঘ্ত ও সৈন্ধবের দ্বারা বিশো- 

ধিত করিবে, মস্তকে একখণ্ড ঘ্বৃতাক্ত বস্ত্র প্রদান করিবে । পরে 

সূত্রের দ্বার৷ নাভি নাড়ীর অক্টীঙ্গুল পরিমাণ স্থান বন্ধন করিয়। ছেদন 
করিবে ও সেই সুত্রের কিয়দংশ কুমারের গ্রীবাদেশে বন্ধন করিয়। 

দিবে । অনন্তর কুমারকে শীনল জল দ্বারা আশ্বাসত করিয়৷ জাত- 

কর্মনমূহ সমাপনপুর্বরক প্রসৃতিকে মধু ঘ্বত, অনন্তমুল ও ত্রাহ্ষী- 

শীকের রসের সহিত স্বর্ণ-চূর্ণ মিশ্রিত করিয়। লেহন করিতে দিবে । 

পরে বলা-তৈল মাখাইয়! ক্ষীরীর্ক্ষের কাথে কিংবা সকল প্রকার 

গন্ধদ্রব্য বিশিষ্ট জলে অথবা রৌপ্য ও স্বর্ণের সহিত জল উষ্ণ 
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করিয়া নেই জল কিংব। ঈধৎ উঞ্জ কপিখপত্রের কাঁথে, দেশ, 

কাল এবং অবস্থ। বিবেচন। করিয়। স্নান করাইবে। - তিন রাত্রি বা 

চারি রাত্রির পর হুদয়স্থ ধমনীর পথ পরিকুত হইলে প্রসূতির স্তানে 

দুগ্ধ প্রবর্তিত হয়। অতএব প্রথম দিবমে অনন্ত-মুলের ক্কাথে ঘ্বৃত ও 

মধু মিশ্রিত করিয়। প্রাতে, মধ্যাহ্ে ও সায়াহ্ছে পান করাইবে। 
দ্বিতীয় দিবসে লক্ষাণর কাথ ও তৃতীয় দ্রিবসে ঘৃত, পান করাইবে। 
অনন্তর স্বীয় করতল পরিমিত ঘ্বত ও মধু দিবসে দুইবার পাঁন করা- 
ইবে। উহার পর প্রসূতিকে বেড়েলার তৈল মদ্দন করাইয়! বায়ু 

শান্তিকর ষধ পাঁন করাইবে। কোন প্রকার দোষ থাকিলে সেই 
দিবসে অর্থাৎ পঞ্চম দিবসে পিপ্ললী, পিপ্ললীমুল, গজপিপ্লী, চিতা ও 

শৃঙ্গবের (আদ।), এই সকলের চুর্ণ উঞ্ণগুড়োদকের (গুড়ের জলের) 

সহিত পান করাইবে। এইরূপ নিয়ম ছুই দিন বা তিনদিন অথব। 

যে পর্য্যন্ত দুষিত শোঁণিত সংশোধিত না হয় তাবকাল পর্যযস্ত 
অবলম্বন করিবে । অনন্তর শোণিত সংশোধিত হইলে বিদারীগন্ধ- 

দির কাথ ও ঘ্বত, অথবা ছূদ্জের সহিত যবেরমণ্ড তিনরান্তি পর্য্যন্ত পান 

করাইবে। ইহার পর বল ও অগ্নি'বিবেচনা করিয়। কোল ও কুল 
কলাইয়ের কাথের সহিত এবং মাংস রসের সহিত অন্ন ভোজন করাইবে। 
এইরূপে অদ্ধমাস গত হইয়। শরীর সংশোধিত হইয়া! সুতিকা। হইতে 
উত্তীর্ণ হইলে আহার আচারের নিয়ম পরিত্যাগ করিবে । কোন কোঁন 
পণ্ডিত বলেন যে, আত্তব দর্শন ন। হওয়। পর্য্যন্ত সুতিকাবস্থা থাকে । 
মধ্যদেশের প্রদূতির সৃতিকাবস্থায় উপযুক্ত পরিমাণে ঘ্ৃতপান করাইয়া! 
পিপ্পল্যাদির কাথ গান করাইবে । বলবতী স্ত্রীলোকদিগকে যবেরমণ্ড 
তিন রাত্রি অথব! পাঁচরাত্রি পর্যযত্ত পাঁন করাইধে। অনন্তর অর্থাৎ, 
পঞ্চম দিবসের পর ঘ্বৃতযুক্ত অন্ন ভোজন করাইবে এবং সর্ববদ। গুচুর 

পরিমাণে উদ্ণ জল শরীরে সেচন করিবে । ক্রোধ ও পরিশ্রম প্রভৃতি 

সুতিকাবস্থায় পরিত্যাগ করিবে; সুতিকীবস্থায় যে রোগ জন্মে 
তাহ। কৰ্টপাধ্য বা অসাধ্য বলিয়।৷ জানিবে। আতিশয় উপবসাদি 
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দ্বার রোগ জন্মিলেও এইরূপ হইয়া থাকে! অতএব দেশ, 
কাল, ব্যাধি ও অভ্যাস প্রভৃতির পরীক্ষা করিয়৷ সুতিকাবস্থায় চিকিৎসা 
করিবে । এই অবস্থায় যাহাতে কোনমতে অত্যাচার না হয় সেই 

বিষয়ে সাবধান থাঁকবে। অপরাপর -রাঁগের সম্ভাবন! হইলে মুত্ররোধ 
ব। উদরের আধ্মান প্রভৃতি রোগ জন্মে, এইনিমিভ্ত প্রসবান্তে 
অঙ্গুলিতে চুল জড়াইয়! প্রসূতির ক্দেশ মার্জিত কারিবে, অথবা 
'তিক্ত অলাবুঃ কৃতবেধন ( কোষাতকী ) সর্ধপ ও সর্পনিন্োক (সাপের 

খোলস্) কেবলমাত্র এইসকল দ্রবে,র সহিত কটু (সর্ষপ) তৈল 

মিশ্রিত করিয়। ধূম প্রদান করিবে । অথব। লাঙ্গুলিয়। মূলের কাথ 

প্রনূৃতির করতল ও পদতলে লেপন করিবে কিংবা প্রসুতির মন্তক- 
দেশে মহার্ক্ষের ক্ষীর পুনঃ পুনঃ সেচন করিবে অথবা কুড় ও লাঙ্গলি 
মূলের ক্বাথ, মদ্য ব। গোমুত্রের সহিত আস্থাপন করাইবে। অথব। 
শালিমুূলের কাথ পূর্ববান্ছে পিপ্লল্যাদির মদ্যের সহিত কিংবা শ্বেত- 
সপ, কুড়, লাঞ্গলি, মহাবৃক্ষের ক্ষীর এইসকল দ্রব্য মিশ্রিত কারয়। 

মদ্যের ফেণার দ্বার। আস্থাপন প্রয়োগ করিবে । অথবা এইসকলের 
ক্কাখের সহিত শ্বেতনর্ধপের তৈল হস্তে মিশ্রিত করিয়। বিরেচন প্রয়োগ 
করাইবে । অথব। কোনপ্রকার স্সিগ্ধদব্য হস্তে মাখা ইয়। মল আহরণ 
করিবে । প্রসবের পর স্ত্রীলোকের শরীর রুক্ষ হইলে শরীরের তীক্ষতা- 

প্রযুক্ত শোণিত বিশুদ্ধ ন। হইয়।, শোণিত স্থানগতবায়ুর দ্বার! নাভির 
অধোভ।গ রুদ্ধ হুইয়। পার্খ ও বস্তিদেশে অথব বস্তির উপরিভাগে 

গ্রন্থি জন্মাইয়। থাকে । অনন্তর নাভি, বস্তি ও উদরদেশে বেদন। 

জন্মিলে এবং সুচীরদ্বার। ভিন্ন ব। বিদীর্ণ হওয়ার ন্যায় পক্কাশয়ে যাতন। 

বোধ হইলে, উদরদেশ আব্ান ও মুত্রসঙ্গ প্রভৃতি মকল্ল রোঁগের 
লক্ষণ প্রকাশ পায় । এইরোগে বীরতরু প্রভৃতির কাথ পানকরাইবে, 

অথব। ঘ্বৃতের সহিত ঘবক্ষার চর্ণ কিম্বা অল্প উষ্ণজলের সহিত 
সৈম্ধবচূর্ণ কিন্। পিপ্পল্যাদিরকাথের সহিত পিগ্নল্যাদি চূর্ণ, অথবা 
মদ্য ফেণার সহিত বরুণাঁদিগণের কাথ অথবা পঞ্চকোল ও এলাইচ 
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সেবন করাইবে অথব! পৃথকৃপর্ণ্যা্দির কাঁথ ব| ভদুদারু ও মরিচ সংযুক্ত 
পুরাতন গুড় অথবা ত্রিকটু, চতুর্জাত, ও কুস্তদ্বুর মিশ্রিত পুরাতন গুড় 
সেবন করাইবে, অথব। এইসকল দ্রব্যের অরিষ্ট পাঁন করাইবে। 

বালককে ক্ষৌমবস্ত্রের ধার আচ্ছাদিত করিয়। রাঁখিবে, ক্ষৌমবস্ত্রের 
শধ্যাতে শয়ন করাইবে। পীলু, বদর, নিম্ব এবং পরুষক এই সকলের পত্র 
দ্বার বীজন করিবে এবং তৈলে বস্ত্রখণ্ড বা ভুল! ভিজাইয়! উহ মস্তকে 
প্রয়োগ করিবে । বালকের হস্ত, পাদ, মস্তক ও গ্রীবাদেশে রক্ষা 
বন্ধন করিবে । শয্যাতেও তিল, তিনি এবং সর্ষপের কণ! বিকীর্ণ 
করিবে । গৃহে অগ্নি প্রজ্জলিত করিবে এবং ত্রণরোগের ন্যায় নিয়ম 
অবলম্বন করিবে । প্অনন্তর দশম দিবসে'পিতা ও মাত! স্বস্তি-বাচন 
পূর্বক আপনাদিগের অভিপ্রায় অনুসারে অথবা৷ নক্ষত্রের নামানুসারে 
বালকের নামকরণ করিবে । পরে ধাত্রী নিযুক্ত করিতে হইলে, 
আপনার-স্বজাতীয়। মধ্যমপরিমাঁণা, মধ্যমবয়ক্কা, শীলবতী, ধীরা, লোভ- 

হীনা, মধ্যম-শরীরা, নির্দোষ-ছুগ্ধা, অলম্বন্টী (যাহার ওষ্ঠ লশ্বিত নহে), 
অলন্বোর্ধস্তনী (যাহার স্তন লম্িত ব| ভদ্ধ-সুখ নহে) অব্যসননী 
(যে ভ্রীড়ায় আসক্ত নহে ) জীবদৎস1 (যাহার পুভ্র জীবিত থাকে ), 

' ছুপ্ধবতীঃ বসল (যাহার অপত্য-ন্সেহ সমধিক) অক্ষুত্রকর্ষ্িণী ( যে 
সামান্য কর্মে আসক্ত না হয়) সদ্ধশজাতা, সৎগুণ-বিশিষ্টা এবং 
অরোগিণী ; বালকের বলবৃদ্ধির নিমিত্ত এইরূপ ধাত্রী নিযুক্ত করিবে। 
স্তন উদ্ধামুখ হইলে বালকের হ1 বড় হয়। স্তন লম্ষিত হইলে 
বালকের নাসিক ও মুখ আচ্ছাদিত হইয়। প্রাণবিনাঁশের সম্ভাবন|। 
অনন্তর প্রশস্ত তিথিতে স্নান করিয়! বস্ত্রপরিধানপূর্ববক ধাত্রী পুর্ববমুখে" 
বসিয়। বালকের মস্তক উত্তরদিকে রাখিয়! ক্রোড়ে ধারণ করিবে । পরে 
দক্ষিণ স্তন. ধৌত করিয়। কিঞ্চিৎ ছুগ্ধ নিঃসারণপুর্ববক মন্ত্র পাঠ করতঃ 
ছুপ্ধ পান করাইবে | মন্ত্ার্থ খ।-_হে স্ুভগে, বালকের বল বৃদ্ধির জন্য 
চারি সাগর তোমার স্তনদয়ে নিত্যু ক্ষীর বহন করুন। হে শুভাননে, 
দেবতার! যেরূপ অস্থত পান করিয়। দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,অযনত 

2১৯ 
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রসের স্বরূপ তোমার স্তন্যপান করিয়া কুমারও সেইরূপ দীর্ঘায়ঃ প্রাপ্ত 
হউক। এইসকল নিয়মের অন্যথ। আচরণ করিলে, প্রকৃতি বিরুদ্ধ- 
প্রযুক্ত ধাত্রীর স্তন্যপাঁনে বালকের রোগ জন্মে । প্রথমে স্তন্য নিঃসরণ . 

না করিয়া বালককে স্তন্য পান করিতে দিলে স্তন স্তব্ধ ও ভুগ্ধপূর্ণ থাকা 
প্রযুক্ত পান করিবার সময় বালকের গলনলীতে অধিক পরিমাণে স্তন্য 
প্রবেশ করিয়া কাস, শ্বাস ও বমি প্রভৃতি রোগ জন্মায় । অতএব 
স্তন্যপান করাইবার অগ্রে কিছু ছুপ্ধনিঃসারণ করিয়]! ফেলিয়। দেওয়া 
কর্তব্য । ক্রোধ, শোক এবং অপত্য স্েহের অভাব, এইসকল 
কারণে স্ত্রীলোকের স্তন্ছুপ্ধ জন্মে না। স্তনে দুগ্ধ জন্মিবার 
জন্য প্রসূতির ব ধাত্রীর মনকে প্রফুল্লপতা রাখা কর্তব্য এবং যব, 
গোধুম, শালি বা ষেটে ধান্যের অন্ন, মাংসরস, স্থরা, পিন্যাক, 

(তিলবাটা ), লঙ্কুন” মৎস্য, কেশুর, পানিফল, স্বণাল, ভূমি-কুক্মাপ্ড, 
অলাবু এবং কলমীশাক প্রভৃতি সেবন করান কর্তব্য । স্তন্য 
জলে নিক্ষেপ করিলে যদি স্তন্যহুপ্ধ নির্মল, পাতলা এবং সঙ্গের 
ন্যায় শ্বেতবর্ণ ও একত্রীভূত হয় এবং ফেণিল ব৷ সুতার ন্যায় না 
হয় ও ভাসিয়। না উঠে, তাহা হইলে তাহাকে বিশুদ্ধ স্তন্য বলিয়। 
জানিবে। "এইরূপ স্তন্যপানে কুমারের শরীর ও বল বৃদ্ধি হয়। 
ক্ষুধিতা, শোকার্তা, পরিশ্রান্ত।, দৃষিতধাতৃবিশিষ্টা, গর্ভিণী, ভ্বরিতা? 
অতিশয় ক্ষীণা৷ ও অতিশয় স্থুলাঃ প্রচুর পরিমাণে অস্্রাহীরকারিণী এবং 
বিরুদ্ধ আহারশীলা, এইসকল লক্ষণযুক্তা ধাত্রীর স্তন্যপান করাইবে না । 
অজীর্ণরোগে বালকের পক্ষে গঁষধ বিধেয় নহে, কারণ তাহাতে তীব্র 
রোগের উৎপত্তি হইবার সম্ভীবনা। ধাত্রীর গুরুতর ভোজন অথব। 
বিপরীত ভোজনের দ্বারা শরীরের কোন দোষ প্রকৃপিত হুইয়, ধাত্রীর 
স্তন্য দূষিত হয়। মিথ্য| আহার ও মিথ্যা বিহারের দ্বারা স্ত্রীলোকের 
দেহে বারু এবং পিস্ভ প্রভৃতি কুপিত হইলে স্তন্য দুষিত হয়। এ দূষিত 
স্তন্যপান করিলে বালকের পীড়৷ জন্মে। অভিজ্ঞ চিকিৎসক এবিষয়টী 
বিশেষরূপে অনুধাবন করিবেন বালকের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগত রোগ হইলে 
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যুহুমুহিঃ তৃষ্ণ৷ হয় ও স্পর্শ করিলে যাতন৷ হয়। মস্তকে কোন রোগ 

হইলে মন্তক সরলভাঁবে স্থির রাখিতে পারে না। বস্তিগত রোগ 
হইলে মুত্ররোধ, তৃষ্ণা ও মুচ্ছ? হয়। কোষ্ঠদেশে রোগ হইলে, 
মলমুত্র রোধ, বিবর্ণ তা, আধখ্মীন, ও অন্ত্রকৃজন ( পেউটডাঁক। ), এই- 
সকল লক্ষণ হয়। দেহের 'সর্বস্থানগত রোগ হইলে কেবলমাত্র 

রোদন করিতে থাঁকে। বালক কেবলমাত্র স্তন্যপায়ী হইলে, স্বছ 
ষধ যথাবিহিত পরিমাণে ছুপ্ধ ও ঘ্বতৈর সহিত ধাত্রীকে সেবন করা- 

ইবে। "বালক ছুগ্ধীন্নভোজী হইলে, ধাত্রী ও বালক উভয়কে ওঁষধ 
সেবন করাইবে। বাঁলক অন্ভোজী হইলে কাথ প্রসৃতি ওঁষধ 
বালককেই সেবন করাইবে, ধাত্রীকে সেবন করাইবার প্রয়োজন নাঁই ॥ 
হুপ্ধপায়ী বালকের একমাসের অধিক বয়স হইলে, অঙ্গুলির ছুইটী 
পর্বেব যে পরিমাণ উষধ গ্রহণ কর! যায়, তাহাই সেবন করাইবে। 
বালক ছুপ্ধান্নভোজী ইইলে ওষধের কন্ক ফলের অস্থি (আঁটি), পরিমাণ 
সেবন করাইবে। অন্নভোজী। বালককে কুল পরিমাণ ওষধ সেবন 
করাইবে। চিকিৎসকের! যে সকল দ্রব্য যে সকলপ রোগের উধধস্বরূপ 
নির্ণয় করিয়াছেন, স্তন্যপায়ী বালকের মেই সকল রোগ উপস্থিত হইলে 

এইসকল দৃব্যের কন্ক প্রস্তত করিয়! ধাত্রীর স্তনে লেপন করাইয়া 
বালককে স্তন্যপান করাইবে। পরন্ত এই ওষধ একদিবস, ছুইদিবস 
কিংব। তিনদিবস পর্য্যন্ত সেবন করাইবে। ছুই দোষ মিশ্রিত হই 
রোগ হইলে ঘ্ৃত হিতকর। অহিতাচার ন! হইলে বালককে 
কদাচিৎ বমন ও বিরেচন প্রয়োগ করাইবে না । মস্তুলুঙ্গ, (মাথার ঘিলু) 
ক্ষয় হওয়া প্রযুক্ত' বাঁযুকর্তক বালকের তালুদেশের অস্থি নামিয়! 
পড়িলে এবং তৃষ্কী ও দ্রীনভাবাপন্ন হইলে জীঘঘঘক বা অশ্বগন্ধ! সহ-. 
যোগে ঘ্ৃতপাক করিবে । পরে এঁ ঘ্ঘত পান ও মর্দন করাইবে এবং 

শীতল জলের ঘার। উদ্দিগ্ন করিবে । বায়ু-কর্তৃক বালকের নাভিস্থল 

বেদনাযুক্ত হইয়া আত্মাত হইঢুল উহাকে তুগ্ডি নামক রোগ বলে! 
বায়ুশান্তিকর স্নেহ, স্বেদ ও প্রলেপ্র বারা উহার শান্তি করিবে । বাঁল- 
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কের গুস্থদ্বার পাঁক রোগ হইলে পিত্ৃত্ব ক্রিয়া করিবে, বিশেষতঃ 
পানীয়দ্রব্যে ও আলেপনে রসাঞ্জনব্যবহার করিবে । ভ্ুপ্ধপায়ী বালককে 
শ্বেতসর্ষপ, বচ, পয়স্তাঃ অপাঁমার্গ, শতাবরী, সারিবা, ব্রা্গী, পিপ্ললী, 

হরিদ্রা, কুড়, ও সৈন্ধবলবণ এই সকলের পৰ্ ঘ্বত পাঁন করাইবে। 
দুপ্ধান্নভোজী বালককে যষ্টিমধু, বচ, . পিপ্ললী, চিত্রক ও ত্রিফল। 
এই সকলের দ্বারা পরু ঘ্বত পাঁন করাইবে । অন্নাহারী বালককে 
দ্িপঞ্চমূল ( দশমুল ) ছুগ্ধঃ তগরপাছুকা» ভদ্রদারু, মরিচ, মধ্চু, বিড়ঙগঃ 
দ্রাক্ষা ও দ্বিত্রাক্মী ( ভুইপ্রকাঁর ব্রাহ্গী) এইসকলের দ্বার পক দ্বৃত 
পান করাইবে। এই তিন প্রকার ওষধের দ্বারা বালকদিগের 
আরোগ্য, বল, মেধা ও শ্ীবৃদ্ধি হয়। বালকের স্পর্শস্থখ গ্রহণ 

করিবে । বালকের প্রতি তর্জন কর! ব। বালককে সহসা জাগরিত 

কর। কর্তব্য নহে ; তাহাতে বালকের মনে ভয় জন্মে । হটাৎ বাঁলককে 
ক্রোড়ে ব। উচ্চে তুলিবে না; তাহাতে বায়ুর বিঘাত জন্মিতে পারে । 
উপবেশন করানও কর্তব্য নহে, তাহাতে বালক কুক হইতে 
পারে। ক্রোধ পরিহারপূর্বক শত শত প্রকার প্রিয়-বাক্যের দ্বারা 
বালককে সান্ত্বনা করিবে । এইরূপে কোন প্রকার মানসিক অভিঘাত 
ব্যতিরেকে বালক দিন দিন বদ্দিত হয় এবং বালকের উৎসাহ, স্বাস্থ্য 
ও মনের প্রফুল্লতা জন্মে। বায়ু, রৌদ্র, বিদ্যুৎ-প্রভা, বুক্ষলতা, 
শূন্যস্থান, নিন্স্থান, গৃহের ছায়া, ছুট গ্রহ ও অন্যান্য উপসর্গ হইতে 

বালককে রক্ষা করিবে । অপবিত্রস্থানে, শুন্যস্থানে, উষ্ণ ব। জলার্্র- 
স্থানে, বালককে রাখিবে না । বালকদিগকে যতদিন স্তন্যপাঁন করাইয়! 
পোষণ করিতে হয়, ততদিন তাহাদিগকে ছাগী ছুপ্ধই হউক অথব! 
গব্য ছুপ্ধই হউক, পর্িমিত-রূপে পান করাইবে। ছয়মাস অতীত হইলে 
ইহাদিগকে লঘু .ও হিতকর (যাহাতে পীড়া নাহয়) অন্ন ভোজন 

করাইবে এবং বালককে অবরোধ মধ্যে রাখা ও উপসর্গ হইতে যত্তব- 
পুর্ঘ্বক রক্ষা! কর! কর্তব্য । বালক মধ্যে মধ্যে উদ্বিগ্ন হইয়। ভয় পাইতে 
বা রোদন করিতে থাকিলে এবং আপনার বা ধাত্রীর শরীর নখের 



এযঃ আছ শারীরন্ান । ৪০৫ 

দর আচড়াইতে থাকিলে ) “হস্ত কিড়মিড়, ককুজন (কৌঞ্পাডা ) 

বাঁ াই ভুলিতে থাকিলে, ভ্রথয় নিঃক্ষেপ পুর্বক প্রকাপীভাবে উদ্ধে? 
দৃষ্টি করিতে" থাকিলে, ব! মুখে ফেণা। নিঃদরণ হইতে অব ওয় 
শন করিতে থাকিলে, মল কঠিন ও কুপিত হইলে, কাভরস্বরে। 

রোদন করিতে খাঁকিলে, রাত্রি জাগরণ প্রযুক্ত শরীর ছুর্ঘঘল বা! 

মান হইলে, শরীয়ে মহন্ত, বা মত্কুনের শন্ধ হইলে এবং পুর্বেরের 
ন্যায় স্তানে অভিলাষ না থাকিলে, গ্রছোপস্থষ্টির লক্ষণ বিয়া জাঁনিবে । 
সংপ্রতি এবিষয় সক্ষেপে বল; হইল! উত্তরতন্ত্রে ইহা বিস্তারিতদ্ধপে 
বর্ণন করিব। বাঁলক ক্রমশঃ বিদ্যাভশাসে ব্মর্থ হইলে, আাদ্ষণঃ ক্ষা্রিয়, 
বৈশ্য এবং শুদ্র এই চতুর্কিধবর্ণ অনুসারে বিদ্য। অভ্যাস করাইবে। 
পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়প হইলে দ্বাদশ বর্ধীয়। কন্যার সহিত বিবাহ 
দিবে। ইহাতে পিতাঁমতীন্র ধর্ম, আর্থ ও কামনার (মনোরা উর ) 
অনুরূপ সন্তান জন্মে। পঞ্চবিংশতি বধের নূঠন-বয়স্ক পুরুষের নর? 
যদি ষোঁড়শ বর্ষের ন্যুন-ধয়স্ক' ভ্্রীলোকের গর্ভ উৎপাদন হয়, 
তবে সন্তান গর্ডেই নাশ হয়, অথবা যদিও জন্মে, তাহা হইলে অধিক 
দিন বা? না, যদি ব! ঝাচে তাহ! হইলে শরীর ও মন ছুব্বল হয়; 
অতএব অত্যন্ত বাঁলিকা। অবস্থাতে গর্ভাধান করাইবে না। অতিশয় 
বৃদ্ধা হইলে, দীর্ঘকাল (রাঁগ ভোগ করিলে, অথবা! অন্য কোনগ্রকার 
রোগ-বিশিষ্ট হইলে স্ত্রীলোকের গর্ভীধান করাইবে না। গক্ুষের ৪ 
এসকল অবস্থায় গর্ভোৎ্পাঁদন করান কর্তব্য নহে । পূর্বোক্ত কোন 
কারণে গর্ভআ.ব হইবার উপক্রম হইলে, গর্ভীশয় এবং কটি, উরু ও 
বস্তিদেশ শুলবিদ্ধবদ্েদনাযুগ্তজ ও শোণিত দৃষ্ট হইলে, এই সকল 

অবস্থায় শাতলজল পরিষেচন, অবগাহন ও শীতল প্রচলপের দ্বার! 

প্রতিকার করিবে, ও অগ্নিগক অথচ শীতল ভুগ্ধপান করাইবে । 

গর্ভস্ক বণ ভুইতে থাকিলে ছুপ্ধদ্বারা উৎপলসিদ্ধ কধিয়া উহ! 
মুহুর্শুহঃ পাম করাইবে। গর্ভ আগম্ত হইলে পার্খ ও পৃষ্ট- 
দোশে দাহ এন” শুল ও অতিশয় “শোনিত' নিঃসরণ ৮, ধাখ্পগ 
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রোধ হয়। কুক্ষিমধ্যে গর্ভ একস্থান হইতে অশ্যস্হানে সগরগ, দারা 
থাকিলে কোষ্ঠদেশে, সংরস্ত (বেদনাবিশেষ ).হয়।. ইহাতে সি 
শীতল ক্রিয়া করিবে । -'গর্ভীশয়ে বেদনা হইলে মহাসহা (মাখা 
লত: ) দ্ষু্রনহী (মুগ্ানি ) যষ্টিমধু, : গোল্ষুর ও কণ্টকারী এই 
সকল াহধোগে ছুগ্ধ, সিদ্ধ করিয়। শর্করা ও মধুমিঙ্ছিতপুর্ববক পান, 
করাইবে। বারু ও মল রোধ হইলে হিস্থু, সৌবচ্চল লবণ, লম্ুন ও 

বচ এইসকলের ক্বাথপান করাইচব। অতিশয় শৌণিতজ্রাব হঈলে 
গ্ুৃহ্মধ্যস্থিত সৃতি, সমচা, (মঞ্জিষ্ঠ। ) ধাতকীপুষ্প, নবমালিকা, 
গৈরিক, সর্জরস ( ধুনা ) এক" রপাঞ্জন এই সকলের চূর্ণ মপর সহিত 

অরলেহন করাঁইবে, অথব! নাখ্োধাদিগণে যেসকল বৃক্ষ বল? হইয়াছে, 
তাহার মধ্যে যেষে বৃক্ষের ত্বক ও পত্র পাওয়। যায, তাহা পেবণ 

করিয়। ছুগ্ধের সহিতত পান করাইবে, অথবা! কশেরু ( কেশুব), শুঙ্গা- 
উক ও শালুক এই সকল দ্রব্য টড সহি” পাঁন করাবে, অথবা! 
শ্যগ্রাধাদিগণের রদ্দ ুহণকরতঃ & রদ শালিতগুল "পণ করিয়! 

যোনিদেশে ধারণ কাইবে 1 শৌগিত নিঃসরণ না হইন্স। কেধলমাত্র 
বেদন!-হইলে ফ্টিমধু, দেবদরু ও পয়স্য। ইডি র সহযোগে ভুগ্ধ 
সিদ্ধ করিয়। পান করাইবে, 1কংবা শতাবরী ও পয়ন্ত: ইহ দিনর কথ 

কিংব। বিদারিগন্জীদিগণের উল্লিখিত দ্রব্যসমূতহব কাথ বি রুহতী, 

কণ্টকাঁরী;, উত্তপল১ংশতাবরী, রিবা, পয়স্ত। * যষ্টিমধূ এইদকলের 
ক্বাথ' পান. করাইবে উপযুক্ত সময়ে এই প্রগালীতে শিকার 

ক্ররালে গর্ডআব লা হইয়া গর্ভ ক্রমশ? বুদ্ধি হইয়া থাকে । গর্ভ ব্যব- 
স্থিত (প্রতীকারদ্বাগা আাঘ রহিত , হইলে বচ্্গাহির জল গব্যছুগ্ছে 
সিদ্ধ করিয়! ভোজন কবাইবে। প্রসবকাল অতীদ্ত হইলে, ঘ্বত ও 
ল'পহীন-ঘবের মণ্ড এব. .ধাক্সবগ লিখিত উদ্দাল্ প্রভৃতি পাক 

করিয়া ধত মাসের গর্ভ তত মেন করাইতব! বস্তি ও উদরে 
শুল জগ্মিলে পুরাতন গুড় অগনিকল দ্রুধ্যের সণযোগে সেবন করাইবে 
অথবা অরিষ্টপান করাইবে।.. বাযুক্তল। উপদবে গর্জণথ সন্কুচিত 
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হলে শ্রসকোচিত কাল আভীত হইয়া গড বিন হয়।, +হাতে 
স্বুন্সেহাদি জ্রয়ার দ্বার। প্রজী”ীর করিবে । উৎঞ্জোশ পক্ষীর ম।”সের 
ক্কাথ ও অধিক-স্বতনংফোৌগে স্বর গড পান করাইবে, অথব। মউয়া- 
গুষ্পের আদধ অনুপান বৌগে অপ্তাহকাল কুলথ ভক্ষণ কৰাইবে ! 
গুঁসবৌচিত্কাল - সত হইলেও দদি প্রসব না হয়, তধে উদুখলে 
ধান্য রাখিয়! মৃষলের দ্বার; শটিধতি করাই অথবা বিপরীত ফ।নাসর 
ব্যবহার করাইবে। বারুজন্য গভ শু হইলে, নর্ভিণীর কাক্ষদেশ 
গভবর্তৃক স্ফীত হয় না, মন্দ মব্দ »্শিতি হয়ঃ ইহাতে ভুপ্ধ ও 
মাংসরস প্রভৃতি পুষ্টিকর দব্যের দ্বার; শরীরেন পুষ্টি সাধন কর্তব্য । 
বায়ু কর্তৃক শুক্র শোণিত বিকৃত হুইলে উহ! দ্বার, জীব সঞ্চার ন। 

হ্ইয়] উদর ক্রমশ? আধ্মাত হয়ঃ এবং উহ! কখন কখন আপন! 

হইতেই আরোগ) হয়। উদরের এই আখীন আপন! হইতে নিবৃত্ত 

হইলে লোকে সচরাচর নৈগমেধ কর্তৃক গর্ভ অপহৃত হুওয়। বলে! 
কখন কখন 'এ ,- এস১ ।বলান হয় হাক নাগোঁরর বলে । এনপ 
অবস্থা মছু স্সেহাদি ক্রিয়ার দার প্রতিকার করিবে। অতঃপর 
গভাবস্থায় আব নিবারণের নিমিত মাসের সংখ্ঠনুসারে যে যে জপ 
ওউপধ প্রয়োশ ঝর! কর্তব্য তাহ। বলিতেছি । প্রথম মাসে গর্ভআবের 

সম্ভাবনা হইলে বষ্টিমধূ, পয়স্তা ও দেবদারু £ দ্বিতীয় সাসে অশ্যস্তক, 
কৃষ্চতিল, ভাশ্রবল্পী মেজিষ্ঠ।), শতাব্রী । তৃতীয় মানে বুক্ষাদনী 
পর়ণ্যালতা, উৎপল, সর্ব!) চতুর্থ শাসে বৃতী, কণ্টকারী 
গাস্তুরী, ক্ষীরির্ক্ষের (যাহার দুগ্ধ আছে) শুঙ্গা এব ফত। 
বষ্ঠমাসে পৃষ্সিপর্ণা (চ।কুলে) কোড়লা দ্ধ 58 
স্বদংষ্রা। ( গোক্ষুরলত! ) ও যধুপনী (গুলক্চ ) 7 পম মাসে শৃঙ্গািক 
( পানিফল; এপাল, দাক্ষা, কেশব, বঙ্টি4খ ও চিনি। এইসকল দব্য 
একত্র সেবন: রা রদে। -ভ্টম বাসে, কপিথ, (কয়েদবেল । ঘহতী, 

বিন্ব, পটোল, ইঞ্চু ও শিাদপ্ধিকা চারে, মূলের সহিত দুগ্ধ পিদ্ধ 

করিয়! পান রা । নবম মাসে, শুগী, বষ্টিম্ধু-শ দেবদকি এইস চল, 
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ছু পাক. করিয়া ক্ষণ: করাইবে। দপমঘানে শুঠী ও পরা ইসকল 
ছুগ্গে, সারা পাক: করিয! গান কাটবে: 'জ্রকবার প্রসব করিয়া হয 
'বতধারের অনিককাল-ল পুনবর্বার, প্রদ, কাকিলে, সন্তান অল্লায়্ হয়: 
গর্ভাবস্থা রোগ হইলে মধুর ক্লিরস-কিশি্ট ভক্ষ দৃব্য সহ্্ষেঃগে বমন ও 
বিরেচনাকর উঁপধ সেবন করাইবে, সছ্ সংশমনায়-নষধ অন্ন-প্ন সু. 

ৰ ী সেবন করাইবে 1 সংশমনীয় দ্ব্য মবছুদীরধ্য, মধুর-রসবিশিক্ট € 
র্াব্ায় অধিরোধী বলিয্প। জানিবে । গভাবশ্থায় অবিরোধী স্ব 

| “'সক্লও করিবে । বালকের শরীর, ঘেধ।, বল ও বুদ্ধিবর্ধনের 
নিশি নিক্ম লিখিত; চারিপ্রকার যোগ বলা যাইতেছে । ইহাদিগকে 

দশ বলা যায়। বালককে হার কোঁন একটী যোগ সেবন করান 
কর্তন । প্রথম সুবর্ণ-চুণ, কুড়ঃ মধু, ঘ্বত ও বচ। দ্বিতীয়, মহসাক্ষ 
(সোমলত।), শখ্খপুষ্প, মধু, ঘৃত ও সুবর্ণ। তৃতীর, তত; মধু 

হত, সুবর্ণ, চূর্ণ ও বচ:॥ চতুর্থ, স্ুবর্ণ-চুর্ণ, কটফল, শ্বেতব নিহত 

| ছাঃ সত ও মু 

“নীরস্থান সমাপ্ত । 
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প্রথম ভাধায় । 

ব্রহ্মা, দক্ষ প্রজাপতি, অশ্িনীকুমার, ইন্দ্র, ধধন্্ণর 

ও রত প্রভূি তকে নমস্কার । 

ধন্বস্তরি' আচার্য্য হুশ্রতকে আমুর্ধেদের উৎ্পতির বিষয়, যে প্রন 
উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, আমর।ও ঠিক সেই .প্রকারেই নদ : 
ব্বেদোত্পত্তি নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব । ১। ১33. 

রাজধি ফাশিরাজ (ক) ভবান্ ধনবন্তরি, খবিগণ কর্তৃক পরিরোহিত 
হইয়। আসনে উপবিষ্ট আছেন $ এমন সময়ে উপধেনব, বৈতরণ, সরজ,? 
পৌফলাবৃত, করবীধ্য, গেপুররক্ষিত ও জুশ্রদ্তগ্রভৃতি খধিগণ, তাহার 
সন্িধানে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন ,ভগবন্ ! মানবগণ শারীরিক, 
'মাশসিক, আগন্তক ও স্বাভাবিক (খ) নানাবিধ রোগে অভিতুত হইয়াক্সনাথ 
দীন্হীনের ন্যায় আর্তনাদ জিটিভি । আরা তাভাদিগের 5 
দি) এশিশীতিশ ত তশ১০ শশা শিটিিিটিশিশিটি উ তপলিশলিত 2০ ৮ শি পি শল সি এ 

(ক) চক্্রধংশীয় স্ুনভোন্রের পু গৃৎসমদ হইতে চাকা প্রবর্ভারিতা মহা স্ব িশনক না, 
ও কাশা বংশে কাশিরাদ জ্সগ্রচণ করেন । সেই ক'শিরাজের পু দীর্ঘতম মহা | 
'ধৰ্স্্ররিকে পুত্রকে ল'ত করিয়াছিলেন । পর্ককঃলে মহায্মা ধঙগপ্ররি কাধাকীরণা 
ভিজ্ঞ ও পর্বনতানসম্পল্ন হইলে, ভগবান্ নাবায়ণ তাহাকে এই বর প্রান করিয়া- 
ছিলেন-_«' বম | তুমি কাশির/জ গেজ্রে জন গ্রশ্ণণ করিয়া আয়,োদ শাঙ্কে আট 
(ব্ভিজ্ত করিবে এবং যজ্ে ও ভোমার অংশ বিদ্যমান থাকিবে । বন্স্তারি এইরাপ বরল।ড্ঞ 

উ্রিয়াছিলেদ বলিয়াই তিনি কাশিরাজ-বংশে অবতীর্ণ হষট্য়। কাশির পির 
পিত্ত হম । বিষুঃপুরাণু। ৰ 

্ীন্ীরিক ও মানপিক ডিও রোগ ক? ভাহ।| পর়ে রল। ধাইবেক 119 
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হইয়া, মেই সমস্ত আরোগ্যার্থিদিগের রোগপ্রশমন এবং নির্ধ্িশ্বে আপন 

তপন জাবিক। নির্বাহ ও জন সাধ।রণের হিতসাধন করিবার নিমিত্ত আপ- 

নার নিকই আয়ুর্ধ্েদ শ্রবণ করিতে অভিলাব করিয়াছি । অপিচ আছুর্ক্বেদ- 
শিক্ষা দ্বারা আমাদের এহিক ও পাযএ্রক উভয়বিধ মঙ্জল সাধন হুইবেক। 

অতএব আমর! ভগবানের নিকট শিষযভাবে উপস্থিত হুইলাম। তদনস্তর 

ভগবান ধন্বন্তরি খষিদিগকে বলিলেন, তোমাদের মঙ্গল ত? তোমর। 

সকলেই সব্বলক্ষণ-সম্পন্ন ও উপদেশ গ্রহণে মমর্থ, সুতরাং তোমাদিগকে 

অপত্যনির্বিি*্বৰ উপদেশ প্রদান কারতেছি শ্রবণ কর। ভগবান্ স্বয়ন্ু, 

প্রানী সৃষ্টি করিবার পুর্ব্বেই অধ্বরবেদের উপাঙ্গ এই আয়ুর্বেদ শাস্ত্র 
তোকে বহছজ অধ্যারে জ্রকশস করিয়াছিলেন । কিয়ৎকাল 

গানে মানব্গণকে অস্পায় ও অগ্প। মেধাবী নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদের 

অধ্যঘন-মৌকর্মাার্ধে উহ আটকে বিভক্ত করিয়া প্রণয়ন করেন । যথা 
শল্যতন্ন, শালাক্যতন্ত্র, কায়ঠিনি সা ভূতবিদ্যা, কেমারভূত্য, অগদতন্ত্র 

রসায়নতন্ত্র এবং বাজীকরণতন্ত্র । ২৩1৪:০1৬। 

অঙ্গ মকলের ন:ক্ষিগ্ড লক্ষণ । ৭। 

১। শল্যতন্ত্র_ঘুদ্ব/দি বম্য শেল, বাণ প্রভৃতি লৌহময় অস্ত্ 
এবং অন্যান্য কারণে ষর্দ বিবিধ তৃণ, কান্ঠ, পাংশ্ক (ধুলি ), লোস্ট্, কেশও 
নখ প্রভৃতি শরীরে বিদ্ধ ও প্রবিষ্ট হয় এবং অভিঘাতাদি কারণে শরীরস্থ 
ভগ্রাস্থি অপিচ শ্রাসবকালে গর্ভশল্য (গর্ভস্থ শিশুর বিকৃত ভাবে 

অবস্থানাদি) এবং ব্রণ হুইতে পুয়, এই লমস্ত বহিচ্কুতকরণার্থ যন্ত্র 

শাস্ত্র, ক্ষার ও অগ্নিকম্ম প্রয়েগ আয়ুর্বেদের যে অংশে বর্ণিত আছে, তাহার 
নাম শল্যতন্ত্র গ) ৷ ৮ 

৯1 শালাক্যতস্ত্র-_জক্রর (ক ও বক্ষস্থলের সন্ধিস্থানের উর্ঘধ 

প্রদেশে) অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নামিকা ও মুখ প্রভৃতি স্থানে যে সমস্ত 
স্পেপপপপী তপতি পপ শত পাাদিশিশীটি পাশা শিট শিদশ সপ শী শশী শীট পপি ৩ পশিশিটিছ। 

গে? শলাতশ্র---শল'তন্ত্র শব্দের প্রকৃত অর্থ অ্রচিকিৎসাশাষ 1 কারণ, শল্য শর্ষের 

.জর্থ জম এবং তত্র শব্দের অর্থশাজজ। সুতরাং অগ্ত্রবিষয়ক শাজ্ের নাম পলাতগ্ত্র। 



|১অঃ) সুশ্রুত-সংহিতা। ৩. 

রোগ উৎপন্ন হয়, দেই সমস্ত রোগ ও তাঁহার চিকিৎসা যে অংশে উপদিষ্ট 
হইয়াছে, তাহার নাম শালাক্ষ্যতন্ত্র (ঘ) । ৯। 

৩। কায়চিকিৎসাতক্্র_সর্ধবাক্ষগ।দী অর্থাৎ, স্বর, অতীসার, রক্ত- 
'পিত্ব, শোব, উন্না্, অপন্মার, ঝুষ্ঠি ও মেহপ্রভৃতি রোগ ও তাহার, 
চিকিৎস! যে অংশে বণণিত আছে, তাহার নাম কায়চিকিৎসাতন্ত্র উ) | ১ 

৪ | ভূতবিদ্যা- দেবত!, অস্থর, গন্ধর্ধ, যক্ষ, রক্ষ (রাক্ষন ) 

পিশাচ, সর্প ও পিতু প্রভৃতি গ্রহ্দ্ধার মনের বিকার উৎপন্ন হুইলে, গ্রহ- 
শান্তির নিমিত্ত যে অঙ্গে শান্তিকর্মসমুহের উপদেশ অঃ; দেই অঙ্গের, 
নাম ভুতবিদ্যাতন্ত্র (চ)। ১১। ্ 

৫। কৌনারভৃত্য--যে অংশে শিশুপ।লল, বত্রক্ষীর 41 ০০. 
শোধন) এবং ছুকস্তন্য ও ছুষগ্রহজনিহ 2 7 বসের ও নিলা 

উশায় বর্ণিত আছে, তাহার পম কৌমারভৃতন: 5) ১২ 
৬। অগদতন্ত্র যাহাতে অর্প, কাট, 3৩. (মকড়শা ), বৃশ্চিক 

মুষিকঃ হিভিভি নবিষ প্রাণিগণ দংশন রি নব নানাবিধ স্থাৰর ও 

(ঘ) শালাকাতস্্র--ইহাও সাধারণতঃ অস্ত্র সর চিকিৎ ৮:৮5 পর 12: 

প্রভেদ এই যে, শলাতস্ত্র্নারে অন্ন দ্বার। চিকিত্বাক]3. :' 21" লা ইহাতে কে্ল 

শলাক। খ্বারা চিকিৎস। কার্ধা উপদি্ট হইয়াছে । "*চি৮ই উ্গার শাম শালাক্কা- 

তন্ত্র হইয়াছে । 

€) কায়চিকিৎস।__কায়চিকিৎপ। শব্দের বুপত্তিগণ্ড এর্থ, “জ্বর ও অতীসার প্রভৃতি 

রাগের চিকিৎসা” উপরে একথা বলিবার বিশেষ তাৎপর্যা এই যে, কায় শব্দের অর্থ 

সন্তরাগ্রি। এই অন্তরাগ্রির দোষেই অর্থাৎ প্রায়ই অগ্নিমান্দা উপস্থিত হইলে জর ও 

গতীসার প্রভৃতি শার্বাঙ্গিক.রোগ উৎপন্ন হুইয়। থাকে। ন্গতরং সেই কায় অর্থাৎ 

অন্তরাগ্ির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়। চিকিৎসা করিতে হয় এজন্যই ইহ। কায়চিকিৎস] 
ঘলিয়া অভিহিত হয়। ০ ৯ 

(চ) ভূতবিদা1-__ভূতশব্দের অর্থ গ্রহাদি, সুতরাং গ্রহাদিসংস্থ্ বাঁধির বিষয় ও শাস্তির 
উপায় ইহাতে আছে বলিয়৷ ইহার ন।ম ভূভবিদ্য । 

(ছ) কৌমারভূভা-_কুমায় শব্দের অর্থ বালক এবং ভূধাতুর অর্থ ভরণ পোষণ। ভরা 
এই শানে বালকের চরণ পোষণ ও চিকিৎসাদি বর্ণিত আছে বলিয়। ইহাকে কৌমারভূত্য 

কাছ।. 



৪ স্থত্রস্থান | (১ অঃ. 

জঙ্গমবিষ মেবন করিলে যে সমস্ত রোগ জন্মে, তাহার বিবরণ ও চিকিৎসা 

এবং কোন্ জাতীয় প্রাণী ইত্যাদির বিষয় উক্ত হ্ইয়াছে, তাহার 
নাঁম অগদতন্ত্র (জ)। ১৩। 

৭। রসায়নতন্ত্র-_-যাঁহাতে নিণ টন অবস্থায় দীর্ঘকাল 

জীবিত থাকিতে পাঁরে এবং যাহাতে জরা আসিয়া আক্রমণ করিতে 
না পারে, তাহাদের উপায় এবং যাহাতে আম্মু মেধা ও বল রৃদ্ধিকারক এবং 
রোগনাশক গষধ সকল বর্ণিত আছে, তাহার নাম রদায়নতন্ত্র (ঝ)। ১৪ 

৮। বাতসির্করণতন্ত্র__স্বভাবতই হউক অথবা অতিরিক্ত স্ত্রীসংসর্গ- 
'জন্যই হউক, অপ্পশুত্র ও পরি শুষ্ক শুক্রের বর্ধন, দুষিত শুক্রের সংশোধন 
ও স্ত্রীংসর্গে শক্তি বর্ধনের উপায় যাহাতে উক্ত হইয়াছে, অযুর্ধ্বেদের 
সেই অংশের নাম বাজীকরণতন্ত্র। এইৰপে আয্ুর্ধেদ অষ্টাঙ্গে 
উপদিক্ট হইয়াছে (4) | ১৫। 

অতএব উক্ত অষ্টার্জের কোন্ অঙ্গ কাহাকে উপদেশ প্রদান 
করি 2- ইহা শুনিয়। সুশ্রুত প্রভৃতি খবিগণ বলিলেন, ভগৰন্ ! আমা- 
চা নে শল্যবিজ্ঞান অবলম্বন করিয়৷ উপদেশ প্রদান করুন। 

রাজর্ধি ধন্বন্তরি বলিলেন ভাল, তাহাই হউক। শিষ্যগণ পুনর্ববার 
বলিলেন, আমাদের সকলেরই একমত, সুতরাং সুশ্রত আমাদের মত 
সংগ্রহ পর্ববক ভগবানৃকে প্রম্ন জিজ্ঞামা' করিবেন ; আপনি ইহাকে যে 
উপদেশ দিবেন, আমরা তাহাই গ্রহণ করিব। ভগবান খন্বন্তরি 

(জ) অগদতত্ত্র-_-অগদ শব্ষের অর্থ বিষচিকিৎসাঁ। স্মুতরাং ইহাতে বিষচিকিৎস। 

বর্ণিত আছে বলিয়! ইহাকে অগদতন্ত্র বলে। 

(ঝ) রসায়নতন্ত্র--রস+অয়ন | রস শব্দের অর্থ শরীরম্থ ভা সপ্তধাতু এবং অয়ন 

শবের অর্থ পোষণ ব1 বৃদ্ধি, ম্ুতর|ং এই শাস্ত্রে রসরতুষ্তান্দি ধাতুর পোষণের বিষয় 
বর্ণিত আছে বলিয় ইহাকে রশায়নতন্ত্র কহে। 

&ঞ) বাদী করণতত্ত্র-_ইঞার তাৎপর্যয এই যে, বাঁজীশব্দের অর্থ অশ্ব অথব? শুক্রধাতু, 

সুতরাং ভ্রীসংসর্গ কালে যদ্বারা অশ্বের নায় সামর্থালাভ ঝঁর। যায়, অথবা যে উপায়ে 

অধিক পরিমাণে শরীরস্থ শুক্রধাতুর বৃদ্ধি হয়, সেই সমস্ত উপায় ইহাতে বর্ণিত আছে 

বলিয়। £ইহার নাম বাজীকরণভন্তর। হিট 



১ অঃ) সুশ্রত-সংহিতা। ৫ 

তথাস্ত বলিয়া সুশ্রতকে বলিতে লাগিলেন, বস সুশ্রন্ত! এই জগতে 
পীড়িত ব্যক্তির রোগ দুরকর! ও সুস্থ ব্যক্তির স্বাস্থ্যরক্ষাই আযুর্বেবদের 

উদ্দেশ্য। যাহীতে আয়ুর বিষয় আছে অথব! যাহাদ্বারা আমুর বিষয় 

পরিজ্ঞাত বা আয়ু-প্রাপ্ত হওয়া যায়, জহাকে আয়ুর্ধ্বেদ বলে । () প্রত্যক্ষ, 
অনুমান, উপমান ও আগম, এই প্রমাণ চতুষ্টয়ের অবিরোধি ভাবে সেই 
অঞ্টাঙ্গ-নমস্বিত আযুর্ধেধেদের শ্রেষ্ঠতম অংশ শল্যতন্ত্রের উপদেশ দিতেছি 
অবধারণ কর । ইহারই উপদেশ ক্রমে ব্রণের সন্ধান (কাটা ঘা জোড়া লাগে) 
এবং ছিন্ন মস্তক সংলগ্ন হয় বলিয়া অন্যান্য অঙ্গ অপেম্।, এই শল্যঙ্গই 

প্রধান ও আদিসম্ভৃত। তোমরা শুনিয়ছ-পার্জতীনাঘ »্কর, যজ্ঞ পুরুষের 
মস্তক চ্ছেদন করেন। তখন দেবতাগণ অনন্যেপায় হ্হয়, দেবচিকিৎসক ' 

অশ্থিনীকৃমার দ্বয়ের নিকট উপস্থিত হইয়। নিবেদন করিজেন “ভগবন্ ! 
আমাদের মধ্যে আপনারাই সর্বশ্রেষ্ঠ । অতএব আপনাদেরই যজ্ঞপুরুষের 
মস্তক সংলগ্ন করিয়! দেওয়া উচিত” | দেন্চিকিৎসক অশ্বিছ্র তাহাই 

(ট) প্রমাণ কাহাকে বলে? ইহ! জানিতে হইলে 'জ্ঞান” কি? প্রথমত তাহ|ই আন), 

আবশ্যক | কারণ, জ্ঞান কি? তাহ] জানা ন। থ'কিলে প্রমাণজান হইতে পারে নাং 

্গুতরাং অগ্থে জ্ঞান লইয়াই আলোচনা করা যাউক । | 

জলতরঙ্গের ন্যায় অবিরত সমুখিত জ্ঞ।নপ্রবাহ হইতে কোন্টী “গ্রকৃতজ্ঞান' তাহ? 
পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে। সেইজন্য প্রকৃতজ্ঞানের একটী সংক্ষিপ্ত সুত্র বা লক্ষণ 

বল যাইতেছে যথা-জলকে জল বলিয়! যেজ্ঞান জন্মে, তাহাকেই প্রকৃতজ্ঞান বল 

বাইতে পারে । কারণ পরীক্ষা! করিলেও এই জ্ঞানের বাঁধা জন্মে না । মনেকর, অপরি- 

স্কট আলোকে রজ্জ, দর্শন করিয়া, উহাকে আমাদের সময়ে সময়ে সর্প বলিয়া প্রতীতি 

জন্মে ; কিন্তু সেই জ্ঞান প্রকৃতজ্ঞান নহে । কারণ সর্পাকার জ্ঞানের অবাবহিত পরে যদি 

বন্তিদ্বার] আঘাত কর যায়, তাহ! হইলে তৎক্ষণাৎ সেই ভ্রমাত্মক বিষয়টা প্রত্যক্ষ অন্ুমীত 
হয়| তখন ইহা সর্পনহে অত'এব রজ্জু, বলিয়! নির্ণীত হয়। স্মৃততরাং পরবর্তি জ্ঞান,গরম ব। 
প্রকৃতজ্ঞান, আর পূর্ববর্তি জ্ঞান ভ্রম । 

বদ্দারা সাক্ষাৎ, সম্বন্ধে গ্রমাব! প্রক্কৃতজ্ঞ[ন উৎপন্ন হয়, তাহাকে গ্রম'ণ কহে এই 
পমাণ সবার! বন্তর যথার্থ নিরূপিত হয় | 

এক্ষণে জিজ্ঞা্য হইতে পারে, প্রমাণ কত প্রকার? তছুত্বরে এই বল] যাইতে 
পারে.ষে, প্রমাণ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। তগ্যধ্যে সুপ্রদর্শা কপিল*বলেন-_ 
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হইবে বলিষ| সম্মত হইলেন। তদনন্তর তাহাদের নিমিত্ত দেবগণ যজ্ঞভাগ 
স্বারা ইন্দ্রকে প্রসন্ন করেন। এবং তাহাদের প্রার্থনা মতে অশ্থিনীছয়ও 
ছিন্ন মস্তক দেহে যোজন করিয়া দিলেন ।' ১৬৮১৭। 

ইহার উপায় ও যোগসমস্ত আগুঞল প্রদ বলিয়৷ এবং যন্ত্র, শস্ত্র, ক্ষার 
ও অগ্নি প্রস্তুত করিবার উপায় আছে বলিয়া অধীঙ্র মধ্যে শল্যা্গই অধিক- 

ভর আদরণীয়। আই সমস্ত কারণ এই শাস্ত্র অনন্তকালের অনুসরণ 
করিবে এবং ইহার সাহায্যে মানবগণ আম়ুঃ প্রণ্য,ন্বর্গ, ও যশোলাভ করিতে 

“পারিবে এবং ইহার দ্বার৷ ধনাগমও হইতে পারিবে । ১৮। 

প্রমাণ তিন প্রকার, যথা__পৃতাক্চ,অন্ুমান বা অন্ুমিতিও শাব্দ। অপর পণ্ডিতবর বিশ্বনাথ 

পঞ্চানন বলেন--প্রমাণ চারি প্রকার যথা _পৃতাক্ষ, অনুমান, উপমান ও শাব্ব।কেহ কেহ 

বা ৫, ৬ প্রমাণবাদী । তন্মধ্যে আমর] এস্বলে পৃমাণ চকু ইয়েরই ব্যাখা? করিব। 
পৃতাক্ষ,_-ইক্দ্িয়জনা প্রমাণকে এন্দ্িয়ক ব1 প্রতাক্ষ-পৃমাণ কহে। বস্ত ও ইন্জিয় 

এই উভয়ের সংযোগে পৃত্যক্ষজ্ঞান জীবন ল'ভ করে। 

অন্মান,_ অনুমান বা অন্ুমিতি ইহা'র। একার্থবোধক শব্দ । “এই জগতে পৃথকৃ 

পৃথক বা একত্রিত অথব। পূর্ববপরীভাবে (কার্ষঃকারণভাবে ) অবস্থান করে, ঈদৃশ 
পদার্থ বছল পরিমাণে আছে। তন্মধ্যে যাহার সহিত যাহার অবিনাভাবসম্বন্ধ অর্থাৎ 

পরস্পর অবিষুন্ত বা অপৃথকৃ্ ভবে গ্রথিত থাকা দ্বাভাবিক বলিয়া! অবধারিত আছে, 

তাহার একটীর উপলব্ধি হইবামাত্র অন্যটার সহিত যে স্বাভাবিক অবিনাভাব সম্বন্ধ 
আছে, মনোমধো সেই সম্বদ্ধের শ্মরণাত্মক জ্ঞান উপস্থিত হয়৷ যে তথ্িযয়ে মনের 
পরীক্ষাত্মক ক্রিয়৷ উপস্থিত হয়,_তাহারই নাম যুক্তি এবং তাহারই ফল কা তৎ্সমুখ 

জ্ব!নের নাম যৌক্তিকজ্ঞ!ন বা অন্ুমিতি 1৮ 
উপমান-কোন পুসিদ্ধ সাদৃশ্দ্বার1 দুরবন্তশ পদার্থের সাধ সাধনকে উপমান 

বলে । যথা মাষকের ন্যায় মাষক রোগ। এস্কলে মাষক রোগের “বর্ণ ও পরিমাণ গত 

সাদৃশ্য পরপিদ্ধ মাষকলাইতে আছে, স্ৃতরাং মাষকের জ্ঞান দ্বার! মাবরোগজ্ঞান জন্মে। 

আগম-__-এই শব্টী শাস্ত্র, আগুবাকৃ,' উপদেশ, শব্দ ও৪বক্কা পৃভৃতি নামে অভিহিত 
হয় । এই শব্দ বা আগম হইতে যেজ্ঞান জনে, তাহার নাম “শাবজ্ঞান'। এখন দেখ 
যাউক্আগম বা বেদ কি?.দার্শনিকগণ বলেন--ষে পুরুষে ভ্রম, পমাপন, বিপুলিগ্দাদি না 

থাকে, তাহাকে আপ্ত পুরুষ কছে। এঁ আপ্ত পুরুষের উপদেশধ্মিক বাক্যের নাম “শব্দ'-বা 

বেদ । » এবং সেই শব্ধ শুনিক্স। ফে ব্যান জগ্মে তাহা 'শান্বজ্ঞান» এই শব্দ ও শানা- 
জ্ঞান অব্যভিচারীও অত্রান্ত। ০ ৬০ এ হি 
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প্রথমতঃ পিতামহ ব্রহ্মা আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের উদ্ভাবন করেন। তাহার 

নিকটে প্রজাপতি, প্রজাপতির নিকট অশ্বিনী কুমার ছয়, অশ্বিনীছয়ের 
নিকট দেবরাজ ইন্দ্র এবং ইন্দ্রের. নিকটে আমি আয়ুর্ধবেদ অধ্যয়ন করি- 
য়াছি। এইক্ষাণ আমি প্রাণিগ্ণণের মন্তুলের জন্য আয়ুর্ষেদ পাঠার্থিণকে 
শিক্ষা প্রদান করিব । ১৯। 

(ঠ) আনিই আদি দেবত! ধন্বন্থরি 'অমরগণের (ড) জর! ব্যাধি ও মৃতু 

অপনয়ন করিয়াছি । এক্ষণে শল্য ও শালক্যাদি অব্টাঙ্গ সমস্বিত আযুর্ধবেদের 
উপদেশের নিনিত্ত এই অবনীমগ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছি । ২০। 

পৃথিবী, জল, অগ্রি, বায়ু, আকাশ ও আত্ম এই সমবেত ছয়টা ধাত্ুকে 
পুরুষ কহে। নেই পুরুষই রোগের আধার বলিয়া তাহাতে চিকিৎসা কাধ্য 

প্রযুক্ত হইয়া থাকে (ঢ)। উক্ত পুরুষ, স্থাবর ও জঙ্গন জেদ ঢুইপরকার। 

ঠ) দেবতা ত্রিবিধ খথা--আদিদেবতা, পুরোজনদেখত! ৪. কম্মববত!। বাহার! 

স্বয়ং ভৎপন্ন তাহাদিগকে আদিদরেবত) কহে। যথা ত্রক্মা, মহ্হেশ্র পরত । যাহার] 

কোন পুযোজন সিদ্ধির নিমিত্ত কোনও দেবতাকর্তৃক স্যট হ্টয়াছেন, ৬ এ প্রয়োজন 

দেবতা | যথা__কার্তিক। অ:র বাঁহারা তপন্যাদি দ্বারা দের প্রাপ্ত হন, তাহারা 
কল্মদেবতা। যথা ইন্দ্র। প্রথমোক্ত লক্ষণান্ুস[রে ধন্বস্তরি আদিদেব মধো গণ্য। 

অথব] এরূপ অর্থ ও কর! যাইতে পারে যে, ধন্বস্তরি আদিতে দেবতা ছিংলন।। 

(ড) এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যাহার মরণ নটি, ০1৯ আনব, আমারের 

আবার মৃত্রা কি প্রকারে ঘটিতে পারে ? সতা বটে, জম, শকার খুতিগততি_ 

লব্ধ অর্থ যাহার মরণ নাই; কিন্তু এস্বলে অমরশব্দে মরণধর্শীল দেবতা বুঝিতে 

হইবে। কারণ ধন্বস্তরির জন্মের পূর্বে যে, দেবতা দিগের মৃত্যু ঘটিত, ইহার এতিহসিক 

ভূরি ভূরি প্রম'ণৎ দৃষ্ট হয়। স্ুতরাং যে সময় “শ্বত'ম্বরধারী ভগবান ধ্স্তরি 

অমৃতপূর্ণ কমগুলু ধারণ করিয়া! মহাদেব কর্তৃক গুমথামান নাগরগর্ভ হইতে সমুখিত 

হইলেন । আর লক্ষমীপতি নারায়ণ সেই অমৃত, দেবগণকে প্রদান করিলেন; এবং দেবগণও 

সেই অমৃত পান করিয়। বলবীর্ধ্যশালী হুহয়। অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন। স্মুতরাং 

ধন্বস্তরি দেবগণের মৃত্যুহরণকারী হইলেন । 

(ঢ) এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে,কেবল জীবিত শরীরেই চিকিৎস1 হইয়াস্ধাকে 
মৃতশরীরে চিকিৎসা চলিভে পারে না কেন? উওঁষধ্ব্য শরীরে পুরি হইলেই, 

উহার কিয়া পকাশ পাইতে পারে, স্বীবনের লহিত উহার এমন কি নন্বদ্ধ রহিয়াছে যে 
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সেই স্থাবর ও জঙ্গমে অগ্নি ও নোমগুণ অধিক আছে বলিয়। স্থাবর আগ্নেয় 
এবং জঙ্গন সৌম্য বলিয়া অভিহিত হইয়া! থাকে । 

. স্থাবর জঙ্গম এই উভয় বিধ খাণীকে পৃথিবী,জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ 
এই পঞ্চ নহ্াভুতের আধিক্যান্ুুমারে ক্লাবার পাচভাগে বিভক্ত কর! যাইতে 
পারে। তন্মধ্যে জঙ্গন আবার উৎপত্তিভেদে চতুর্ববিধ। যথা - স্বেদজ, 
অপ, উদ্ভিজ্ঞ, ও জরায়ুজ। এই চতুর্বিধ জঙ্রম প্রাণীর মধ্যে মনুষ্যজাতিই 

গরধান, (ণ) অপরাপর পদার্থ মন্ুধ্যের উপকরণ মাত্র। এইজন্য অর্ধত্রই 
. মনুষ্য, অপর সমস্তের কারণ বলিয়৷ অভিহিত হইয়াছে। ২১। 

মৃত শরীরে বস্তর শক্তি পকাশপাইতে পারে না? উহার পৃথম উত্তর এই7-_মৃত 

বাক্ির উপর ওষধ পৃয়োগ নিম্পয়োজন, যেহেতু ওষধের জীবনদান করিবার শক্তি 
দেখা যায় না। যদি বল আমার কোনও প্রয়োজন আছে। তাহা হইলে বিশেষ 

অনুধাবন করিলে দেখ! যায় যে, প্রায় সমুদয় ওষধের ক্রিয়া জীবনী শক্তির উপরেই 
নির্ভর করে । মনেকর, অস্তর্ববাহ ও বহির্ববাহু নামক ভৌতিক নিয়মান্থুমারে ওষধ শোবিত 

হইয়া! শরীরে পুবিষ্ট হইতে পারে বটে, কিন্ত তত্পরে কোনও বিশেষ ম্বানে ক্রিয়। 

পকাশ জ্ীবনীশক্তি ভিন্ন হইতে পারে না| যবক্ষার (সোর1) সেবন করিলে ভৌতিক 

নিয়মের সাহাযো রক্তত্তরোতে যাইয়া রক্তের সহ্ছিত মিশ্রিত হইতে পারে, কিন্ত তৎপরে 

অন্যানাযন্ত্র পরিভাগ করিয়া উহ! যে একমাত্র মূত্রাশয়ের উপর বিশেষ ক্রিয়] দর্শায়, 

তাহ! কেবল জীবনী শক্তির প্রভাবেই ঘটিয়! থাকে । কারণ এক্রিয়া! নিজ্জ্খব দেহে 
সম্ভবে না। রেড়ির তৈল বা ভেউড়ী দ্বার বিরেচন, অহিফেন দ্বার। চৈভন/হরণ এই 

সমস্তই জীবনীশ্ক্তির অধীন। যত্ত্রাদির সাহায্যে রেড়ির তৈল বা তেউড়ী মৃতবাক্তিকে 

সেবন করাইয়! দিলেও উহ্ভাদের বিরেচন ক্রিয়। প্রকাশ পাইবে ন। । ফলতঃ যদি ওষধ 

প্রয়ে!গে অভীষ্ট সাধনই না হুইবে, ভাহ। হইলে চিকিৎসার উদ্দেশায কোথায় রহিল? 

(৭) পাঞ্চভৌতিক দেহে আম্মার সংযোগ ঘটিলেই পুরুষ বলিয়! অনি হিতহয় । স্মৃতরা, 
পুরুদশব্দে মনূষা, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লত৷ প্রভৃতি প্রাণীমাত্রকেই বুঝায়। তথাপি এস্থলে 

পুরুষ শব্দে একমাত্র মনুধাজাতিকেই বুঝিতে হুইবে। কারণ, অবনীমণ্ডলে যত প্রকার 

প্রাণী দেখিতে পাওয়। যায়, তন্মধ্যে ষে মন্ুুষাই প্রধান সা সহজেই উপলব্ধি হইয়] 

থাকে । মনুষ্য অনন্যসাধারণ জ্ঞ্যন-রত্রে আধার বলিয়া! উহার সমকক্ষ আর কোনও 

জাতি ভূষ্টিগোচর হয় না। স্থুমি ফলিত বৃক্ষ, সুরভি কুম্থলিত লঙা এবং শ্বীরমদে 

বিভাসিত কম্ত,রী মুগ, ইহারা আপন আপন ধরশ্বর্সে্যর মহত্ব অচ্ছভব করিতে সমর্থ 

হরকি?ৎ 



১অএ২) সুশ্রন্ত-সংহিতা । ৯ 

পুরুষে ( প্রাণীতে ) ছুংখ ( ক্রেশ ) সংযোগের নাম রোঁগ ॥ সেই রোগ 
আগন্তক, শারীরিক, মানসিক ও স্বাভাবিকভেদে চতুর্ব্বিধ। 

আগন্তক,__অভিঘাত ছারা (শত্্” মুষ্টি ও যষ্টি প্রভৃতির আঘাঁতে ) 
যে সমস্ত রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাকে আগন্তক ব্যাধি কহে । 

শারীরিক,_অন্ন ও পানীয় দ্বারা বায়ু, পিত্ত, কফ ও শোনিত, 
ইহাদের প্রত্যেকের বা দুইএর অথবা সমস্তের অসামঞ্জন্যবশতঃ যে' 
সমস্ত রোগ জন্মে, তাহাকে শার:রিক রোগ বলে ] 

মানসিক,_ ইচ্ছা ও দ্বেষ প্রভৃতি কারণে ক্রোধ, শোক, ভয়, হর্ষ, 
বিষাদ, ঈর্ষ। (পর শ্ীকাতরতা) অনুয়া, (গুণেদোবধারোপ) দীনতা, মাতসর্যয 

€(বৈরিতা), লোভ, কাম ইত্যাদি মনোগত ভাঁবকে মানসিক রোগ বলে। 
স্বাভাবিক, ক্ষুধা, পিপাসা, জরা (বার্ধক্য ), স্ৃত্যু ও নিদ্রা প্রভৃতি 

শরীরগত স্বাভাবিক ধর্ম্মই স্বাভাবিক রোগ বলিয়া অভিহ্থিত হয়। 
এই চতুর্বিবধ রোগ, শরীর ও মন আশুয় করিয়া উৎপন্ন হয়। 

সংশোধন ও জসংশমন (ত) কপ আহ্বার ও আচার (থ) জম্যক্ৰপে গুযুক্ত 

হইলে, রোগের শান্তি হইয়া থাকে। ২১। 
(ভ) যম্দারা শরীরস্থ বিকৃত পদার্থ বহিষ্কত করিয়া! দে. 7: তাহাকে সংশোধন 

বলে। যেমন শব, ক্ষার, বমন ও বিরেচন ইত্যাদি । বন্দর! পোজ (বিকৃত বানু, 7 

কফ ও আ'মারস প্রভৃতি) বিরেচিত ব উত্রিক্ত না হই! প্রশমিউ £7, তাহাকে সংশয় 

বলে। যেমন মালিশ, প্রলেপ, রসায়ন বাদদীকরণ ও পাচন দ্রব্য প্রভৃতি । 

(থ) এস্থলে গ্রন্থকার আহার ও ওষধ ছুইটী বিষয় একত্র সমাবেশ করায়, ওষধ শবে 
শক্তি কোন্ কোন্ পদার্থকে অধিকার করিতে পারে, তাহা নিপ্ধারণ কর! স্থুলবুদ্ধি 

ব্যক্তিগণের পক্ষে হুর ব্যাপার। অতএব এস্থলে ওষধের একটা সহ্গবোধ্য লক্ষণ ও 
ভাহার বিবৃতি দেওয়া হইল | যথা--“ রোগ প্রতীকারের নিমিত্ত যেযে দ্রব্য প্রয়োগ 

এবং ষেষে উপায় অবলম্বন্ করা যায়, ভৎ সমস্তকেই ওষধ বল যাইতে পারে ।” 
ওষধ সকল দ্বিবিধ, দ্রব্যভূত এবং আদ্রব্যভূত। যেমন পারদ, গন্ধক, ফল, মূল ইত্যাদি 
ব্রবাতূভ; এবং ব্যায়াম, উপবাস শাস্তিকর্ম গরভূতি অদ্রর্ভূভ ওষধ। ত্রবাভুত ওঁষধ 
সমস্ত উৎপত্তি ভেদে 'আবার ভ্রিবিধ। যখী-_বৃক্ষ, লত1, ফল, মূল প্রভৃতি উদ্ভিদ জাতীর ; 
বর্ণ রৌপা, হরিতাল ও মনঃশীল1 প্রভৃতি খনিজ বা পার্থিব; এবং কম্ত,রী, পদ্মনবী, 
শৃঙ্গ, নখ ও ৫রোম প্রভৃতি জান্তব। 

(২) 



১০ সুত্রস্থান। (১২ 

আহারই ( ভোজ্য বস্তই ) প্রাণিসমুহের জীবনরক্ষার এবং দৈহিক 
_ৰল, বর্ণ ও তেজের কারণ। মেই আহারীয়দ্রব্য কটু, তিক্ত, কষায়,! 
মধুর, অঙ্ ও লবণ রসের অধীন।' এব দ্রব্যও উক্ত ছয় রসের 
আধার+ উক্ত আহার দ্রব্যও উষধমধ্যে পরিগণিত। এঁ আহারীয় 
দ্রব্য স্থাবর (দ) ও জঙ্গমভেদে (ধ) ছুই প্রকীর। স্থাবর আবার চতুর্বিধঃ 

“ যথা- বনম্পতি, বৃক্ষ, বীরুধ ও ওষধি। 
বনস্পতি,_যাহীদের কেবল ফল হয়, পুষ্প হয় না, তাহাদিগকে 

বনম্পতি কহে । যেমন বট, অশ্বণ্থ, উদ্ুষ্বর ( যজ্ঞড়ুমুর ) প্রভৃতি। 
রৃক্ষ,_যাঁহাদের পুষ্প হইতে ফল হয়, তাহাদিগকে বৃক্ষ কহে। 

যেমন আত্্, জঙ্থু (জাম ), তিন্তিড়ী (তেঁতুল) ইত্যাদি । 
বিরুধ ২ যাহারা একত্রীকুত তৃণগুচ্ছের গ্ঠায় শাখপ্রল্পব বিশিষ্ট এবং 

খর্বাকার তাহাদিগকে বিরুধ বা গুল্ম বলে। 

ওষধি,-_-ফল পরিপক্ক হওয়৷ পর্য্যন্ত যাহার! বাচিয়! থাকে,তাহাদিগকে 

ওষধি কহে। - যখ?-_কদলী, ধান্য ইত্যাদি । 

॥  (দ) স্থাবর-_যাহার1 এক স্থান হইতে অন্তস্থানে যাইতে পারে না। যে স্থানে রাখা 

'যায় সেই স্থানেই থাকে, তাহাদিগকে স্থাবর বল] যায়। যথ। বৃক্ষ, লতা, স্বর্ণ, রোপা, 

মণি, মুক্ত প্রভৃতি | কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, এই লক্ষণানুসারে স্থাবর শবে বৃক্ষা্দি 
ও পার্থিবার্দি উভয়বিধ পদার্থকেই বোধ করাঁইতেছে। এমন স্থলে গ্রন্থকার পার্থিব 

বস্ত পরিত্যাগ করিয়া কেবল বৃক্ষাদিকেই যেস্থাবর মধো সমাবেশ করিলেন, ইহার 

তাৎ্পর্ধ্য কি? তছুত্তরে বলিতে হইবে যে, যখন গ্রস্থকারের আহারভ্রব্য বলিবার উদ্দেশ্য 

তখন স্থাবরের যে যে বস্ত আহার ব্ূপে ব্যবহ্থৃত হইতে পারে, তাহাই উহাতে সমাবেশ 

করিয়াছেন । ক্মতরাংই স্থাবরের অবশিষ্ট দ্রবাগুলি অথাৎ পার্থিব বস্তগুলি প্রয়োজন 

মতে ভিন্নস্থলে গ্রহণ কর] হইয়াছে। 

| (ধ) জঙ্গম-যাহাদের প্রাণ আছে অথচ ইচ্ছামত গ্ষুন্গমন করিতে পারে, ভাহা- 

!দিগকে জঙ্গম বলাযায় । অথব1 যাহারা গমনশীল, তাহার! জঙ্গম। এই লক্ষণানুসারে 

গ্রমণী অপ্রানী উভয় বিধকেই জঙ্গম বলা যাইতে পারে । যেমন মনূষ্য, পণ্ড, কাল ও বানু 
প্রভৃতি । কিন্তু পূর্ববলক্ষণানুসারে কাল ও বাযু,ইত্যাদির গর হইতে পারে না। স্মতরাং 

প্রথমোক্ত লক্ষণটী সর্বত্র কার্যকারী হইল না; কেবল গ্রস্থকারের অ্বভিপ্রায়মাত্র প্রকাশিত 
হইল। স্থলবিশেধে দ্বিতীয়লক্ষণের প্রয়োজন হুইবে বলিয়! এস্থলে দেওয়! গেলু।. 
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জঙ্গম প্রাণীও উৎ্পত্ভিভেদে চতুর্বিবখি। যথা-জরায়ুজ, অগুজ, 
স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। তন্মধ্যে মনুষ্য, পশু প্রভৃতি জরায়ুজ ; পক্ষী, মৎস্য 
প্রভৃতি অগুজ ) এবং বস্তু পচিলে তাহ হইতে যে কীট জন্মে, তাহাদিগকে 
স্বেজ কহে। যথা---মশা, মাছি, চর্ন্দকীট ইত্যাদি । আর যে সমস্ত প্রাণী 
মৃত্তিকা মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়া মৃত্তিকাভেদ করিয়া উঠে, তাহাদিগকে 
উদ্ভিজ্জপ্রানী বলে। যেমন মহীলতা ( কেচুয়া ), ইন্দ্রগোপকীট প্রভৃতি । 

স্থাবর প্রাণী হইতে বন্কল, পত্র, ফল, মুল, পুষ্প, কন্দ, ক্ষীর (আটা), 
ওরম প্রয়োজনসিদ্ধির নিষিত্ত সংগুহীত হইয়। থাকে । জক্ম প্রাণীর 
চর্ম, নথ, শৃঙ্গ, প্রভৃতি প্রয়োজনে লাগে । পার্থিব (ন) বন্তুমধ্যে ন্বর্ণ, 
রৌপ্য, মণি, মুক্তা মনঃশিলা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় । কা'লমস্বন্ধে বিশুদ্ধ বায়ুঃ 
নির্ববাত, রৌদ্র, ছাঁয়া, জ্যোহক্ব” অন্ধকার, শীত, উষ্ণ (স্তরীক্স ), বর্ষা, 
দিন, রাত্রি, পক্ষ, মাস, খতু, অয়ন ও বৎসর, ইহারা স্বভাবতই 
দোষের সঞ্চয়, প্রকোপ, প্রশম ও প্রতীকারের কারণ, সত41২ ইহারাও 

প্রয়োজনীয় । ২২-২৩। 

চিকিৎসকেরা পুর্বোক্ত আহার আচ'ন. পার্ধববস্তু এবং কাল, 

এই চারিটিকে শারীরিক রোগের অঞ্চয়, ওকে” ও প্রশননের কারণ 
ৰলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। অপর, আগন্তক রে।গমনন্ত স্থানভেদে দ্বুই 

প্রকার। যথা শারীরিক ও মীনসিক। এ উভয়বিখ রোগের চিকিশুসাও 
দুই প্রকার । শরীরসন্বন্ধীয় আগন্তক রোগের চিকিৎমা! শারীর রোগের 
ন্যায় এবং সুমিষ্ট শব্দ, কূপ, রম, গন্ধ ও স্পর্শ এই পাঁচটা মানসিক রোগ 

শান্তির পক্ষে প্রয়োজনীয় । ২৪। 
এইৰূপে পুরুব, ব্যাধি, উষধ ও ক্রিয়া-কাল এই চারিটা সংক্ষেপে? 

বর্ণিত হইল। তন্মধ্যে পুরু শব্দ দ্বারা পুররুবনত্তব ব্যমমনহ অর্থাৎ, ভূতাদি, ও 
এবং তৎসম্বন্ধীয় মাংস, গলির, স্নায়ু প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যক্ক বিভাগও গ্রহণ 

করিতে হইবেক। ব্যাধি শব্দে বাত, পিত্ত, কফ, শোণিত ও সমিপাতের 

(ন) পৃথিবী 4, পাব ; অতএব পৃথিবী অর্থাৎ মৃত্তিক। রূপাস্তরে পরিণত হুইয়। 

যাহ হয়, তাহাই পাঁধিব। স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি মৃত্তিকার অবস্থাত্তরমাত্র। 1 
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(মিলিত দোষের ) বৈষম্যজনিত সমস্ত ব্যাধিই বুঝিয়। লইতে হুইবেক। 
ওষধি শব্দে দ্রব্য, গুণ' রম, বীর্য্য, বিপাক, প্রভাবাদিও গ্রহণ করিতে 
হইবে । ক্রিয়াশবন্দে ছেদন ও ভেদনাদি কর্ম, এবং কালশব্দে সমস্ত 

ক্রিয়াকাল বুঝিতে হুইবে। ২৫। 
এস্থলে চিকিৎস।-বিজ্ঞানের বীজ বা সুত্র অতি সংক্ষেপে বর্ণিত 

হইল বটে; কিন্তু এই স্ুত্রগুলিই আবার একশত বিশ অধ্যায়ে বিস্তু তৰ্ধপে 
ব্যাখ্য। করা যাইবেক | উক্ত অধ্যায় সকল সুত্র, নিদান, শারীর, 
চিকিৎণিত ও কম্প, এই পাঁচটা স্থানের অন্তর্গত। প্রয়োজনৰশতঃ 
অবশিষ্টাংশ উত্তরতন্ত্রে ব্যাখ্য/ ত হইবেক। ২৬। 

ধিনি স্বয়ভুর মুখবিনির্গত এবং কাশিপতি প্রকাশিত এই অনাতন 

( নিত্য ) আমুর্ধ্বদ শাস্সর পাঠ করিবেন, দেই পুণ্যকর্মমা পুকব, রাজপুজ। 
উপভোগ করিয়। পরলোকে ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইবেন। ২৭। 

প্রথমাধ্যায় সমাপ্ত ॥ 

দ্বিতীয় অধ্যায় । 

অনন্তর আমর! (ক) শিব্যে।পনয্নীয় অধ্যায় ব্যাখ্য। করিব ॥ 
আয়ুর্ধেদশিক্ষার্থীকে বেদের নিয়মান্ুসারে গুরুর হিকটে দীক্ষিত 

হইতে হয়, ইহা যেমন শিষ্যের কর্তব্য ;1শষ্য আবার স্ুলক্ষণ-সম্পন্ন কি 
» ইহা! দেখাও তেমন গুরুর কাধ্য। কারণ, শিক্ষা, সৎ্পাত্রে পতিত 

হইলেই, উর্বরক্ষেত্রে নিপতিত বীজের ন্যায় সুফল প্রসৰ করিয়া থাকে। 
অন্যথা পণ্শৃমমাত্র । অতএব গুরু কিৰপ শিব্যকে দীক্ষা -প্রদান 

করিবেন, তাহাই বর্ণন করা যাইতেছে। ব্রাহ্মণ+ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য, শিশু 

বা.তরুণ বয়স্ক, আয়ুর্ব্বেদাধ্যায়িকুল, শুর, বিশুদ্ধচরিত্র (বাহ্য ও আন্তর 
শুদ্ধ), জিতেন্দ্রিয়, কুলানুগত ও দেশানুগত লৌকিকব্যবহারী, উৎ্সাহু- 

' (ঝা) “আমরা” এই শব্বে নুক্তস্থের প্রতিসংস্বর্ত। ন[গার্জুন ফাঁকে বুঝিতে হুইবে। 
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বান্ (অনলন ), গুরুর আদেশ-পালনক্ষম, মেধাৰী, জন্তষ্টমনাঃ, স্মৃতি 
ও মতিমান্, প্রসন্নচেতাঃ, মিষ্টভাষী, এবং প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির 
যদি জিজ্র। ও ওষ্ঠ সুতন্থু * পাঁতল1), দস্তাগ্র হুঙ্গগ, সুখ, নাসিকা ও 
চক্ষু সরল হয়, তাহা হইলে চিকিৎসক তাহাকে দীক্ষিত করিবেন। 
অন্যথা করিবেন না (খ)৭। ১। 

উপনেতা ব্রাহ্মণ, প্রশস্ত তিখি, করণ (সিদ্ধিযৌগাদি ), নক্ষত্রও মুহূর্ত. 
সমস্বিত দিবসে পুর্ব বা পশ্চিম দিকস্থিত' চারিহস্ত পরিমিত পবিত্র সমতল 
নচতুক্ষোণ স্থপ্ডিল (গ) গোময়দ্বারা লেপন করিয়া তদুপরি কুশার আস্ত- 

রণ করিবেন। এবং পুষ্পঃলাজ (খৈ) ও রত্বাদি দ্বারা দেবতাগব্রাহ্মণ ও বৈদ্য 
দিগকে পুজা করিবেন । অনন্তর চিকিৎসক কুশাল্টীর্ণ ্ব্র লেখনও জলমি- 
গুন করিয়া দক্ষিণপাশ্খে ব্রাহ্গণও অগ্নি স্থাপন করিবেন । তাহার পর খদির, 
পলাশ, দেবদারু ও বিল, এই চতুষ্টয়ের অথব! বট, অশ্বপ্থ, উদুম্বর, পলাশ 
ও মধুকরক্ষের সমীধ কান্ঠ, দি, মধুঃ স্ৃত দ্বারা সিক্ত ও দেবদারু নিচ্গিত 
শ্রুবে ( দার্বাতে ) করিয়া! মহাব্যান্ৃৃতি প্রণব উচ্চারণ করিয়া প্রত্যেক দেবতা 
ও খধির উদ্দেশে অগ্নিতে আছুতি প্রদান করিবেন। অর্থা্জ ঘ্ৃতাক্ত যজ্ঞকান্ঠ 
দাব্বীতে(হাতা)করিয়৷ এই বলিয়। অশ্নিতে আহ্ুতি প্রদান করিবেন, যথা 

ও ভূঃ স্বাহা, ও ভূবঃ স্বাহা, ও' স্বঃ স্বাহা ; ও ভূর্ভ,বঃ স্ব স্বাহা, ওঁ গতি- 
দৈবতং ব্রহ্মণে স্বাহা, প্রজাপতয়ে স্বাহা, অশ্বিযাং স্বাহা, ইন্দ্রায় স্বাহা, 

(খ) গুরু যেমন শিষাকে কুল,বয়স্ চরিজাদি পরীক্ষা করিয়া ্ীক্ষিত ব করিবেন বা শিষ্য 

রূপে গ্রহণ করিবেন ইহ! যেমন শিক্ষার একটা অঙ্গ । আবার শান্ত্রতত্বজ্ঞতা, কার্ধাদক্ষভা, 

বুদ্ধিমত্তা, সত্য ধন্মনিষ্ঠা এবং শিক্ষে/পযে।গী উপকরণ এই সমস্ত সদ্গুণও গুরুর আছে কি 
না দেখিয়] শিবা স্বীকার কর।) ইহাও শিক্ষার অ[র একটী অস্ত বল। যাইতে পারে । কারণ 

মনুষ্য প্রসিদ্ধ অনুকরণশীল সুত্তরাং শিক্ষকের দোষগুণ শিষ্য অবশ্তই সংক্রামিত হইতে 

পারে। আবার শিষ্যকে শিক্ষকের সংশ্রবে অধিক কাল থাকিতে হয়, দ্বিতীয়ত শিক্ষকের 
অনুকরণ করিলে শিক্ষারও উৎকর্ষ হুইয়। থাকে । অতএব শিক্ষকের গুণদোষের 

উপর যখন শিক্ষার এভট।, উৎকর্ষ ও অপকর্ষ নির্ভর করে, ভখন বদ্গুণ সম্পন্ন ওরুর 

নিকটে ছাত্র স্বীকার করাই সর্কতোভাবে শ্রেয়ঙ্কর | 

(গ) যজ্ঞার্থ পারস্কত স্থানকে স্থগ্ডিল বলে। 
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ধন্বন্তরয়ে স্বাহা, ভরঘ্াজায় স্বীহা। আত্রেয়ায় স্বাহাঁ। অর্থাৎ ফাঁহাকে 

আছৃতি. প্রদান করিবেন, তাহারই নাম করিয়া যজ্ঞকান্ঠ অগ্িতে 
নিক্ষেপ করিতে হয়। আর শিব্যকেও.ও' ভূ স্বাহাদি পাঠ করাইবেন । 
পরন্ধ ব্রাহ্মণ-চিকিৎসক, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ট এই তিন বর্ণের 
শিষ্যকেই উপনয়ন সংস্কার করিতে পারিবেন 7 ক্ষত্রিয়-চিকিৎসক, 
ক্ষত্রিয় ও .বৈশ্যকে এবং বৈশ্য চিকিত্সক বৈশ্যকে, দীক্ষিত করিতে 
পারিবেন । কেহ কেহ ববেন' কুলবয়ঃশৌচ।দি গুণসম্পন্ন শদ্রকেও 
দীক্ষা ব্যতীত আমুর্ব্বেদ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু মন্ত্রে 

উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে না। ২। 
পুর্বোক্ত প্রকারে আহুতি প্রদত্ত হইলে, শিষ্য তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ 

করিবেন। গুরু, অগ্নি সাক্ষী করিয়া শিষ্যকে এই বলিবেন, তুমি কাম, 

ক্রোধ, লৌভ, মোহ, মান ( অভিমান), অহঙ্কার, ঈর্ষ, পারুষ্য (কর্কশ 
বাক্য), পৈশুন্য (খলতা ), মিথ্যা, আলস্য ও নিন্দাজনককার্ষ্য 
এবং নখ, রোম পরিত্যাগ করিয়া! পবিত্র পবন পরিধান, এবং 

সত্যব্রত ও ব্রহ্মচর্যযাদি অবশ্থ কর্তব্য কর্মগুলি করিবে । অপিচ আমার 
মতান্ুসারে গমনাগমন, পান, ভোজন শয়ন ও অধ্যয়নততৎ্পর হইয়। 
আমার প্রিয় ও হিতকর কার্যে রত থাকিবে । অন্তথাচরণ করিলে বিদ্যা 

ফলবতী ও প্রসন্ন। হইবে না, বিশেষতঃ অধর্দ্মৰপ পাপপন্কে পতিত হইতে 
হইবে। আর যদি তুমি সম্যক্ সত্যপরায়ণসত্বেও আমি তোমার প্রতি 
অন্যথাদর্শশ হই, তবে আমিও পাপী ও নিম্ষলবিদ্য হইব । ৩। 

পরন্ত দ্বিজ, গুরু, দরিদ্র, তপস্থী, উপনত, সাঁঞু অনাথ ও অস্যুপথত 
(দুরদেশাগত) ব্যক্তিগণকে বন্ধু ও আত্মীয়ের স্তায়.মনে করিয়া উষধ বিতরণ 
পূর্বক রোগের প্রতীকার করিবে। তাহা হইলে তুমি সখী হইতে 
পারিবে। ব্যাধ, শাকুনিক, আচারভ্রষ্ট, পা্ীকারী এই সমস্ত ব্যক্তির 
চিকিৎসা করিও না। এই সমস্ত নিয়ম আচরিত হইলে, ধর্ম, অর্থ, 
কাম, মিত্র ও যশোলাভ এবং বিদ্য। স্বয়ংই সুগ্রসন্ন! হইবেক | ৪। 

.: ফ্ণপক্ষের অ্টনী, চতুর্দশী, অমাবস্তা ও প্রতিপদ এবং শুর্ুপক্ষের 



তিঅং) সুশ্রত-সংহিত। । ১৫ 

অউনী, পুর্ণিমা ও প্রতিপদ দিবসে এবং অন্তান্ত দিবমের সন্ধ্যাকালে এবং 

অকালে বৃষ্টি, বিছ্যুদদর্শন ও মেঘগঞ্জন হইলে পাঠ করিবে না। অপর 
রাষ্ট্রবিপ্নব, আম্মীয় ব্যক্তির ক স্বদ্দেশস্থ রাজার বিপৎ্পাতভ হইলেও অধ্যয়ন 
কর! উচিত নহে । শ্মশানে, যানে, বধস্থানে, যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠ করিৰে না। 

এমন কি উত্সবে (ইন্দ্র কুবেরাদির উত্সব দিবসে ) উঁপাতিক দর্শনে 

(অনিষউজনক ব্যাপার দর্শনেও ) অধ্যয়ন করিবে না। ৫॥ 

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত | 

তৃতীয় অধ্যায়! 

অনন্তর আমর অধ্যয়নমংপ্রদানীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব । 

পুর্বেব বল! হইয়াছে যে, পাঁচটা স্থানে একশত বিশ অধ্যায় থাকিবে । 
তন্মধ্যে সুত্রস্থানে ৪৬, নিদানস্থানে ১৬ শারীরস্থানে ১০১ চিকিৎ/নিত- 
স্থানে ৪০ ও কম্পস্থানে ৮ অধ্যায় থাকিবে । সুতরাং সমস্তে ১২০ অধ্যায় 

হইল। আর উত্তর তন্ত্রে ৬৬ অধ্যায় বর্ণন করা হইবে। ১। 
সুত্রস্থানের ৪৬ অধ্যায়ের নাম যথা --১ বেদোৎপত্তি, ২ শিষ্যোপনয়নীয়, 

৩ অধ্যয়নসংপ্রদানীয়, ৪ প্রভাঁষণীয়, ৫ অগ্রোপহ্রণীয়, ৬ খতুচর্য্যা, 
৭ যক্ত্রবিধি, ৮ শক্্রীবচারণীয়, ৯ যোগ্যস্থত্রীয়, ১০ বিশিখানু প্রবেশীয়ঃ 
১১ ক্ষারপাকবিধি১১২ অগ্নিকর্মবিধি,১৩ জলৌকাবচারণীয়, ১৪ শৌণিতবর্ণ- 

নীয়, ১৫দোষ-ধ্তু-মল-ক্ষয়-রৃদ্ধি বিজ্ঞানীয়, ১৬ কর্ণব্যধবন্ধবিধি, ১৭ আম- 
পকৈধনীয়,১৮ ত্রণালেপনবন্ধবিধি, ১৯ ব্রণিতোপাসনীয়, ২০কিভাহিতীয়, ২১ 

্রণপ্রশ্ন, ২২ ব্রণাআবককিজ্ঞানীয়, ২৩ কৃত্যাকৃত্যবিধি, ২৪ ব্যাধিনমুদ্দেশীয়, 
২৫ অষ্টবিধ-শক্ত্রকর্্মাধ্যায়, ২৬ প্রণষ্টশল্যবিজ্ঞানীয়,। ২৭ শল্যাপনীয়, 
২৮ বিপরীতাবিপরীত-ব্রণবিজ্ঞানীয়, ২৯ বিপরীতাবিপরীতদ্ূত-স্বপ্র-শকুন- 

দর্শনীয়, ৩০ পঞ্গেক্দরিয়া ধবিপ্রাতিপত্তি,* ৩১ ছাঁয়াবিপ্রতিপত্তি, ৩২ স্বভাৰ- 

বিপ্রতিপত্তি, ৩৩ অবারণীয়, ৩৪ যুক্তসেনীয়, ৩৫ আতুরোপামনীয়, 



১৬ সুত্রস্থান। | (৩ অঃ 

৩৬ মিশুক, ৩৭ ুমিপ্রবিভাগবিজ্ঞানীয়, ৩৮ দ্রব্যসংগ্রহণীয়, ৩৯ সংশোধন- 
সংশমনীর়, ৪০ দ্রব্যরসগুণবীর্য্যবিপাকবিজ্ঞানীয়, ৪১ দ্রব্যবিশেষবিজ্ঞানীয়, 
৪২. রসবিশেববিজ্ঞানীয়, ৪৩ ৰমনদ্রব্যবিকপ্পবিজ্ঞানীয়, ৪8 বিরেচনদ্ব্য- 
বিকপ্পবিজ্ঞানীয়, ৪৫ ভ্রবদ্রব্যবিধি এবং ৪৬ অন্নপানবিধি অধ্যায়। এই 
সমস্ত অধ্যায়ে আযু্ব্বিজ্ঞানের অর্থসমুহের স্থচনা, জন্ধান ও হ্ুত্রপাত 

করা হইয়াছে বলিয়া এই বট উনিশ অধ্যায় সুত্স্থান নামে অভিহিত 
হইয়ছে। ২। 

নিদানস্থানের ১৬ টা অধ্যায়ের নাম বখা__১ বাঁতব্যাধি, ২ অর্শ, 
৩ অশ্মরী, ৪ ভগন্দর, ৫ কুষ্ঠ, ৬ প্রমেহ, ৭ উদর, ৮ মুঢ়গর্ভ, ৯ বিদ্রধি, 
১০ বিসর্প, ১১ গ্রন্থি, ১২ বৃদ্ধি, ১৩ ভগ্ন, ১৪ শুক, ১৫ ক্ষুদ্ররোগ, ১৬ 

মুখরোগ অধ্যায়। এই ষোলটা অধ্যায়ে রোগসমুহের কারণ ও লক্ষণ 
বর্ণিত আছে বলিয়া এই সমস্ত অধ্যায় ষে অংশে আছে, সেই অংশের 
নাম নিদানস্থান হইয়াছে । ৩। 

শারীরস্থানে এই দশটা অধ্যায় আছে। যথা-_-১ সর্ববভূতচিন্তা, 
২ শুক্রশোণিতশুদ্ধিঃ ৩ গর্ভাবক্রান্তি, ৪ গর্ভব্যাকরণ; ৫ শরীরদংখ্যাব্যাকরণ, 
৬ প্রত্যেকমর্মনির্দেশ, ৭ নিরাবর্ণনবিভক্তি, ৮ সিরাব্যধবিধি, ৯ ধমনী- 
ব্যাকরণ, ও ১০ গর্ভিনীব্যাকরণ অধ্যায় । শরীরের বিষয় জানিবার জন্য, 
যোগী ও চিকিৎসকগণের নিমিত্ত, ভগবান্ ঘম্বস্তরি কর্তৃক শরীরের বিষয় 
এই দশ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে । ৪। 

চিকিতসাস্থানে এই ৪০ টা অধ্যায় আছে । যথা--১ দ্বিব্রণীয় চিকিৎ- 
নিত, ২ সদ্যোব্রণচিকিৎসিত, ৩ ভগ্নচিকিতসিত, ৪ বাত্তব্যাধিচিকিৎমিত, 
৫ মহাবাতব্যাধিচিকিৎসিত, ৬ অর্শশ্চিকিতমিত, ৭ অশ্মারীচিকিৎমিত, 

৮ ভগন্দরচিকিৎমিত, ৯ কুষ্ঠচিকিৎদিত, ১০ *মহাকুষ্ঠ, ১১ প্রমেহ, 
১২ প্রমেহপিড়কা, ১৩ মধুমেহ, ১৪ উদর, ১৫ মুঢ়গর্ড, ১৬ বিদ্রধিঃ 

১৭. বিসর্প-নাড়ী-স্তনরোগচিকিৎসিত, ১৮ গ্র্থি-অপচি-অর্বূূদ-গলগণ্ড- 
চিকিৎসিত, ১৯ বৃদ্ধিউপদংশ-ল্লীপদচিকিৎসিত, ২০ ক্ষুদ্ররোগ, ২১ 
শ্ুকরোগ, ২২ মুখরোগ” ২৩ শোঁথ, ২৪ অনাগতব্যাধিপ্রতিষেধনীয়, 



৬অ পু স্ত্রস্থান। ১৭ 

২৫ মিশ্রচিকিৎদিত, ২৬ ক্ষীণবলীয়বাজীকরণ, ২৭ সর্ক্বেপঘাতশমনীয়, 
২৮ মেথায়ুক্কামীয়, ২৯ স্বভাবব্যাধিপ্রতিষেধনীয়, ৩০ নিরৃত্তসন্তাপনীয়, 

৩১ ন্বেহীপযৌগিক, ৩২০ স্বেদ(পচারনীয় ৩৩ বমনবিরেচনসাধ্যোপদ্রব, 

৩৪ বমন্বিরেচনব্যাপৎ্চিকিৎমিত» ৩৫ নেত্রবস্তিপ্রমাণবিভাগ, ৩৬ 

নেত্রবস্তিব্যাপৎ্চিকিৎমিত, ৩৭ অনুবানানোত্তরবস্তি, ৩৮ নিৰহৌপক্রম, 

৩৯ আত্ুরো পদ্রবচিকিৎমিত, ৪০ ধুমন্মন্যকবলগ্রহচিকিৎসিতাধ্যায়। এই 
চত্বারিংশৎ অধ্যায়ে চিকিতস। বর্ণিত অ।ছে বলিয়া উক্ত চত্থারিংশৎ অধ্যায় 

বিশিক্ট স্থানের নাম চিকিৎনিত স্থান ॥ ৫ ॥ 

১ অন্নপানবক্ষাকপ্প ২ স্থাবরবিষবিজ্ঞনীয়ঃ ৩ জঙ্গমবিষবিজ্ঞানীয় ৪ 

সর্পদক্টবিনববিঞ্ঞানীয়, ৫ সর্পদক্টকপ্পচিকিৎমিত ( সর্পদংশনের চিকিৎস। ) 
৬ মুধিককপ্প, ৭ ছুন্ছাভিন্বনীয়, ৮ কীটকপ্প। এই আট অধ্যায়ে বিষজ্ঞান 
ও বিষনাশক শুবৰধ কম্পিত হইয়াছে বলিয়। এই স্থানের নাম কণ্প স্থান 
হইয়াছে। এইবপে সুত্র» নিদান, শারীর, চিকিসিত ও কণ্প এই পঞ্চ 

স্থানে একশত বিশ অধ্যায় বর্ণিত হইল ॥ ৬ ॥ 

অপর স্বীয় নামান্ুম।রেই অবশিষ্টাংশের নাম উত্তরতন্ত্র রাখ। হইয়া ।ছে। 
প্রথমত উপদ্রব অবলম্বন করিয়। এই উত্তরতন্ত্র বর্ণিত হইয়।ছে, এজন্য ইহার 

প্রথম অধ্যায়ের নাম ওউপদ্রবিকাধ্যায় ॥। 

উত্তরতন্ত্রে এই ৬৬ টী অধ্যায় আছে। যখা-_-১ ওউপদ্রবিকাধ্যায় ক, 

২ সন্ষিগতরোগবিজ্ঞনীয়, ৩ বত্মপ্নতরোগ, ৪ শুক্গতরোগ, ৫ কুষ্ণচগতরোগ, 

৬ সর্বনতরোগ, ৭ দৃষ্টিগিতরোগবিজ্ঞানীয়ধ্যায়। ৮ চিকিৎসিতবিজ্ঞানীয়- 
বিভ।গ) ৯ বাতাভিব্যন্দ চিকিৎসিত, ১০ পিত্ত ভিষ্যন্দ প্রতিষেধ ১১ শ্লোক্সা- 

ভিষ্যন্দপ্রতিষেধগ ১২ রক্তাভিষ্যন্দচিকিৎমিত, ১৩ লেখ্যরোগপ্রতিষে ধ, 

১৪ ভেদ্যরোগপ্রতিষেঞ্চ ৯৫ ছেদ্যরোগপ্রাতিষেধ, ১৬ পক্ষরোগ” ১৭ দৃ্ি- 
গতচ্রাগ, ১৮ ক্রিয়াকপ্পঃ ১৯ নয়নাভিঘাত, ২০ কর্ণগতরোগবিজ্ঞনীয়, 

ক্* এস্থলে উপদ্রব »্দ্ চক্ষুরোগের উপদ্রব ; সন্ধিগত রোগ »্চক্ষুর সন্ধিগত ) বন্ম 

গভরে1গম্্চক্ষুর বস্ম গতরোগ ইত্যাদি । এইরূপ বুলিতে হইবে।, 
৩ 



১৮ সুশ্রততসংহিত। | ৩অ 

২১ কর্ণগতরোগ প্রতিষেধ, ২২ নামনাগতরোগবিজ্ঞানীয়, ২৩ নানাগতরোগ- 

প্রতিষেধ, ২৪ প্রতিশ্যা য় প্রতিষেধ, ২৫শিরোরো গবিজ্ঞানীয়, ২৬ শিরোরোগ 
চিকিৎমিত, এই কয়েকটা অধ্যায়ে শালাক্যতন্ত্রের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে ।৭। 

২৭ নবগ্রহ্ক্লৃতিবিজ্ঞানীয়, ২৮ স্ষন্দগ্রভপ্রতিষেধ, ২৯ স্কন্দাপস্মার- 

প্রতিবেধ, ৩০ শকুনী প্রতিবেধ, ৩১ রেবতীপ্রতিবেধ, ৩২ পুতনা প্রাতিষেধ, 

৩৩ অন্ধপ্ুতনা প্রতিবেধ, ৩৪ শীতগুঁতনা প্রতিষেধ, ৩৫ মুখমণ্ডিকা প্রতিষেধঃ 
৩৬ নৈগমেষ প্রতিবেধ, ৩৭ গ্রহৌৎপত্তি অধ্যায়, ৬৮ যোনিব্যাপৎ্প্রতিষেধ, 

এই অধ্যায় গুলিতে কুনারভূত্যতব্ন বর্ণিত হইয়াছে। এতভিন্ন শারীরস্থানেও 
কৃমারভ্ৃত্যের বিষয় উক্ত হইয়াছে ॥ ৮ ॥। 

৩৯ জ্রচিকিৎমিত, ৪০ অতীসারচিকিৎমিত, ৪১ শোঁষচিকিৎমিত, 
৪২ গুস্স প্রাতিষেধ, ৪৩ হৃদ্রোগচিকিৎজিত, ৪৪ পাগডুরোগচিকিৎসিত, 

৪৫ রক্তরপিত্ত, ৪৬ মুচ্ছণ, ৪৭ পানাত্যয়, ৪৮ তৃষ্ণণ, ৪৯ ছর্দি, ৫০ হিক্কী, 

৫১ শ্বীন, ৫২ কাশ, ৫৩ স্বরভেদ, ৫৪ ভ্রিনিরোগ, ৫৫ উদাবর্ত, ৫৬ 

বিস্ুচিকা, ৫৭ অরোচক, ৫৮ মুত্রাঘাত, ৫৯ মুত্ররুচ্ড, এই অধ্য।য়মকলে 
কায়চিকিৎমার অবশিষ্টাংশ লিখিত আছে ॥ ৯॥ 

৬০ অমানুষ, ৬১ অপন্মার, ৬২ উদ্মাদ, এই কয়টা অধ্যায়ে ভূতবিদ্য। 

বর্ণিত হইয়াছে || ১০ ॥ 
৬৩ রমভেদবিকপ্পন, ৬৪ স্বস্থরৃত্ত; ৬৫ তন্ত্যুক্তিনামাধ্যায়, ৬৬ দেষ- 

ভেদবিকপ্পন।ধ্যায়। এই ৪টা অধ্যায় এই গ্রন্থের অলঙ্কার স্বৰপ ॥ ১১ ॥ 

এই তন্ধে 5 কুনারভূত্য, কায়চিকিৎস। ও ভুতবিদ্যার 
বর্ণিত হওয়াতে এই অংশই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সুতন্লাং খধিগণ উহার 

নান উত্তরতন্ত্র রাখিয়াছেন। পক্ষান্তরে উত্তরতন্ত্রের এইৰপ অর্থও কর! 

যাইতে পারে যে, এই অংশ গ্রন্থের উত্তরে ( শেঢ) আছে বলিয়া ইহার 
নাম উত্তরতন্ত্র হইয়াছে ॥ ১২ ॥ 

' উত্তরতন্্ের পূর্ববভাগের নাঘ শল্যতন্ত্র। এ তন্ত্রের চিকিৎসিতন্থানে 

বাজীকরণ ও রসায়নবিধি, কম্পস্থনে অগদতন্ত্ (বিষতন্ত্র), এবং শল্যা- 
স্গের উপদেশ সর্বন্ই আছে। এইৰপে ধন্বন্তরি প্রকাশিত অষ্টাঙ্গ সমহ্থিত 
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আয়ুর্ধেদশা ত্র যিনি অধ্যয়ন করিয়া কার্ধ্য কুশল হইতে পারিবেন, তিনিই 
অবনীমগ্ডলে প্রাণদাতা বলিয় গণ্য হইবেন ॥ ১৩ ॥ 

বিশেষতঃ, এইগ্রন্থ অবশ্য অধীতব্য ও অভ্যসনীয়, যিনি ইহা পাঠ ও 

অভ্যান করিবেন, তিনি নিশ্চয়ই রাজার পুজ্য হইতে পারিবেন ॥ ১৪ ॥ 
যে ব্যক্তি কেবল শাক্সজ্ঞ কিন্ত কাধ্যদক্ষ নহেন্, সেই ব্যক্তি রোগী 

প্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রস্থ ভীরুব্যক্তির নায় মুগ্ধ (হৃতজ্ঞান ) হইয়। থাকেন। 
পরন্ত বিনি কাধ্যদক্ষ কিন্তু শাস্ত্র জানেন না, অথচ ধৃষ্টতা বশত 
চিকিৎ্মা করিয়া থাকেন, তিনি পণ্ডিত মমাজে আদরণাঁয় হন্ না। 

বিশেবত রাজা কর্তৃক তাহার প্রাদণ্ড হওয়া উচিত। এই দুই প্রকার 
অর্থশিক্ষিত ব্যক্তিই অর্বেদ পাঠী ব্রাহ্মণের স্গায় কিন্বা একপক্ষ বিহীন 
পক্ষীর ন্যায় কাধ্যসাধনে অসমর্থ হইয়। থাকেন। অপিচ অমৃত তুল্য 
ওঁধধ অভ্র কর্তৃক ব্যবহৃত হইলে উহ! শস্ত্র, বঙ্জ ও বিষের ন্যায় অনিষ্ট 

জনক হয়। এই সমস্ত কারণে অশিক্ষিত (অর্ধশিক্ষিত ) চিকিৎমককে 

সর্ধবথ! পরিত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর॥ ১৫। ১৬॥। | * 
যে ব্যক্তি ছেদ্যাদি ও স্সেহাদি কার্য্যে অনভিজ্ঞ, ঈদ্দুশ কুচিকিতৎমক 

অর্থ লোভে অসঙ্খ্য লেকের প্রাণনাশ করিয়া! থাকে । রাজার অনব্ধান 

বশত ঈদ্বশ কুবৈদ্যের উত্পত্তি। অতএব ঈদৃশ দুবৰহ্ কার্য সাধন 
করিতে, অংগ্রামে দ্িচক্র স্যন্দনের (ছুই চাকার গাড়ীর) ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ 

ও কর্মমজ্ঞ বুদ্ধিমান ব্যক্তিই সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ১৭। ১৮ ॥ 
বৎস সুশ্রুত! এই শান্ত্রকি ৰূপে অধ্যয়ন করিতে হয়, তাহ শ্রবণ 

কর। শুচি (ধাহ্য ও অন্যরশুদ্ধ), উত্তরীয়বান্, ধীর শিষ্যকে অধ্যয়ন 
কালে, গুরু বথাশক্তি একপদ বা শ্লোকপাদ কিন্বা পুর্ণশ্লোকের উপদেশ 

প্রদান করিবেন। শিঘরও সেই পদ বা পাদ কিন্বা ক্লক অনুধাবন 
পূর্বক শীস্তমনে এক একটী করিয়া এমন ভাবে পাঠ করিবে যেন অঙ্গ 
গুলি ধীরে অথচ শীন্* অননুন।নিক স্প্টৰূপে উচ্চারিত হয়। আঙ্গিঃ 
ত্র, ওষ্ঠ ও হস্তপদাদি দ্বারা অভিনয় ও ওষ্ঠ দ্বারা পীড়ণ করিয়। অমংস্কৃত 

ৰূপে অতি উচ্চ ব৷ সৃছুস্বরে পাঠ করিবে না। শিষ্যের, মুখে পাঠ! শুনিয়া 
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গুরু ও পুনঃ তাহ! পাঠ করিবেন। অধ্যাপন সময়ে গুরু ও শিষ্য 
উভয়ের মধ্যে এক ব্যক্তিরও অন্যস্থানে উঠিয়া ফাওয়৷ উচিত নহে ॥ ১৯ ॥ 

গুরুপরায়ণ বিশুদ্ধ চরিত্র ও দক্ষ শিষ্য; নিদ্রা তন্দ্র' বিহীন হইয় 

পুর্ব্বোক্ত নিয়ঘানুমারে পাঠ করিলে শীস্তের পারদর্শী হইতে পারিবেন ॥ 
ধাহার পাঠ সমাপন অর্থাৎ অধ্যয়ন শেষ হইয়াছে, তাহার বাক সৌষ্ঠবে, 

শাক্স তত জ্ঞান সম্বন্ধে, প্রগল্ভত্ত! বিষয়ে এবং কর্মমনৈপুণ্যে যত্ব কর। 
সর্বতে ভাবে বিধেয় ॥॥ ২০) ২১।। 

তৃতীয় অধ্যায় সমাগত । 

চতুর্থ অধ্যায় । 

অনম্ভর আমর৷ প্রভাষণীয় অধ্যায় ব্য।খ্য। করিব। 

সমগ্রশ।স্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও যদি তাহার অর্থ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ছারা 

হৃদয়ে প্রতিভাসিত ন' হয়, তাহী হইলে কেবল শাস্ত্রের ভারবহ্নমাত্রই সার; 
উহা গচ্ছিত ধনের ন্যায় স্থানমাত্র অধিকার করিয়া থাকে। পরীক্ষ। 
পুর্ধবক সারাসার সঙ্কলন, দেশ, কাল ও পাত্রানুসারে প্রয়োগ, ইত্যাকার 
কোনও একটা গভীর তত্তের অনুসরণ করা যায় না। যেমন চন্দনভার- 
বাহী গর্দদভ, কেবল চন্দনের ভারবহন করিয়। থাকে, কিন্তু চন্দনের সদ্গান্ধ 
অনুভব করিতে সমর্থ হয় নাঃ তেমন যিনি বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়ও 

শরস্ত্রের প্রকৃত মর্মবোধে অসমর্থ হন্, তিনি শ্রকমাত্র শাজ্সভার বহনেই 

ক্রিষ্ট হইয়। থাকেন ॥ ১ ॥ 
অতএব গুরু এই একশত বিশ অধ্যায়ের প্রত্যেকপদ,পাদ (শ্লোকপাদ) 

শলকার্ ব৷ সম্প শ্লোক পুঙ্থানুপুঙ্খৰপে ব্যাখ্যা করিবেন, এবং শিষ্যও 

তাহা! মনোনিবেশ" পূর্বক শুনিয়া অভ্যান করিবেন। যেহেতু দ্রব্য, রস, 
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গুণ, বীর্ষ্য, বিপাক, দে, ( বায়ু, পিভ, কফ ), খাতু ( রশরক্তাদি ), মল, 
আশয়, মর্ম, শিরা,ন্নায়ু, সন্ধি, অস্থি, গর্ভদ্রব্যসমুহের বিভাগ, প্রনষ্ণ শল্যে।- 
দ্বার, ব্রণবিনিশ্চয়, ভগ্বিভাঙ্গ, এবং রোগসমুহের সাধ্যত্বঃ অসাধ্যত্ব ও 

প্রত্যাখ্যেয়ত্ব প্রভৃতি সহত্র সহস্র নিষয় চিন্তা করিলে বিঃলবিপুলবুদ্ধি- 

সম্পন্ন ব্যক্তিরও যখন চিত্ত আকুলিত হয়, তখন অণ্প জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির 

আর কথ! কি? এজন্যই প্রত্যেক পদ, পদ, বা শ্লোকার্ঘাদি অবশ্য বর্ণনীয় 
ও আতব্য ॥ ২॥ | 

পরন্ত প্রয়োজন বশত এই শাস্ত্রে অন্যশাস্ত্রের কোন কোন বিষয় সন্গি- 

বেশিত হইয়াছে । তত্তৎশাক্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির নিকট সেই নেই বিয়ের মর্ম অব- 
গত হুওয়। আবশ্যক । যেহেতু একশাজ্মের পণ্ডিত সর্বশাস্ত্ের উপদেশক 

হইতে পারেন না॥ ৩॥ 

যে একমাত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, সেই ব্যক্তি অধীত শাস্ত্রের মর্ম 

প্রকৃতবপে অবগত হইতে পারে না। স্থতরাং চিকিৎমকের বহুশীস্ত্রে 

অধিকার থাক! আবশ্যক । যে ব্যক্তি চিকিৎসা শাস্ত্র গুরুর. নিকটে শ্রবণ 
বা অধ্যয়ন করিয়া অনেক বার তাহার উপাসন৷ করিয়। কার্য করেন, তিনিই 
প্রকৃত চিকিৎসক । ইহার বিপরীত গুশবিশিষ্ট ( বৈদ্য ), ছলন্রমে লোকের 
চিত্ত অপহরণ করে বলিয়৷ তক্কর মধ্যে পরিগণিত ॥ ৪ ॥ 

উপধেনব, উরন্র, সুশ্র্ত ও পৌক্ষলাবত; ইহাদের প্রণীত স্বনামখ্য।ত 
গ্রন্থ চতুষ্টয়ই অপরাপর শল্য তন্ত্রের ( করবীর্ধ্য গোপুররক্ষিতাদি-প্রণীত 

তস্ত্রের) মুল জানিবে ॥ ৫ ॥ 

' চতুর্থ অধ্যায় সমাণ্ড। 



পঞ্চম অধ্যায়। 
শ্০ 3০ 

অনন্তর আমরা অগ্রোপহরণীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব । 

ফোনও চিকিতম। কার্ধ্য 'াম্পন্ন করিতে হইলে প্রথমতঃ কার্ষ্যের 
সাঁধনভূত কতকগুলি উপকরণ আবশ্তক, মেই সমস্ত উপকরণ দামগ্রী বর্ণন 
করাই এই অধ্যায়ের প্রধান উদ্দেশ্য 

কর্ম ত্রিবিধ যথা পুর্বরকর্ম, প্রধানকর্ম ও পশ্চাৎকর্ম। এই সমস্ত 
কর্মের বিবরণ, প্রত্যেক রোগ বর্ণন স্থলে ব্যাধি অনুসারে লিখিত হইকে। 
শস্ত্ * চিকিতমার বিষয় বর্ণন করাই এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেস্ট । সুতরাং 
প্রথমত অক্জকর্ম এবং উহার উপকরণ সমস্ত বর্ণন কর। যাইতেছে । অস্ত্রকম্ম 
আট প্রকার । যথা__১ ছেদ্যক্রিয়াঃ ২ ভেদ্যক্রিয়, ৩ লেখ্যক্রিয়া, ৪ বেখ্য- 
ক্রিয়া, ৫ এফ্যক্রিয়া, ৬:আহার্যযক্রিয়া, ৭ বিশ্রাব্য ও ৮ জীবক্রিয়। ॥ ১ ॥ 

* যদিও অস্ত্র ও শত্্র এই দুই শব্দের অর্থগত পার্থকা লক্ষিত হয়। তথাপি সাধারণের 

বুবিবার সুবিধার নিমিত্ত আমর! শঙ্ষের পরিবর্তে অস্ত্র শব্দ রাবহার করিব। 

১। ছেদাক্রিয়া_ অস্ত্র ঘার কোন অঙ্গৃচ্ছেদন করাকে ছেদ্দাক্রিয়। বলে । অর্শ কিন্ব। 

হস্ত পদাদদির কোন অংশ চ্ছেদ্ন করিয়। বাদদিতে হইলে এঁ ক্রিয়ার প্রয়োজন । ইহাকে 

ইংর।জীতে 11501851070 ব। 4১100096090 কহে । ্ 

২। ভেদ্যাক্রয়1--কোনস্থান ভেদ করাকে ভেদাক্রিয়। বলে। যেমন ফোড়া অস্ত 

করা। ইহাকে ইংরাজীতে [7)019100 কছে। | 

৩। লেখ্যক্রিয়।_কোন উপায়ে চর্ম ঈষৎ উত্তোলন,.ব। বিদারণ করাকে লেখা ব। 

লেখন ক্রিয়া বলে। পৃষ্ঠব্রণাদিতে উক্ত ক্রিয়া! প্রযুক্ত হইয়া! থাকে । 

৪। বেধক্রিয়া-_ দূষিত রক্তাদি নির্গত করিবার জন্/স্হন্্াগ্র অস্ত্র দ্বার! শিরাদি বিদ্ধ 

করাকে বেধ্য ৰা ব্যধন ক্রিয়া বলে। ইহাকে ইংরাজীতে 31000190610 কহে। 
৫। এবাক্রিয়__শরীস্থ শির।দি অন্বেষণ করাকে এষ ব1 এষণ ক্রিয়া কহে। ইংরাজীতে 

ইহাকে 11896019 0 59519 কহে। রঃ 

। আহার্য্য ক্রিয়া_-শর্করা, পাথরি প্রভৃতি আকর্ষণ করিয়! নিঃসাঁরণ কর।কে আইহার্য্য 

বা আহরণ ক্রিয়া কহে। ইহাঁকে ইংরাজীতে 7)/:90120) 01 960106 কহে। 



€অ রি সুত্রস্থান। ২৩ 

চিকিশুসক উক্ত আট প্রকার কর্মের যে কোন কর্ম করিতে প্রবৃত্ত 
হইবার পুর্ব্বে, ততকার্য্যো পযোগী (৯)যন্ত্র, অস্ত্র, ক্ষার (লাবণিকদ্রব্য),অগ্নি, 
শলাকা, শৃঙ্গ * ( শিঙ্গী ), জন্ুলীকা ( জোক), অলারু, জাস্ববৌষ্ঠ (জামফল 
সদৃশ মুখ বিশিষ্ট শলাকা বিশেষ ), তুলা, বক্ত্খণ্ড, সুত্র, পত্র, পাট, ঘ্ৃতঃ 
মধু, দুগ্ধ, বনা, তৈল, 'তর্পগদ্রব্য, কষায়দ্রব্য ( ওঁব ), আলেপনদ্রব্যঃ 

কল্কদ্রব্য, পাখা, শীতলজল, উঞ্জজল, কড়া এবং স্সেহবান্, ধীর ও বলবান্ 
পরিচারক সংগ্রহ করিবেন ॥ ২॥ | 

তদনন্তর প্রশস্ত তিথি করণ (ববকরণাদি) নক্ষত্র ও শুভ মুহূর্ত 
সমন্বিত দিবনে পানীয় দ্রব্য দধি, যব, গোধুমাদি ও রত্ব দ্বার! অগ্নি, ব্রাঙ্গণ 
ও চিকিৎসককে অর্চনা করিয়া, বলি, মঙ্গল, স্বস্তিবচনকারী, লঘুভোজী 
রোগীকে পুর্বর মুখ করিয়। উপবেশন করাইবে এবং রোগী হস্তপদাদি 
অঞ্চালন না করিতে পারে এমন ভাবে যন্ত্রিত (বদ্ধ) করিবে । চিকিৎসক 

পশ্চিম মুখ হইয়া শিরা, মর্ম, স্নায়ু, সন্ধি, অস্থি ও ধমনীতে আঘাত না 
লাগে, এইৰপ সতর্ক হৃইয়। অন্ুলোম ভাবে অর্থাৎ যে দিকে লোন্ুমর 

গতি হুয় সেই দিকে অস্ত্র চালন করিবেন। এস্থলে ইহাও জান আবশ্যক 

যে, অস্ত্র এতদূর পর্য্যন্ত প্রবেশ করাইতে হইবে, যতদূর পর্য্যন্ত না পুষ 
দর্শন হয়, পুষ দর্শন মাত্র অস্ত্র তুলিয়া লইবে। এক স্থানে একবারের 
অধিক অক্তরপাত করিবে না। ভেদ্যস্থান অত্যন্ত অবগাহী হইলে ৩ অঙ্গুলি, 

আর অপ্প অবগাহী হইলে ২ অন্জুলী পর্য্যন্ত অস্ত্র গ্রবেশ করাইবে ॥ ৩॥ 

৭। বিশ্রাব্যক্রিযা_ কোন স্থান হইতে দূষিত রক্ত পৃযাদি বহিগর্ত করাকে বিশ্রাবা- 
ক্রিয়া বলে । ইংরাজী'তে ইহাকে ৪০০০০ 10010002019 কহে । 

৮। সীবাক্রিয়া_-মেলাই করাকে সীব্যক্রিয়। বলে। কুড়গু, পাথরি প্রভৃতি রোগে 

কখন কখনও এই ক্রিয়ার প্রশ্্ধেজেন হয় । 

৯। যন্ত্রের বিষয় ৭ম অধ্যায়ে জ্ঞাতব্য | 

* শৃঙ্গ (শিলা) শরীরের কোন স্থান রক্তাদিদোষে স্ফীত হুইলে, প্রী রক্ত বহির্গত 
করনার্থই ইহা বাবহার হয় । জঁলৌকাও এরূপ কার্ষোই প্রযুক্ত হইয়] থাকে। আমাদের 
শিল্ষা হইতে ইংরেজেরা কাপিঙ. 0108 স্থষ্টি করিয়াছেন, তাহা ছুই প্রকার ভ্যই 
কাপিং 101) 001]105 ও ঘযত৫ ০৪1779 ওয়েটু কাপিং। 



২৪ সুশ্রতমংহিতা। €অ 

সুখসাধ্য লক্ষণ । 

যে ফোড়। আয়ত (উচ্চ) বিস্তৃত ও সমপাঁক অর্থাৎ, সমস্ত অবয়ব 
পাকে এবং জন্পূর্ণাবয়ব ( অনিম্চ্চ) হর, সেই ফোড়া সখসাধ্য । 
বিশেষতঃ ষে ব্রণ দীর্ঘ বিস্তৃত, বিভক্ত এবং যাহ! মর্্াদি স্থান আশ্রয় 
করিয়। উৎপন্ন হয় নাই, আর যাহা প্রাপ্ত কালজনিত *, অস্ত্র ক্ষারাগ্রি 

মাধ্য )। সেই ব্রণই অস্ত্র কর্থে (প্রশস্ত ॥৪ 1 ৫॥ 

অক্ত্র-চিকিৎসকের লক্ষণ । 

কার্য্যকালে কল্প ও ঘর্ম না হওয়া, বুদ্ধিভ্রংস ন1 হওয়া এবং তীক্ষ অস্ত্র 

(ধারাল অস্ত্র), বল, ক্ষীপ্রকারিতা, এই সমস্ত গুণ অক্ত্র-চিকিৎসকের থাক 

আবশক ॥ ৬ ॥ 

একাধিক অস্ত্র করিবার বিধি । 

যদি কোন স্থানে অস্ত্র করিলে, দুষিত রক্ত বা গু নিঃশেষ্ত ৰপে 
নির্গত না হয়, তবে উহ। বহিষ্করণার্থ আবশ্যক মতে অন্যান্য স্থানেও অস্ত্র 

করা যাইতে পারে। অর্ধ ব্যাধি স্থানের যে যে অংশে দুষিত রক্ত বা 
পুষের অবস্থিতি হেতু শোধ (নালী) বা স্ফীততা৷ লক্ষিত হইবে, সেই সেই 

স্থান হুইতে তাহ! নির্গত করিবার জন্য যদি একাধিক স্থানে অস্ত্র কর। 

আবশ্তক হয়, তবে তাহাও করিবে । কারণ শরীরে দুষিত পদার্থ থাকিয়া 

গেলে অশুভ ফল উৎপাদন করিয়া থাকে ॥ ৭1৮ ॥ 

স্থানবিশেষে অন্তর করিবার নিয়ম। 

জ, গণ্ড (গাল), শঙ্খ ( কপালের পার্খবদেশ ), কপাল, অক্ষিগুট 

(চকেরপাতা), ওষ্ঠ* দন্ভের মাড়ী, কক্ষ (বগল), উদর, কুচি, এই 
সকল স্থানে (১) তির্য্যক ভাবে ( শরীরের*পার্ দিকে লঙ্বা! করিয়। ) 

ক্* প্রাপ্তকালদ্দনিত-ঘে ফোড়। বাল, বৃদ্ধ কাঁলে না জন্মিয়া উপযুক্ত কালে 
উৎপন্ন হয়, তাহাকে প্রাপ্ত কাল ন্দনিত বলে স্বৃতরাং অস্ত্রক্ষারাঘি সাধ্য । 

(১) অস্রচিহ শরীরের উদ্ধাধোভাগে দীর্ঘ না হইয়া প্ণর্থভাগে দীর্ঘ হইলে 

তাহাকে তির্ঘযক কহে। 



গতঅ সুত্রস্থান। ২৫ 

অস্ত্র করিবে (২) । হস্তে এবং পদে চন্দ্রমগুলবত্, গোঁল করিয়া অস্ত্র করিবে ) 

মলদ্বারে ও লিঙ্গ নালে অর্থচন্দ্রের স্ায় অস্ত্র চিহ্ন করিবে (৩)। অন্যথা সুম্মন 

শিরা ও স্নায়ু ছেদন হেতু ক্ষত স্থানে অতিমাত্র বেদনা হয় এবং ঘা 

বিলম্বে পুরিয়। উঠে । বিশেষতঃ ক্ষত স্থান সমতল না হইয়1 উন্নত হইয়া 
থাকে । মুটগর্ভ, উদররোগ, অর্শ অশ্মরী (গাথরী ), ভগন্দর (19691 
20 2০০) ও মুখরোগ £ এই সমস্ত ক্লোগে, রোগীর আহারের পুর্বে অস্ত্র 
করিবে ॥ ৯। ১০।১১॥ ও | 

অক্সক্রিয়ার পশ্চাদ্বিধি ॥ 

অস্তুক্রিয়ার পরে অস্তরক্রিয়াজনিত মুচ্ছণদি প্রতিবন্ধার্থ শীতল জল নিঞ্চন 
ঘ্বার। রোগীকে আশ্বামিত করিয়া, ফোড়ার চতুর্দিক টিপিয়া ক্ষত মধ্যে 
অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া দিয়। পুধ ও রক্ত নির্গত করিয়া ফেলিবে। তদনস্তর 
ক্ষৃতস্থান কষায় জলদ্বারা উত্তমবপে ধৌত করিবে এবং কথায় বস্ত্র দ্বারা 
ক্ষতের জল শুক্ক করিবে । পরে তিলবাটা, ঘৃত ও মধু গাঁঢ়বৰ্পে মিশ্রিত 
করিয়। পলিত। ৰা বস্ত্র খণ্ডে (8) মাখা ইয়া ' ওঁষধ যুক্ত রুরিয়া ক্ষত মধ্যে 

শ্রবেশ করাইয়। দিবে ; তদুপরি উষধ-কল্কে ( পেষিত উঁষধ ) আচ্ছাদন 
করিয়। তছ্ুপরি অতি ন্িগ্ধও নয় এবং অতি রুক্ষও নয় এমত গাঁড় 

(২) ভ্রু হইতে উদর পর্যাস্ত এই কয়েকটা স্থানে অস্্ কর! সম্বন্ধে ই৬.রাপীয় 
চিকিৎসকদ্িগের মতের সহিত এঁক্য হয় বটে, কিন্ত বগল ও কুরচ্কি এই ছুই স্থানে 

অস্ত্র কর। সন্বদ্ধে মতভেদ জক্ষিত হয়। তীহাদদের মতে শেষোক্ত ছুই স্থানে দীর্ঘভাবে 

অর্থাৎ শরীরের উদ্ধাধঃ দীর্ঘভাবে অস্ত্র করিতে হয়। 

(৩) এস্বলেও ইউরোপীয়মতের সহিত অটৈকা দেখা যায়। তাহাদের মতে 

হস্ত পদে দীর্ঘভাবে অপ্ করিতে হয়। নিঙ্গনালের কোন্স্থানে কিরূপে অস্ত্র করিতে হইবে 
এই সমস্ত বিষয়ের প্রদিৃতি ও বিস্তৃত বিবরণ চিকিৎসিত স্থানে বর্ণিত হইবে। 

(৬) অন্তর করিবার দুর্কেহি এই সমস্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবে। 
(৪) ইউরোপীয় চিকিৎসকগণ সামান্য বন্ত্র খণ্ডের পরিবর্তে 7408 অর্থাৎ অতি 

কোমল শনের কাপড় বাবন্থুর করিয়। থাকেন । ক্ষতের মধ্যে যে কাপড় প্রবেশ করাইয়। 

দিতে হইবে, তাহা কোমল হওয়। আবগ্ক, ন্দুতরাং সাধ!রণ জীর্ণ বঞ্ধেও উদ্দেশ্য 

সিদ্ধি হইতে পারে । | 

৪ 
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কবলিকা (৫) স্থাপন করিয়া বস্ত্রথণ্ড ও পাট দ্বারা বন্ধন করিয়া গুগ গুল, 
অগুরু, ধুনা, বচ, শ্বেত শর্ষপ, সৈন্ধব, ও নিষ্বপত্র, এই অমন্ত দ্রব্যের চূর্ণ 
ও ঘ্ৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া ক্রমে অগ্নিতে গ্রদান করিবে এবং উহার ধুম 

ক্ষতন্থানে লাগইবে ; আর রক্ষামন্ত্র পাঠ করিয়া রোগীকে নাগাদি গ্রহ 
হইতে রক্ষ। করিবে । ধুপন দ্রব্য দ্বার! ধুম প্রদত্ত হইলে অস্ত্রাঘথীত জনিত 
দৌর্ধল্য বিনাশার্থ রোগীর বক্ষস্থযে ঘৃত মালিশ করাইবে ॥ ১২ ॥ 

অপর, পুঘ রক্তাদির গন্ধ না থাকে, এমন ভাবে গৃহ ধৌত করিবে । 
এস্থলে ইহাও স্মরণ রাখা আবশক যে, অস্ত্রকরার দরুনে যে রক্তাদি 
নিপতিত হইবে, তাহা যেন রোগী দেখিতে ন! পায় । অবশেষে 
রক্ষামন্ত্র পাঠ করিয়া রোগীকে নাগাদি গৃহ হইতে রক্ষা করিবে । 
রক্ষামন্ত্র ঘখা-*“ক্কৃত্যা নামক দেবতা এবং রাক্ষন দিগের ভয় হুইতে 
রক্ষা করিবার জন্য রক্ষা কর্ম করিব, ব্রহ্ম তাহাতে অনুমত্তি করুন। 
সর্পঘণ, পিশাচগণ, গন্ধব্বগণ ও পিতৃগণঃ যক্ষ ও রাজগণ, ইহাদিগের 
মধ্যে, ষে কেহ তোমাকে ( রোগীকে ) আক্রমণ বা যাতন! প্রদান 

করিবেন, ত্রহ্মাদি দেবগণ তাহাকে সর্বদা বিনাশ করুন। পৃথিবীতে 
ও আকাশে যে মকল নিশাচর বিচরণ করেন, এবং দিক্ ও বাস্ত- 

ভুনিতে ধাহারা অবস্থিতি করেন, তাহীরা তোমা কর্তৃক শ্রণত হইয়। 

তোমাকে রক্ষা করুন। ব্রহ্মার মানম পুক্র শনকাদি খবিগণ, স্বর্গীয় 
রাজর্ধি দকল, সুমেরু আদি পর্বত মকলঃ গঙ্গাদি নদী সকল ও 

লবণাদি সমুদ্র নকল তোগাকে রক্ষা করুন। অগ্নিদেবতা তোমার জিন্বাকে 

বায়ুদেৰ প্রাণবায়ুকে, দোমদেৰ ব্যানবায়ুকে, পজ্জন্তি (মেঘ) অপান- 
বায়ুকে, বিদ্যুৎ, উদ্বানবায়ুকে, মেঘ ( পীড়া বাঁ মৃত্যু ) সমান বায়ুকে, 
ইন্দ্র বলকে, মনুদেব গ্রীবার পাশ্বস্থ শিরাদ্য় ও*এমতিকে, গন্ধরর্ব সকল 
অভিলাষকে, ইন্দ্র সস্বকে, বরুণ প্রজ্ঞাকে, সমুদ্র নাভিমণ্ডলকে, সৃর্য্যদেব 

08) কবলিকা_যে তুষ্ট ভাজা) যবচরণ স্বতাক্ত করিয়। বধ খণ্ডে মাথাইয়। ক্ষতাদির 
উপরে দেওয়] যায়, তাহাকে কবলিক। কহে। ডাক্ত।রগণ উক্ত প্রকারে তিলি ব্যবহার 

করেন। ভাহার ইংরেজী নাম (2০101০০) পুল্টিশ। 
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চক্ষুকে, দিক্ সকল-কর্ণ ছয়কে, চন্দ্র মনকে, নক্ষত্র সকল বূপকে, নিশা 
ছায়াকে, জল বীর্ষ্যকে, ওষধি সকল রোম সকলকে, আকাশ দেহস্থ 

আকাশকে, বন্ুম্থ'রা দেহকে, , বৈশ্বানর শিরকে, বিষ পরাক্রমকে, পুরুষ- 

শ্রেষ্ঠ নারায়ণ পৌক্ুধকে, ব্রহ্ম। আত্মজকে এবং ফ্রবদেবতা তোমার ্রদ্বয়কে 
রক্ষা করুন। উক্ত দেবতা সকল তোমার শরীরে নিত্য আছেন সুতরাং 

ইহ্থারা তোমাকে নতত রক্ষা করুন। তুমি দীঘায়ু হও। ভগবানূ ব্রহ্গাদি 
আদি দেবতা সকল তোমার মঙ্গল করুন। নারদ ও পর্বত নামক 

দেবর্ষিদঘবয়, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, এবং ইন্দ্রের সহগামী দেবতার; তোমার 
মঙ্গল করুন। এবং পিতামহ কৃত রক্ষাও তোমার মঙ্গল করুন। তোমার 

আয়ু বৃদ্ধি হউক। অতিরুষ্টি, অনার্ষ্ি, শলভ, মুষিক» পক্ষী এবং 
প্রত্যাসন্ন রাজা, এই ছয়টা প্রশান্ত হউক। তুমি সর্ব্বদ্টনুস্থ থাক”। 
এই মন্ত্র পাঠ করিয়া স্বাহা শব্দ উচ্চারণ করিবে । এই বেদায্সকমন্ত্র, 
কৃত্যা জনিত ( উপদেবতা৷ জনিত ) রোগ নাশ করে। ৬ তুমি আমার পঠিত 
রক্ষা মন্ত্র বার! দীর্ঘ জীবন. লাভ কর ॥ ১৩॥ | 

অনন্তর চিকিৎমক রক্ষামন্ত্রে রক্ষিত রোগীকে শয্যাগৃহে প্রবেশ 
করাইয়। তৎ্কালোচিত ক্রিয়াকলাপের বিষয় রোগীকে উপদেশ দিবেন। 
এইৰূপে ছুই দিবম অতীত হইলে তৃতীয় দিবমে চিকিৎসক উপস্থিত 
থাকিয়৷ পুর্ব্বোক্ত বন্ধন মোচন করিয়া ক্ষতের মধ্যবর্তী ওষধলিগ্ত বস্ত্রখণ্ড 
বাহির করিয়া ফেলিবেন, এবং ক্ষত ধৌত করিয়া পুনঃ পুর্ব্বোস্ত ূপে উবধ 
পুরিয়া বস্ত্র ও পাট দ্বারা বন্ধন করিবেন। তৃতীয়-দিবসে বন্ধনাদি মে'চন 
না করিয়। দ্বিতীয় দিবসে রন্ধনাদি খুলিলে ক্ষত (ঘা) অনেক বিলম্বে 

পুরিয়৷ উঠে এবং ক্ষত স্থানে, অত্যন্ত বেদনা হইয়া থাকে। চিকিৎসক 
তৃতীয় দিবদে ক্ষত স্থানের অবস্থা, কাল ও রোগীর বল ইত্যাদি 
বিবেচনা করিয়া কাখ, আলেপণ ( মালিশ )১ বন্ধন, আহার ও আচরণের 

ব্যবস্থা করিবেন।" ঘ।এর ভিতরে দূষিত রক্ত বা পুষ থাকিলে ঘা পুরাইবে 
না। উক্ত অবস্থায় ক্ষত পুরাইলে অন্প অত্যাচার ঘটিলেই নেই ক্ষতের 
ভিতরদিক হইত স্ফীত হইয়া পুনর্ববার বিরুত হয় ॥ ১৪ ॥ 
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উত্তিখিত ৰূপ অনিষ্ট মংঘটন না হয়, তজ্জন্ত অভ্যন্তরে ও বাহিরে 

নির্দোষ হইলে পর ক্ষতস্থান পুরণ করা রুর্ভব্য, তাহা! হইলে আর 
উক্ত কোনওৰপ অনিষটপাতের আশঙ্কা থাকে না ॥ ১৫ ॥ 

,ক্ষতস্থান পুরিলেও কিছুদিন অজীর্ণ জনক ভোজন, ব্যাঁয়।ম ও ত্র 
সংসগাদি পরিত্যাগ করিবে । যে পর্য্যন্ত অস্ত্রচিহ্ন চর্ম্মের নহিত সমান ভাব 
প্রাপ্ত না হয়, সেই পর্য্যন্ত হর্ষ, ক্রোধ, ও ভয়জনক ক্রিয়ী করিবে ন1 ॥১৬॥ 

হেমন্ত, শিশির ও বসন্ত কালে তিন দিবস পরে, এবং শরৎ, গ্রীক্ম ও 
বর্ষা কালে দুই দিন পরে ক্ষত স্থানের বন্ধন খুলিবে। কিন্তুরোগ অত্যন্ত 
ভয়ানক হইলে এই নিয়মের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। যেমন গৃহে 
অগ্নি লাগিলে সত্ব প্রতীকার করা আবশ্তক; তদ্রুপ অতি প্রবল রোগ 

যাহাতে শীন্রঞ্জতীকাঁর হয়, তাহাই করা উচিত ॥ ১৭ ॥ 
শরীরে অস্ত্রপাত জনিত তীব্র বেদনা হইলে, ঘৃত ও য্টিমধু একত্রে 

উত্তপ্ত করিয়া বেদনাঞ্ানে লাগাইলে বেদনার শান্তি হয় ॥ ১৮॥ 

পঞ্চম অধ্যায় সমাণ্ড। 

ষষ্ঠ অধ্যায় । 

অনন্তর আমরা খতুচর্য্যাধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। 

কোন্ খতুতে কিন্ধপ নিয়মে চলিলে শরীর সুস্থ রাখা যায়, 'ভাহা বর্ণনূ 
করাই এই অধ্যায়ের প্রধান উদ্দেশ্ট । উহ বর্ণন করিতে হইলে, খতু কি 
এবং কোথা হইতে কি প্রকারে খাতুর উৎপত্তি হয় ইত্যাদি বিষয় বর্ণন করা 
আবশ্তক । সুতরাং কাল কি? প্রথমতঃ ইহাই' আলোচনা! করা 
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কাল ভগঝান্ স্বয়স্তু অর্থাৎ স্বয়ং আবিভূতি। উহার আদি,অন্তমধ্য ও 

ংশ কিছুই নাই। সুতরাং সংক্ষেপে কালকে অনন্ত ও নিত্য বল যাইতে 
পারে। পদার্থ সমুহের রসের ত্রাস ও বৃদ্ধি এবং মনুষ্যগণের জীবন ও 
মরণ উহার অধীন। কাল অতি সুক্ষমকলাংশে বিভক্ত হৃইয়াও ধ্বংশ হয় 

না বলিয়। অথবা প্রানী মকলকে সঙ্কলন করে (প্রাণীদিগকে “অংগ্রহ করিয়া 
একত্র করে বা সুখ, ছুঙখ যোগ করে ) ফি, কাল-_(ৃত্যু ) সদনে প্রেরণ 

করে বলিয়া উহার নাম কাল রাখা হইয়ছে। ন্ুর্য্যের গতি বিশেষ দ্বারা 

উক্ত নংবৎসরাত্মক কাল অক্ষিনিমেষ, কাষ্ঠা, কল্, মুহুর্ত, অহোরাত্র, পক্ষ 
মাস, খাত, অয়ন, নংবত্মর ও যুগ এইৰপ অংশে বিভক্ত হইয়াছে ॥১॥ 

কালের নিঘন্ট। 

অক্ষিনিমেষ__-একটা লঘু অক্ষর উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে সেই 
অময়কে অক্ষিনিমেষ কহে। 

কাষ্ঠা-_পঞ্চদশ অক্ষিনিমেষ বা পঞ্চদশ লঘু অক্ষর উচ্চারণ কাল 
পরিমিত সময়কে এক কাষ্ঠা বলে। 

৩০ কাষ্ঠাতে ১ কলা 
২০ কলাতে ১ মুহূর্ত (কলর দশ ভাগের প্রত্যেক 

ভাগকেও মুহূর্ত কহে ) 
৩০ মুহূর্তে ১ অহোরাত্র 

১৫ অহোরাত্রে ১ পক্ষ 

শুরু ও কৃষ্ণ * ২ পক্ষ 

২ পক্ষে ১ মাস 

হাত রি রি ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যেষ্ঠ, আধাঁঢ, 
শ্রাবণ্ণঃভা দ্র'আশ্বিন,কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ 

২ মাসে »*.. ১ খু 

শিশির ( শীত ), বসন্ত, গ্রীন, 
৬ 

বু বর্ষা, শরৎ, ও হেমন্ত । 
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খতু বিভাগ । 
মাসের নাম খতুর নাম 
দ্বাদশ মসের মধ্যে নু 

মাঘ ও ফাল্গুন. ্ (১) শিশির (শীত) 
চৈত্র ও বৈশ।খ ৰসন্ত 
জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় গ্রীষ্ম 
শ্রাবণ ও ভাদ্র বর্ষ। 
আশ্বিন ও কাক শরৎ 
অগ্রহায়ণ ও পৌষ হ্মন্ত 

এই সমস্ত খাতু শীত, উষ্ণ ও বর্ষার লক্ষণ দ্বারা অনুমীত হইয়া 
থাকে ॥ ২।৩॥ 

সূর্য্য কর্তৃক কাল বিভক্ত হয় বলিয়! ছুইটী অয়নের স্থন্টি হয়; 
বথ।-_দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ। তন্মধ্যে দক্ষিণায়ন কালে (২) বর্ষা শরৎ 

(১) রসের বল অবলম্বন করিয়া এই শিশিরাদি খু বিভাগ কর হইরাছে। অর্থাৎ 

৷ শিশিরে ভি্রপের, বসন্তে কথায় রসের, তরত্সে কটু (ঝাল) রসের, বর্ষাতে অন্নরসের, 
৷ শরৎ কালে লবণরসের, এবং হেমস্ত খতুতে মধুররসের আধিক্য হুইয়া থাকে। ন্দৃতরাং 

এই রসের বিষয় পরিজ্ঞানের নিমিত্ত শিশিরাদি তু বিভাগ করা হইয়াছে । 
(২) দক্ষিণায়ন বা বিসর্গ কাল-_ষে সময়ে উষ্ণরশ্মী ভগবান দিবাকর উত্তর গোলকে 

উত্তর অয়নাস্তবৃত্তের উত্তরে অবস্থিত গ্রীক্ম মণ্ডল পরিত্যাগ করিয়৷ দক্ষিণীভিমুখে চলিতে 

প্রবৃত্ত হয়েন, সেই সময় হইতেই উক্ত শ্রীম্মমণ্ডলের বিশেষতঃ ভারতের রাত্রিমান বৃদ্ধি 

এবং দিবসের মান হাস হইতে আরম্ভ হয়। সুরধ্য উত্তর অয়নাস্তবৃত্ত বা কর্কটক্রাস্তি হইতে 
অন্তর্থিত ও নিশাকর চন্দ্রের শ্রীম্মমগুলের দিকে আগমনই উহাদের বৃদ্ধি ও হ্রাসের 
কারণ। প্রচণ্ড মার্ডগ আর প্রথর কিরণ ভারতে বিস্তার করিতে পারেন না অর্থাৎ 
সংক্রমন হেতু কিরণ আর সরল ভাবে অ।সিতে এবং অরির্বক্ষণ স্থা!য়ি হইতে পারে ন।। 

দ্বিতীয়তঃ রাত্রির মান বৃদ্ধি এবং তৎসহযোগে শীত]ংগুর শীতল কিরণ অপেক্ষা- 
কৃত- অধিক পরিমাণে পতিত হওয়া, এই ত্রিবিধ কারণে ভারত শীতল হইতে 

থাকায় দক্ষিণ গোলক হইতে উত্তরাভিমুখে প্রবাহিত বান্ুর সঞ্চালনে ভারত- 

আকাশে মেঘ জমিতে থাকে। এইরূপে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়ায়, ভারত ভুমিতে 
হুর্যযালোকের গতি এক. প্রকার বন্ধ হইয়া! পড়ে। ন্তরাং ভারত রাজ্য আরও 
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ও হেমন্ত, এই খতুত্রয় প্রকাশ পায়ঃ এবং এই সময়ে ভগবান্ চন্দ্রমা 
উত্তরোত্তর অধিক বলশালী হ্য্্্ন এবং বর্ষাধতুতে অন, শরতকালে লবণ 
ও হেমন্তধতুতে মধুর রসের আধিক্য হয়। সুতরাং প্রাণিগণও বর্ষা 
হইতে হেসন্ত পর্য্যন্ত রসান্ুযায়ী উত্তরোত্তর বলবান্ হইয়া থাকে ॥ ৪॥ , 

উত্তরায়ণ কালে (৩) শিশির ( শীতখ্তু ), বদন্ত ও গ্রীক্ন প্রকাশ প্রায়। 
এই সময়ে ভগবান্ মরিচীমালী ্ৃর্য্য উত্তরোত্তর অতি প্রখর তেজ বিকিরণ 

করেন বলিয়। এ খত্ুত্রয়ে ক্রনান্বয়ে তিক্ত, কবায় ও কটুরসের বৃদ্ধি হয়, 
স্থতরাং প্রানিগণের বলও রমা নুষায়ী উত্তরোত্তর হ্রাম হইয়।. থাকে ॥ ৫॥ 

প্রকুতপক্ষে চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ু, এই তিনটা ছারাই প্রাণিগণ পরিপোষিত 
হয়। যেহেতু চন্দ্র দ্বারা পৃথিবী আর্দ্র হয়, এবং স্থর্ষ্যের আতপে পৃথিবী 
শুষ্ক হয়। বায়ু আবার চন্দ্র ও স্ুর্যকে অবলম্বন করিয়া প্রজাগণকে পালন 

করিয়া থাকে (8) ॥ ৬॥ 

অধিকতর শীতল হইয়। উঠে। বিশেষতঃ আবার বায়ুও মেঘ ও হিমগ্িরি সংস্পর্পে 
উত্তরোত্তর শীতল হইয়া! মেঘকে জল, শীলা, করক' প্রভৃতি রূপে পরিণত করে, স্মুতরাং 
বর্ষা খতুর প্রাদুর্ভাব হইয়া] থাকে । এই রূপে বৃষ্টি ও শীতল বায়ুর সংস্পর্শে এবং 
আবশ্যকীয় উভাপের অভাব্ঞ্মি আর্দ্র থাকে, দেই আর্দ্র ভূমি আবশ্তুকীয় স্ু্য্যসস্তাপের 
অভাবে আর জলীয়াংশ শোষণ করিতে পারে না। ন্ুতরাং উদ্কিদ্জ বস্তসকল সেই 

জলীয়াংশ আকর্ষণ করিয়। লয়, কিন্তু পরিপাক করিতে পারেন৷ বলিয়! অন্লরসের আবির্ভাব 
হয়। যখন জলদমাল। বারিবর্ণ করিতে করিতে ক্ষীণ হুইয়৷ পড়ে, আর জলবর্ষণ 

করিতে পারে না, তখনই শরৎ আসিয়া উপস্থিত হয়। শরৎকাঁলে লবণ রসের এবং 
হেমস্তে মধুর রসের আধিক্য যে, কেন হয়, তাহার কোন কারণ প্রাপ্ত হওয়। যায় না। 
এই দক্ষিণায়ন সময়ে অ।দান্মকালজনিত জলীয় বাস্প সকল বৃষ্টি ও শিশিরাদ্দিরূপে ভূতলে 
পতিত হয় বলিয়। ইহাকে বিসর্গকাল কহে। 

(৩) উত্তরায়ণ ব। আদানকাল-ুুয়ে সময়ে ভগবান মরিচীমালী দক্ষিণ জয়নাস্তবৃপ্ত বা 
মকরক্রান্তি হইতে উত্তরাভিমুখে চলিতে আরম্ভ করেন, সেই সময় হইতেই উত্তরায়নাস্ত- 

বৃত্তস্থ গ্রীক্মমণ্ডলে রাত্রির মান ক্রমশঃ হাস ও দিবসের মান বুদ্ধি হইতে থাকে । চন্দ্র- 
রশ্মির কম সময় অবস্থান ও স্দূর্যদিরণের অধিককাল অবশ্থিতিই উহাদের হ্রাস বৃদ্ধির 

কারণ । এই কালে শীত, বসস্ত ও শ্রীম্ম, এই তিন খতুর প্রাছুর্ভাব হয়, পৃথিবীর জলীয়াংশ 
সকল বাম্পাকারে উর্ধে নীত হয় বলিয়া! এই সময়ের নাম আদানকাল হইয়াছে। 

(৪) চক্র, হুর্ধয ও বায়, দ্বার] যে প্রাণিগণ পরিপোধিভ হইতেছে তাহ একটু মনো- 
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ছুই অয়নে এক বৎ্মর। পাঁচ বৎসরে এক যুগ। পূর্বোক্ত মেই 
নিমেষাদি যুগ পর্য্যন্ত কাল, চক্রের ্ায় পরিভ্রমণ করিতেছে বলিয়া কেহ 
কেহ উহাকে কালচন্রু বলিয়$ থাকেন ॥ ৭ ॥ 

২। খতুৰিভাগ । 

দোষের সঞ্চয়, প্রকোপ. *প্রশম পরিজ্ঞানার্থ এস্বলে আর এক 
প্রধালিতে খতুবিভাগ প্রদর্শিত হইল। যথা-_বর্ষ, শরৎ, হেমন্ত, বসন্ত, 
গ্রীষ্ম ও প্রারুট ঃ এই ছয় খতু ভাদ্র মাস হুইতে ছুই ডুই মানে হইয়া 
থাকে। তাহা এই--. 

মাসের নাম। খতুর নাম। 
ভাদ্র ও আশ্থিন ব্ষা 

কার্তিক ও অগ্রহায়ণ শরৎ, 
পৌব ও মাঘ হেমস্ত 

ফাল্তন ও চৈত্র বসন্ত 

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ". শরীক 

আঁষাড় ও শ্রাবণ প্রাৰট 
উক্ত ছয় খতুর মধ্যে বর্ষাখতুঁতে ওষধি সকল জন্মে। অভিনবজাত 

বলিয়! উহাতে সারভাগ অত্যপ্পই থাকে ; পরন্ত এই সময়ে জল ক্রেদযুক্ত 
ও ক্ষিত গলপুর্ণ, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, ভূমি জলে আর্র এবং প্রাণিগণের 
দেহও জলে আর্ররহ্য়। আদ্রদেহে শীতল বায়ুর সংস্পর্শে অগ্রিমান্দ্য 
উপস্থিত হয়। সুতরাং সেই সকল নুতন অন্পসাররান ওষধি ভক্ষণ এবং 

অপরিষ্কার জল পানে বিদাহাজীর্ণ আলিয়া উপস্থিত হয়। বিদাহাজীর্ণ হইতে 

নিবেশপূর্বর্ক চিন্ত। করিয়! দেখিলে ইহাই প্রতীয়মান “হয় যে, চন্দ্রকিরণের শৈত্যতাবশতঃ 

এবং বায়ুর সাহায্যে বৃষ্টি ও শিশিয়াদি দ্বার পৃথিবী আর্জ হয়, এবং স্ুর্যা'রশ্মি আবার 
বায়,র সহিত মিশ্রিত হইয়। পৃথিবীকে শুক্ক করে। এইরূপ আর্দ্রতা ও শুফতা নিবন্ধন 
যথাকালোৎপন্ন কটুতিক্ত-কষায়াদি রস ও বায়,ঘার! প্রাণীগণ পরিপোধিত হইয়াথাকে । 
বিশেষতঃ প্রাণিগণের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে বায়,রই অধিকার প্রচুর পরিমাণে লক্ষিত হয়। বন্ততঃ 

উল্লিখিত ভিন্টী ঘারাই জগৎ চলিতেছে । 



৬অঙ সুত্রস্থান। ৩৩ 

পিত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ধাতুর কথঞ্চিত শৈত্য তাবশতঃ গরকুপিত না হইয়। 
্রনৃদ্ধ অবস্থাতেই থাকে । সুতরাং কাল-স্বধর্ণে এই খতুতে পিত্তের সঞ্চয়- 
মাত্র ঘটিয়া খাকে। শরহকাচল আকাশ-মগ্ডুল মেঘ নিমুক্ত হইলে এবং 
পক্ক শুষ্ক হইলে, খরতর কুর্য্য কিরণ সম্পাতে উক্ত সঞ্চিত পিত্ত প্রবি- 
লাপিত (গলিত ও সর্ববশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া) পৈত্তিক রোগ সমুহ উৎপাদন 
করিয়া থাকে। অপর, বর্ষাকালোৎপন্ন )ওষধি (উ্ভিজ্জ) সকল হেমন্তকাল 

প্রাপ্ত হৃইয়। কালপরিণাম বশতঃ উহ্াদের' বীর্ষ্য পরিপরু হয়, সুতরাং 
অধিকতর ৰলশ।লী হইয়া উঠে । জল নির্মল ও সিগ্ধ, অত্যন্ত গুরুপাঁক 
হুয়। এই সময়ে কালধর্নে স্ুর্য্য কিরণের অন্পতাৰশতঃ ( মন্দতা বশতঃ ) 
এবং হিম বায়ুর সংস্পর্শে প্রাণিগণও জড়ীভূত হইয়! পড়ে । এৰপাবস্থায় 
পুর্ববোক্ত গুণবিশিষ উদ্ভিজ্জ ও জল সেবন করিলে অবিদগ্ধ হয় । (১) 
অর্থাৎ, ভুক্ত বস্তু সকল গুরুপাক প্রযুক্ত সম্যকৰপে পরিগাঁক না হওয়।তে 
এ অবিদগ্ধ বস্তু সমূহে স্সেহ, শৈত্য, গুরুতা ও উপলিগ্ততার আধিকর 

হইয়। উঠে বলিয়া হেমন্তে শ্লক্সার সঞ্চয় করিতে থাকে । সঞ্চিত শ্লেক্স! 

ৰসন্তখতুতে ঈষৎ নৃর্য্য  সন্তাপের সাহায্যে প্রবিলাপিত ( তরল) হ্ইয়া 

ঈবৎ স্তত্তিত প্রাণিগণের স্লৈস্সিক ব্যাধি সকল উৎপাদন করিয়া! থাকে । 

গ্রীষ্মকালে ওষধি ও জল নীরম ( সারহীন ) রুক্ষ ও অত্যন্ত লযু হয়; 

এবং প্রাণিগণও প্রচণ্ড স্ুর্য্য সম্তাপে শুদ্ক ভাবাপন্ন হুইয়া থাকে । এবপা- 
বস্থায় এ সমস্ত ওষধি ও জল মেবন করিলে, উহাদের রুক্ষতা, লঘুতা ও 
বৈশদ্য বশত উপশোধিত দেহে বায়ুর সঞ্চয় করিয়া থাকে। প্রার্টকাঁলে 

ভূমি ও প্রাণিগণ “জলে ক্রিন্ন হইলে শরীরস্থ সেই সঞ্চিত বাঁয়ুঃ বহি্থ 

শীতলবাযু ও বর্ষা প্রভাবে সমস্ত শরীরে বিক্ষিপ্ত হইয়া বাতিক রোগ 

নকল উৎপাদন করিয়!»থাকে। এই প্রকারে দোষের (বায়ুঃ পিত্ত, 
ও কফের) সঞ্চয় প্রকোপের কারণ অভিহিত হইল। ৬। 

(১) ভুক্ত বস্ত অবিদগ্ধ হইলে (ভুক্ত বস্ত পরিপাক ন1 পাইলে) রোগীর এই 

সমন্ত লক্ষণ হয়, ধথা-শরীরের গুরুতাঁ, বিবমিষ। (বম নেচ্ছা) কোপোলপ্রদেশে ও অক্ষি 

গোলকে শোথ; উদ্গারে তুক্ত ড্রবে 7র গন্ধ; এবং ভুক্ত বস্থর অনুরূপ বাছা (দান্ত) হয়। 

৫ 
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পরন্ত, বর্ষা হেমন্ত ও গ্রী্ষকালে যে সকলদেোষের সঞ্চয় হয়, দেই 

সমস্ত সঞ্চিত দোষের, এবং শরৎ, বসন্ত ও প্রার্ট কালে যে সমস্ত দোষ 

প্রকৃপিত হয়, সেই সকল দোষের নিঃসারণ 'করা কর্তব্য । হেমন্তকীলে 

পৈত্তিক, গ্রীক্মকালে শ্রেক্মজনিত এবং শরৎ্কালে বাতজনিত ব্যাধির 

স্বভাবতই ( আপন। হইতেই) শান্তি হ্ইয়া থাকে। এই মেই দোষের 

অঞ্চয়, প্রকোপ ও উপশমের 2 ব্যাখ্যাত হইল ।৭| 

এক দিবসের মধ্যে ছয় খতুর ভোগ কাল নির্ণয় ॥ 

_. এতভ্িন দিবারাত্রির মধ্যে ছয় খতুর লক্ষণ সমস্ত প্রকাশ পাইয়া 
থাকে । যথা-_প্রাতইকালে বমন্তের লক্ষণ, মধ্যাহ্ন কালে গ্রীক্সের 
লক্ষণ, এবং অপরাহ্ে প্রারুট কালের লক্ষণ প্রকাশ পায়। অপর, 
প্রদোষে ( সন্ধ্যাকালে ) বর্ষার লক্ষণ অর্ধারাত্রে শরৎ খাতুর লক্ষণ এবং 

প্রত্যুষে হেমন্ত খতুর লক্ষণ দৃষ্ট হয়। এইৰূপে দোষের জঞ্চয়, 
প্রকোপ এবং উপশম. দ্বার! সম্বৎসরের ন্যায় দিবারাত্রির যথা নিয়মে শীত, 

উষ্ণ ও বর্ষার লক্ষণ জানিবে। ৮1 
ষে খতুতে যে লক্ষণ হওয়া উচিত, তাহার অন্যথা না হইলে উধি 

(উদ্ভিজ্জ) ও জল প্ররুতাবস্থায় থাকে। সেই সমস্ত উষধি ও জল 
সেবন করিলে, প্রাণি সকলের প্রাণ (জীবন) আয়ু; বল, বীর্ধ্য ও 
ওজ ধাতুর বৃদ্ধি হয়। কিন্ত দৈবছুর্ব্িপাক বশতঃ খতুর বৈলক্ষণ্য 

ঘটিলে অর্থাৎ শীত, উষ্ণ বায়ু ও বর্ষা যথাকাঁলে ও যথোচিত পরিমাণে না 
হইলে, উষধি ও জল সমস্ত বিকৃত হইয়া থাকে । সেই সমস্ত ওষধি কিন্বা 

জল মেবন করিলে নান! প্রকীর রোগ জন্মে অথবা মরকের ( মারিভয়ের ) 
প্রাছুর্ভাব হইয়া থাকে । ৯। রি 

খতু বিপর্য্যয় হেতু যে সমস্তরেগ বা মরক উপস্থিত হয়, তাহাতে 
অবিকৃত ওঁধধ ও অবিকৃত জল প্রয়োগ করিলে, রোগের ব! মরকের শাস্তি 
হইয়া থাকে । ১*॥ 

কখন কখনও ব' কত্যা (কৃত্যা নামক উপদেবতা), অভিশাপ (গুরু ও 
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সিদ্ধ ব্যক্তিদিগের আক্রোশ ) ও রাক্ষসের ক্রোধ কিন্ব। অন্যবিধ অধর্দ্দ 
বশতও জনপদ ( প্রাণিগণ ) ধ্বংস হয়। অথবা গন্ধবহ কর্তৃক বিষাক্ত 

ওবধির বা বিষাক্ত পুষ্পের গন্ধ যে দেশে আনীত হয়, সেই দেশবামিগণের 
বাহ্যিক কিন্বা আভ্যস্তরিক বিকৃতির কোন প্রকার কারণ না থাকা সত্বেও 

কাস, শ্বাস, বমন, প্রতিশ্যায় (সর্দি) শিরোরোগ ও. জ্বর উৎ্পন. হইয়। 
থাকে। গ্রহ্ ও নক্ষত্রের, গতি বিশেষে কিন্বা. স্ত্রী, আসন, যাঁন, বাহন, মণি 
ব৷ রত প্রভৃতি কোন গৃহত্রব্য কিংবা গৃহ কুলক্ষণাক্রান্ত হইলেও এইবূপ 
ব্যাধি দ্বার! প্রাণি সমুহ উপতাপিত হইয়া থাকে । ১১।. 

উক্ত কারণে কাস শ্বাসাদি উত্পন্ন হইলে তশ্প্রতীকারার্থ স্থান 
পরিত্যাগ কিন্ব। শান্তিকর্ম, প্রায়শ্চিত্ত, মঙ্গল (প্রশস্ত উষধ ও মণিধারনাদি), 

জপ, হোম, তপন, উপহীর, যাগ, অঞ্জলি, নমস্কীর, নিয়ম দয়া» দীন, 

দীক্ষা, গুরুবাক্য পালন, এবং দেবতা, ব্রাঙ্গণ ও গুরুতে শ্রদ্ধা, এই সমস্ত 
কার্য করিবে । তাহা হইলে শান্তি হইয়া থাকে । ১২। 

নি্গ লিখিত অব্য।পন্ন (স্বাভাবিক ) খু সকলে নিল্গলিখিত লক্ষণ 
সকল উত্পন্ন হয়। যথা 

হ্মন্ত/_এইকালে উত্তরদিক হইতে শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতে 
থাকে, ধুলি ও ধুমদ্বার দিক সকল. ব্যাপ্ত ; দ্রিবাকর হিমানীতে আচ্ছন্ন, 
জলাশয় সকল তুষারারৃত ; কাক, গণ্ডার, মহিষ, মেষঃ ও হস্তী প্রভৃতি 

পশুগণ হৃষ্ট, পুষ্ট হয় ; এবং লোধ, প্রিয়ঙ্গ, ( নাগকেশর ) বৃক্ষ সকল 

পুষ্পিত হুইয়৷ থাকে । ১৩১৫। 
শিশির,_এই খতুতে অতিশয় শীত, বায়ু ও বৃষ্টি দ্বার! দিক সকল 

ব্যাপ্ত হয়, এতভ্িন্ন হেমস্তকালের লক্ষণ সমস্ত প্রকাশ পাইয়। থাকে ।. ১৫। 

বসন্ত,-বসন্তকালে গম, পলীশঃ বকুল, আম ও অশোক প্রভৃতি 

বিকমিত কুম্ুম কাননে এবং কোকিল ও ভ্রমরগণের গুঞ্জনে চতুর্দিক 
সুশোভিত ও আমোদিত /'মেঘ।ভাবযুক্ত দিক সকল নির্মল হয়। দক্ষিণদিক 

হইতে পরিমল বাহী মলয়ানিল প্রবাহিত হয়, এবং জলাশয় সমস্ত সুদৃশ্য 

হেতু মনোরম্য হইয়া থাকে। ১৬। 
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গ্রীষ্ম_-এই খদ্ুতে হুর্যযদেব অতি প্রখর কিরণজাল বিস্তার করেন, 
নৈঝত কোন হইতে উক্ -অন্গুখকর- বায়ু প্রবাহিত হয়, এবং ভূমি 

উত্তগু, নদ নদী অণ্পজল বিশিষ্ট, এবং চতুর্দিক প্রজ্জলিতের ন্যায়, 

স্গকদন্ব পিপাসায় আকুল ; তৃণ. ও লতা সমস্থ নীরস, এবং বক্ষ সকল 
পত্র বিহীন হইয়া থাকে । ১৭। 

প্রার্ট্_ার্ট্কালে পশ্চিমানিল কর্তৃক আকৃষ্ট মেঘমালা! আকাশ- 
মণ্ডল আস্ুন্ন করিয়া বিছ্যুতৎপ্রভা ও ঘোর গজ্জন সহকারে জলধারা বর্ষণ 

করিতে থাকে । পরক্ত নবীন শ্টালল শম্পযুক্ত। পৃথিবী ইন্দ্রশ্পোপ ( কীট 

বিবেশ ), কদম, কেলিকদম্, কুটজ, সাল ও কেতকী দ্বারা সুশৌভিতা 

হইয়া থাকে। ১৮। 
বর্ধা__বর্ধাকালে নদ নদ্দী জলে পরিপুর্ণ, তীরসূমি ভগ্ন হওয়াতে 

তটস্থিত রৃক্ষাদিও জলমগ্র হয়। প্রফুল কৃমুদ ও নীলোৎপলে সরোবর 

সুশোভিত হয়। অপর তুপৃষ্ঠ জলে পুর্ণ হওয়াতে ভূমির নিমৃতা ও 
উচ্চত। কিছুই লক্ষিত হয় না । জলদমাল! গস্তীর নির্ঘোষ পরি- 
ত্যাগ করিয়। ক্ষীণত্বর সহকারে বারিবর্ষণ করিয়া থাকে । আকাশপথে 
মেঘমালার সঞ্চরণ হেতু প্রচণ্ড মার্তগু আর স্বকীয় কিরণজাল সম্যক্ৰপে 
বিস্তার করিতে সমর্থ হয়েন না। এই সমস্ত কারণে বস্ুন্ধরাও শঙ্ত- 
শ।লিনী হুইয়। খাঁকে। ১৯। 

শরখ্ধতু-এই সময়ে দিবাকর মেঘনিয়ুক্ত হওয়াতে কপিলপিক্গল 
মিশ্রবর্ণ বিশিষ্ট হইয়া প্রখর কিরণ বিস্তার করিয়। থাকেন। মেঘমালা 
বর্ষাকালে বারিগর্ড মোচন করিয়া, এইকালে শুভ্রবর্ণ ধারণ করে, তজ্জন্য 
নভোমগ্ডল দর্পনের ন্চায় নির্মল হ্য়। প্রফুন্ত কমলে সুশোভিত জলাশয়ে 
হতনীগণ পতিমহু কেলি করিয়া থাকে । “অপর ভূক্ষেত্রের নিমন্থান 
কর্দদমাকীর্ণ, উন্নত স্থান শুষ্ক এবং সমভূমি পিপীলিকা দ্বার! ব্যাগ হয়। 
পরন্ত, অধিকাংশ স্থানই শর, সপ্তপর্ণ, বন্ধুজীব,"কাশ লেজ? সাল ০ 
বৃক্ষে সুশোভিত থাকে । ২০। 
০. এইৰপে প্রত্যেক খত্ুর যে সগস্ত লক্ষণ বর্ণিত হইল, দেই নকল 
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লক্ষণের বিপরীত অর্থাৎ (১) অভিযোগ, অযোগ ও মিখ্য।যোগ সংঘটিত 
হইলে শরীরস্থ বায়ু; পিত্ত, এবং কফ বিব্লৃতিভাবাপন্ হইয়। থাকে। শরীরস্থ 
বায়ু, পিত্ত ও কফ বিরত “হওয়ার উপক্রমেই যদি তাহাদের প্রতীকার 
কর] হয়ঃ তাহা হইলে আর বিকৃত হইতে পারে না। সুতরাং রোগও 

উত্পাদন করিতে পারে না। রোগ উৎপাদন করিবার পুর্বে অর্থাৎ: 
বমন্তকালে, স্লেক্সার, শরৎকালে পিত্তের বম্ন কিন্বা বিরেচন দ্বারা নিঃসারণ 
করিবে, এবং বর্ষাকালে বায়ুর শান্তি করা কর্তব্য । ২১। 

(১) অভতিযোগাদি-যে খতুর যে লক্ষণ, তাহা যদি অতিমাত্রায় হয়, যেমন 

শীত খতুতে যদি অত্যন্ত শীতের প্রাছর্ভাব হয়, তাহ! হইলে খতুর অভিযোগ বলা বায়। 

আবার শীতকালে শীতের অভাব হইলে, তাহাকে ধুর অযোগ।; এবং যে কালের যে 

লক্ষণ, তাহার বিপরীত ভাব ঘটিলে অর্থাৎ শীতকালে শ্রীন্য কিনব গ্রীন্ঘকালে শীত ঘটিলে 
তাহাকে খতুর মিথ্যাযোগ, বলাধায়। এইরূপ বুদ্ধি এবং ইন্জরিদ্ার্থ ( কার্ধ্য ) সম্বন্ধে ও 

অতিষোগ, অযোগ মিথ্যাযোগ আছে। এস্থলে তাহার উল্লেখ অনাবশ্তক বলির! 

পরিত্যক্ত হইল। . 

বষ্ঠাধ্যায় সমাপ্ত 



সগুমাধাঁয়। 

যন্ত্র বিবরণ। 

নত এক শত এক সংখ্যক । তমধ্যে হন্তই প্রধানতম যন্ত্র। কারণ, 

হস্ত ব্যতিরেকে অপর কোন যন্ত্রই ব্যবহার করা যাইতে পারে না, অতএৰ 
স্তরক্রিয়ার হস্তই প্রধান অবলম্বন । শরীর এবং মনের উপতাপক শল্যের 
উদ্ধরণার্থ যন্ত্রের প্রয়োজন। এই যন্ত্রগুলি প্রধানতঃ ছয় ভাগে বিভক্ত । যথা 
্বস্তিকযন্ত্র, সন্দংশযন্ত্র, তালযন্ত্র, নাড়ীয্ত্র, শলাকাযন্ত্র ও উপযন্ত্র। তন্মধ্যে 
্বস্তিকযন্ত্র চতুবিংশতি প্রকার, সন্দংশযন্ত্র ুই প্রকার, তালযন্ত্র-ভুই প্রকার । 
নাড়ীষন্ত্র বিংশতি প্রকীর) শলাকা অধ্টাবিংশতি প্রকার) এবং উপযস্ত্র পঞ্ধ- 
বিংশতি প্রকার । উক্ত যন্ত্র মকল প্রায়ই লৌহে কিন্বা অভাবপক্ষে লৌহদৃশ 
অন্ত কোন সুদৃঢ় পদার্থে নির্মিত হওয়। উচিত। অপর তাহাদের মুখ 
প্রায়ই হিং জন্ত, হরিণ, এবং পক্ষীর মুখের স্তায় হইয়া থাকে । সুতরাং 
মেই নকল যন্ত্র নির্মাণ করাইতে হইলে, উক্ত প্রাণিগণের মুখের আকুতি 
অনুসারে কিন্ব। শাক, যুক্তি অথব। গুৰূপদেশ ঝ। অন্ত যন্ত্র সাক্ষাতে রাখিয়া 
নিম্মাণ করাইবে | ইহ স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, যন্ত্র কল যেন যথাযোগ্য 
আকার, সুদৃঢ় ও মনোহর, মুখ তীক্ষ, ও সুম্ষন হয়; এবং এৰপ স্ুগ্রাহী 
হইবে, যেন তাহ। দ্বার কোন পদার্থ দৃঢ়পে গ্রহণ করাষায়। ১২৩ 

স্বস্তিকঘন্ত্র ।_এই যন্ত্র সিংহ্মুখ। 
অস্টাদশ অঙ্গ,লী পরিমিত দীর্ঘ? 
সিংহ, ব্যাপ্রঃ রক (কুকুর), 
তরক্ষু; খক্ষ ( ভল্ক), ছীপী 
(চিত্রব্যা্র), মার্জার ( বিড়াল), 
শৃগাল, স্গ, এই নয়টা পশুর 
মুখের ন্যায় ; এবং এর্বারুক ; 
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কাক,কঙ্ক (মাচ্রাঙী),কুরর/নীল- 
ক*,শিকারী পক্ষী, পেচক, চিল, 

বাজপক্ষী, গৃধিনী, ক্রোধ, ভূক্ষ- 
রাজ,অঞ্জলি (গৃধ,পক্ষী ) কর্ণাব- 
ভপ্জীন ও নন্দীমুখ এই পঞ্চ 

দশটি পক্ষীর মুখের স্চায় স্বস্তিক 
যন্ত্রের মুখ হইয়া থাকে । সুতরাং 
এই যন্ত্র চতুবিংশতি গুকীর । এই 
যন্ত্র ছুইখানি লৌহ্ খণ্ড দ্বারা . 
নির্মিত হয়, এ ছুইখণ্ড লৌহ 
একটা খিলের দ্বারা রুদ্ধ থাকে, . 
সেই খিলের ছুইমুখ মুস্থর কলাইয়ের স্তায় (যেমন কাচির খিল) 
এবং গোড়া (ধরিবার স্থান ) অঙ্কুশবৎ বক্রু। এই যন্ত্র অস্থি মধ্যে কৌন 
বস্ত প্রবিষউ হইলে, তাহা বহিষ্ষরণার্থ ব্যবহৃত হয়। (ক)। ৪। 

সন্দংশযন্ত্র-_-এই যন্ত্র ছুই ১। জন্দংশযন্ত্র 
প্রকার । একটা খিলযুক্ত লৌহ ছি 
কর্মকারের সীড়াশির সদৃশ, 
অপরটির তদ্রুপ খিলযুক্ত নহে। | ₹শযন্ত্। 
এই মাত্র প্রভেদ। ইহা চিতা 

দৈর্ঘ্যে বৌড়শ অঙ্গুল। ত্বক্ 

মাংস, শির! ও স্সাযুতে বিদ্ধ কণ্টকাদি বা তৎসদৃশ কোনবস্ত বহিষ্করণার্থ 

এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়! খাকে। (খ)। ৫। 

(ক) শ্বস্তিকন্ত্র_-এই যন্ত্র যত প্রকার হইতে পারে, তাহ? পূর্বে প্রদর্শিত হইল। 
বৈদ্যমতে যেমন ইহ! বিভিন্ন প্রকারে প্রস্তত ও ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহ্থিত হুয়, ডাক্তারী 
মতেও তেমন এই যন্ত্র নান রকমে প্রস্তুত হইয়া থাকে । কিন্তু ইহাদের উদ্দেশ্য উভয় 
মতেই প্রায় এক। ইংরেজীতে ইহার সাধারণ নাম বোন্ ফর সেপ্স্ (9০9 ছ০:06175)। 

(খ) বন্দংশযস্ত্র_ইংরেজীমতে এই ঘক্ত্রও নান! প্রকারে প্রস্তত হয়, কিন্তু বৈদ্যক 
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তালযন্ত্র_এই যন্ত্র ছুই তালযন্ত্র । 

প্রকার, তন্মধ্যে একের মগ্স্যের সী | 
শল্কের ( আইসের ) ন্ঠায় সুক্গন টে 
(পাতল।)ও বক্র এক সুখবিশিষউ, 
অপররটা প্রথমোক্তটার মুখের ন্ায় ছুই মুখ বিশিষ্ট এবং নাসাকর্ণাদি 
বিবরে প্রবিষ্ট করান যাইতে পারে এমন স্থূল, দীর্ঘ” দ্বাদশান্থুল পরিমাণ । 
ইহার। নাসা ও কর্ম বিবরস্থ নখ' কেশাদিবপ ু ক্ষন বস্তু বহিষ্করণার্থ টি 

হইয়! থাকে । (গ)। ৬। 
নাড়ীন্ত্র _এই বস্ত্র, নানা- নাড়ীষন্ত্র। 

বিধ কার্ষ্যে প্রযুক্ত হুয় বলিয়া 
উহার আকারগত বিভাগ ও 

নান। প্রকার । তন্মধ্যে মুখভেদে 

দ্বিবিধ। যথা-_একের এক- 

দিকে মুখ, অপরের উভয় দিকে 
মুখ ॥ উভয় বিধ যন্ত্রই সচ্ছিদ্র । 
যাহাদের একদিকে মুখ,তাহারা 

লা বুষন্ত্র ভগন্দরঘন্ত্র” অর্শযন্তর, 
. অর্ধ দযন্ত্র প্রভৃতি নামে অভি- 

হিত' হয়, এবং রক্তমোক্ষণার্থ ৬ 1 ১২1 
প্রযুক্ত হ্ইয়। থাকে । অপর 

মতে ইহা ছুই প্রকার মাত্র। ন্বস্তিক ও সন্দংশষক্ত্রের প্রভেদ এই যে, যদি কোন পদার্থ 
শরীরাভান্তরে হাড়ের ভিতরে প্রবেশ করে, তবে তা্থা৷ বহিক্করণার্থ স্বন্তিক যস্ত্রে 
প্রয়োজন, আর কোন পদার্থ বি কেবল মাংস বা শিরাঙ্গিতে বিদ্ধ হয়, তবে তাহ! 
বাহির করিতে হুইলে সন্দংশ যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়। থাকে । এই দন্দংশ যক্ত্রের বাঙ্গাল! 

নাম সাঁড়াশি বা সন্ন।। ইহাকে ইংর'জীভে ফর.সেপ্স্ (০:০৪) বলে। 

(গ) তালযস্ত্র_ইহা! সন্দংশবস্ত্রের মধোই গণা। তবে এই উভয়ের কার্ধগত 

: একটু পার্থকা এই যে, ইহাদ্ধার। কর্ণাি স্থিত স্থপ্ম বস্ত বাহির করা যায়। ইংরেজীতে 
ইহাকে ইয়ার ফর সেপ্স্ (ও দা০:০৪]১৯) বলে । 
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ষাহাদের উভয়দিকে মুখ, 
তাহারা বস্তি, উত্তরবস্তি, ধুমযন্ধ 

প্রভৃতি নামে কথিত হয়। উক্ত 
উভয় বিধ নাড়ীযন্ত্র (ঘ), জ্োত- 

প্রাপ্ত শল্য (কন্টকাদি ) বহি- 
স্করণার্থ, রোগ পরীক্ষার নিমিত্ত 

(অভ্যন্তরস্থিত ফোড়া ও অর্শ 

প্রভৃতি পরীক্ষার জন্য ). 

অস্থিগত বায়ু ও রক্তাদি চুবিয়। 

নির্গত করিবার জন্যঃ শরী- 

রাভ্যন্তরস্থ অকস্ত্রসাধ্য রোগে 

অস্ত্রপ্রয়োগের সাহার্ষযার্থ এবং 

অভ্যন্তরস্থ ক্ষতাদিতে ওঁষধ 

(ঘ) নাড়ীষস্ত্-_বৈদ্যমতে এই যন্ত্র নান। প্রকার। ইংরেপীমতেও নানাবিধ । এই 

যন্ত্রের সহিত যে ইউরোপীয় যন্ত্রের সম্পূর্ণ মিল আছে, তাহা আমরা বলিতে পরি না 

তবে একথা অবশ্যই বলিতে পারা ধায় যে, ইহাদের মধ্যে অনেকানেক যন্ত্রের সহিতই 

ইউরোপীয় যন্ত্রের সম্পূর্ণ মিল আছে । আমর। এস্থলে নিয়ে ২৪টা মিল দেখা ইতেছি । 

১। সুহীপত্র যন্ত্র, বৈদাক মতে এই নামীয় যন্ত্র ক বা মুখের মধ্যে শত্ত্র প্রয়োগ 
করিবার সময় ইহা দ্বারা জিভ. চাপিয়া ধরা হয়। ইংরেজীতেও ঠিক এই যন্ত্র ঈদৃশ 

কার্ধোর জন্যই বাবহৃত হয় । ইংরেজীতে ইহার নাম স্পাচুলী (৪791০) 1 

২) অর্শোষন্ত্র--এই যন্ত্র অর্শরোগের দর্শন ও তাহাতে ক্ষারাদি প্রদান করাযায়। 

ইংরেজীমতেও এই যস্ত্র ঠিক এই কার্ধের জন্যই ব্যবহৃত হয়। ইংরেজিতে ইহার নাম 

এনাল স্পিকিউলম € দন 9ি0০০০1৮0 )। 

৩) যোনিত্রণেক্ষণযন্ত্র-এষ্ট যন্তার] যোনিমধ্যস্থ ক্ষতাদি নিরীক্ষণ করা যাঁয়। 

ইউরে!পীয় মতেও এইযস্ত্র ঠিক এই উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হইয়া! থাকে। ইংরেছ্িত্ে 

ইহাকে ভ্যাজ।ইন্যাল স্পিকিউলাম ( ৪8৪] 33০০৮]: ) বলে | 
৪। বন্তিযস্ত্র-আর্ষেযরা পিঁচকারী দেওয়ার জন্য এইযস্্র বাবহার করিতেন । 

আধুনিক ইউরোপীয় তেও এই যন্ত্র এই কার্ধেই ব্যবহ্থত হয় | তবে ইহাদের 

নিশ্মাপ ও আক্ৃতিগত পার্থক্য লক্ষিত হয়। ইংরেজীতে ইহার নাম এনিমাদিাক্ 
(707590899775086 ) 1 
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প্রয়োগের সুবিধার নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়। থাকে। রোগানুমারে অর্থাৎ 
শির, ধমনী, মলদ্বার এবং প্রজ্রীবদ্ধার ইত্যাদিৰপ শরীরে যে সমস্ত 
আত ও দ্বার আছে, তাহাদের পরিমাণানুর্মারে উহাদের দৈঘ ও স্ূলতা 
হৃইয়। থাকে, এই নাড়ীবন্ত্রের অর্থাৎ, ভগন্দর যন্ত্র, অর্শযস্ত্র ও অর্বুদাদি 

যান্ত্ের বিস্তৃত বিবরণ পরে বর্ণিত হইবে । ৭। " 

শলাকাযন্ত্র ।--শলাকা যন্ত্র (উ) শলাকাযন্ত্র-_ 

নানা প্রকার। ভিন্ন ভিন্ন 
প্রয়োজন নাধনের নিমিত্ত ভিন্ন 

ভিন্ন আক 'রের শলাক। ব্যবহৃত 

হইয়া থাকে |. 

যেৰপ কার্ষ্যে ষেৰ্প শলা- গর্ভশঙ্কু ৷ 
কার প্রয়োজন, তদন্ুকপ তাহী- (সর 

দের দৈঘ্য ও স্থলত। হইয়। স্থূলতা হইয় যৌগ্নশঙ্ক,। 
থাকে । কাধ্যবিশেষে এক টু ১ ক জাতীয় দুই, তিন বা ততোধিক 

হখ্যার শলাকার 8 হয়। অশ্মরীধন্ত্র। সুতরাং গ গুপদ (কে চোর ) 

মুখারুতি দুই প্রকার, শরপুঙ্খ /%” ১ 

€(ড) শলাকাঁযস্ত্র-_কার্ধ্যভেদে এই যন্ত্র নানা আকৃতির ব্যবহার হইয়া থকে । 

তন্মধ্যে এই যন্ত্র নাড়ীত্রণ বা শেষ অন্বেষণ এবং প্রআাব করণার্থ সমধিক উপযোগী । 
ইংরেজী মভেও ঠিক এই উদ্দেশেই এই যন্ত্র ব্যবহ্ছত হয়। ইংরেজীতে ইহাকে 

প্রোব্ (৮০১০) বলে। ঠা 

(ক) গর্ভশঙ্কু ও যৌগ্রশস্ক_বৈদযগণ এই যন্ত্র গর্ভস্থ মৃত সম্তানের প্রসব করণার্থ 

বাবার করিতেন। ইউরে।পীয় চিকিৎসকগণ এই উদ্দেশোই এই যন্ত্র প্রয়োগ করিয়। 

থাকেন । ইংরেজীতে ইহাদের একটার নাম ক্রচেট, (02০:59$) অপরটীর নাম ফরসেগ্। 
(খ) অশ্রীষন্ত্র_-এই হন্রত্বারা অশ্মরী (পাথরী) আকর্ষণ করিয়া আনা হয়। 

বল। বাহুল্য যে ইংরেজী মতেও ইহার এই উদ্দেশ্য । ইংরেজীতে' ইহাকে ্রোনৃফরসেপ্দ্ 
(969০ (7৩:60)8 ) বলে । | 
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মুখারুতি ছুইপ্রকার, সর্পফণা- 
কৃতি ছুইপ্রকার, বড়্িশমুখাক্লৃতি 
ছুই প্রকার। উহাদের ভুই 
ভুইটী থাক্রমে এষণ (ব্রণের শোষ বা নালী অন্বেষণ, ) ব্যুহন (কোন বস্ত 
চ্ছেদন করিয়া! উত্ভোলন' করা ), চালন ( মাংমের বা অস্থি প্রভৃতির 
অভ্যন্তরস্থ কোন পদার্থ চালনা করা), আহরণ (শরীর হইতে কোন 
পদার্থ আকর্ষণ পুর্বধক বহিষ্করণ ), এই চতুর্বিধ কার্্যে ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে । দ্বিধারুতমন্থুরদাইলের আকুতির অনুৰপ কিঞ্চিৎ আনত মুখবিশিষ্ট 
দ্ুইটী শলাকা৷ আ্োতগত শল্য উদ্ধরণার্থ ব্যবহৃত হয়। মুখে তুলা জড়ান 
ছয় প্রকার শলাকা ক্ষতস্থন পরিষ্কার করিবার নিমিস্ত প্রয়েগ করা যায়। 

খলের স্তায় নি্গমুখ ও হাতা বা তাড়ুর আকৃতি বিশিষ্ট তিনটী শলা কা ক্ষত 
স্থানে ক্ষার ও উষধ প্রদানের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। জামফর্লীকুতি মুখ 
বিশিষ্ট, তিনপ্রকার এবং অস্কশের ন্যায় বক্রমুখবিশিষ্ট তিন প্রকার ; এই 
ছয় প্রকার শলাকা, ব্রণার্দি দগ্ধ করিবার জন্য প্রয়োগ করা যায়। আর এক 

প্রকার শলাকার মুখ কুলের আঠির মধ্যস্থ অর্ধ খণ্ড দাইলের ন্ডায়। 
মেই মুখের অগ্রভাগ খলের স্ায় নিমু, এবং তাহার উভয় পার্্ ধারাল। 
এই শলাকা নামিকান্তরগত অর্ধবুদ চ্ছেদন পুর্ববক আনয়নার্থ ব্যবহৃত হয়। 

অক্ষিতে অঞ্জন প্রদানার্থ একপ্রকার শলাকার ব্যবহার আছে। এই শল।ক। 
মাধকলাইয়ের ন্ায় স্থলঃ এবং উহার ছুইদিকে পুষ্পের মুকুলের স্তায় 
মুখ থাকে । এতস্ভিনন আর একপ্রকার শলাকা আছে, তাহা মালতীপুষ্পের 
ৃস্তের অগ্রভাগ যে পরিমাণে স্কূল সেইৰপ স্কল ও গেলারৃতি। ইহা মৃত্র- 
মার্স (লিঙ্গনাল বা যোনিদ্বার) পরিষ্কার বা প্রজীব করণার্থ ব্যবহৃত হয়। ৮। 

উপযন্ত্র-_রজ্জু, বেণিক! (বিনানচুল), পাঁট, চর্ম, বল (বৃক্ষের 
ছাল), লতা, বস্ত্র, অষ্ঠিলাম্ম ( পাষাণ বিশেষ ), মুদগর, হস্ত ও পদতলঃ 
অঙ্গলী, জিহ্বা, নখ, মুখ, 'কেশ, অশ্বের লৌহ্বলয় ( খুর), রৃক্ষের শাখা, 
ভবন ( থুথু), প্রবাহন (বমন বিরেচনাদি ), হর্ষজনকদ্রব্য, ন্মার, অগি 

ও উষধ। : ইহাদিগকে উপযন্ত্র বলে । ৯। 
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অপর, শরীরে কিম্বা শরীরের সর্ব অবয়বে, সন্ধিস্থ/নেঃ কোষ্ঠ এবং 

ধমনী; ইহাঁদের যে স্থানে ষে উপযস্ত্রের প্রয়েজন হইবে, সেই স্থানে 
তাহাই যুক্তি পুর্ববক ব্যবহার করিবে । ১০1 

ন্্কার্য্য চতুর্বিংশতি প্রকার ; যথা,_নিঘণীতন (ইতস্ততসঞ্চালনপুর্ববক 

উত্তোলন ), পুরণ (ব্রণমধ্যে তৈলাদি পুরণ ), বন্ধন, ব্যুহণ, বর্তন 
( একত্রীকরণ ), চালন (শল্যাদি চালন ), বিবর্তন ( ওল্টান ), বিবরণ 

( বিরৃতকরণ ), পীড়ন (টিপিয়। পুষ বা রক্তাদি নিঃসরণের পথ পরি- 
স্কার করণ ), মার্গবিশোধন (প্রস্রাবাদির ঘ্বার যন্ত্র বার! পরিষ্কার করণ ), 

বিকর্ষণ” আহরণ (টানিয়া বাহির করণ ), আঞ্জন ( ঈষৎ মুখে আনয়ন ), 
উন্ননন, বিনমন (নিমীকরণ ) ভঞ্জন, উমখন, আকর্ষণ ( চুষিয়া আনয়ন ), 
এষণ ( এন্বেবণ ), দ।রণ (বিদারণ ), খজুকরণ, প্রক্ষালন, প্রধমন ( নাসি- 

কাতে, ভউ্ধধক্ষেপন ). ও প্রমান । এই সকল কার্য্যে যন্ত্রের প্রয়োজন 

হইয়। থাকে । ১১। . 
শরীরে যে কতপ্রকার শল্য ( বাঁধাজনক ব্যাপার ) ঘটিতে পারে, তাহার 

ইয়ত্তা নাই । অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্থান ও কার্য ভেদে যুক্তি অবলম্বন 

করিয়া যন্ত্রকর্ম বিভাগ করিয়া লইবেন। ১২। 

যন্্দেোব। 

যন্ত্রে দ্বাদশটী দোষ আছে; যথ”-_অতিন্বংল, অনার, অতিদীঘ+ 
অতিক্ষুদ্র, অগ্রাহী ( বিক্লৃতমুখবিশিষ্ট ), বক্র, শিথিল (পীড়নাক্ষম) অত্যু- 

নত, মৃছ্ুকীলক, ( হাল্কাখিল ), মৃদুমুখ, এবং মৃদুপার্্ব; এই কয়টী 
যন্ত্রের দোষ । ১৩। 

পুর্ব্বোস্ত দোষ বজিতত অষ্টাদশাঙ্গুল পরিমিত যন্ত্রই প্রশস্ত, এবং 
তাহাই ব্যবহার করিবে । ১৪ | 

শরীরস্থ দৃশ্য শল্য (কণ্টকাদি) সিংহমুরখখাদি যন্ত্র ধারা এবং অনৃশ্ঠ 
শল্য কক্কমুখাদি যন্ত্র ছারা ধীরে ধীরে শাস্ত্র এবং যুক্তি 'অন্ুসারে উত্তোলন 
করিবে। ১৫। 



৮অঃ স্থত্রস্থাণ । ৪৫ 

সমস্ত যন্ত্রম্যে কঙ্কমুখ-যন্ত্রই শ্রেষ্ঠ। কারণ, শরীরের সর্বত্রই ইহাকে 
নির্বি্নে প্রবিউ করান যায়, এবং এই বস্ত্র ্বার। শরীরম্থ শল্য দুঢবূপে 
গ্রহণ করিতে পারা যায়। ১ঙ। 

অগ্তম্যধ্যায় সমাপ্ত । 

অফমাধ্যায় 

অজ্সবিবরণ। 
*অস্ত্র বিংশতি প্রকারঃ যথা,__- মণ্ডলাগ্র। 

মণ্ডল গ্র, করপত্র, বৃদ্ধিপত্র, 
নখশস্ত্র, মুদ্রিকা, উৎ্পলপত্রক, 
অর্ধধার, সুচী, কুশপত্র, আটা- 
মুখ» শরারীমুখ, অন্তমুখ, 
্িকুচ্চক, কুঠারিকা, ত্রীহিমুখ, 
আরা» বেতমপত্রক, বড়িশ, 
দন্তশঙ্ক্ এবং এবণী । ১। 

অস্ত্র ব্যবহার প্রণালী ।1 
উক্ত বিংশতি প্রকার অস্ত্ 

মধ্যে মগ্ডলাগ্র ও করপত্র(করাত) 
ছেদন ও লেখন ( আচড়ান বা 

* অধ বহুবিধ তন্মধ্যে প্রধানত বিংশতিপ্রকার | 
1 বন্ধকাল পূর্বে আর্য্য চিকিৎসকগণ অগ্র চিকিৎসার যে রূপ উন্নতি করিয়াছিলেন, 

আধুনিক উন্নতশীল পাশ্চাত্য অপ্র চিকিৎসার সহিভ তাহার তুলনা করিলে, তাহাদিগকে 



১ সুশ্ত-মংহিতা। ৮ অঃ 

ছাল তোল) কার্ধ্ে ব্যবহৃত মুদ্দিকা। 

হয়। বৃদ্ধিপত্র, নখশস্ত্র, মুদ্রিকা, 

২পলপন্র ও অর্ধারা্ত্র ছেদন 
এবং ভেদ্ন কার্য্যে প্রয়োগ কর! 

যায়| নুচী, কুশপত্র, আটামুখঃ উৎ্দপলপত্র । 
শররীম়ুখ, অন্তম্্থ এবং ত্রিকু- 
চ্চকাস্ত্র আবণকার্য্যে (ফোড়া 

হইতে পুষ রক্তাদি আবকাধ্যে) অর্থধার। 
ব্যবহার করা যায়। কুঠারিকা, 

ব্রীহিমুখ, আরা বেতমপত্র, 

কোন অংশেই উন্নত ভিন্নঞ্ুনু(ন বলিয়! শ্বীক।র কর। যায় না| কারণ, বহুপরীক্ষ! ও 

বনু আলোচন! দ্বার ইউরোপীয় অস্ত্রবিৎ পণ্িতগণ দিন দিন অগ্র চিকিৎসার যেরূপ 
নুতন নূতন মত ও অস্ত্র যক্সাদির প্রক!শ করিতেছেন, বহুশতাব্দীর পূর্বে অন্মদ্দেশীয় 
অন্রচিকিৎসকগণ তৎ্সমুদ্াায়েরই আবিক্ষার করিয়া গিয়াছেন। পরম্ত, তাহার! 

এঁ সমস্ত অদ্র ও যন্ত্রাদির প্রয়োগ সম্বদ্ধে যে সকল নিয়ম নিপ্ধারণ করিয়। গিয়াছেন, 

বলাবাহুল্য যে আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বনুগবেষণ। ছারাঁ৪ অবশেষে সেইরূপ 

মতেরই অন্ুবর্তন করিতে বাধ্য হইতেছেন। 

সে যাহা হউক, উপরে যে সমস্ত অস্ত্র শন্ত্রের প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হইল; আমর। 

তাহার সহিত ইউরোপীয় অধিকাংশ অন্রেরই আকৃতি প্রকৃতি ও প্রয়োগ নিয়মের 

একতা দেখিতে পাই। স্থানাভাব বশত যদিও আমরা প্রতোক অন্ত্রের সহিত 

ইউরোপীয় অদ্বের তুল্য তুলন! করিয়া? দিতে পারিলাম না, তথাপি সাধারণের 

কৌতুঙ্ছল নিবৃত্তির জন্য নিম্নে ছুই একখাঁনি অস্ত্রের সাদৃশ্য দেখ।ইতেছি। 
ডাক্তারিমতে ব্রণাদির ছেদন ভেদদন ও রক্তমোক্ষণাদদি কার্ষের জন্য ল্যান্ছেট 

(15906০6 ) নামক যে অন্তর বাবহ্ৃত হইয়া থাকে, দেখুন--আর্যচিকিৎসকগণ 

সেই সমস্ত কার্ধোর জন্যই উপরে প্রদর্শিত মগ্ডলাগ্র ও উৎপলপত্ত্র প্রভৃতি অন্ত্রের 

নির্দেশ করিয়া! গিয়।ছেন। পু 
দ্বিতীয়তঃ ইংরেজীতে নাড়ীব্রণ বা শেষ ছেদনের জন্য বিষ্টোরী (8150৮ ) 

নামক যে অস্ত্র বাবহৃত হইয়। থাকে, আর্ধোর। এ কার্ষে;র নিমিত্ত বুদ্ধিপত্র ন।মক দ্বিবিধ 

অগ্রের নির্দেশ করিয়। গিয়াছেন। 



৮অঃ সুত্রস্থান। 

এবং সুচী ; এই অস্ত্রগুলির বিদ্ধ 
কার্যে প্রয়েজন হয়। শর'র 

হইতে কোন বস্ত আহরণ করি- 
বার নিমিত্ত বড়িশ ও দন্তশঙ্ক, 

নামকাত্ত্র প্রয়োগ করিবে। শরীর- 

মধ্যস্থ কোন পদার্থ অন্বেষণ 

করিতে হইলে কিন্ব। কোন বস্তু 

উচ্চস্থান হইতে নিমুস্থদ্নে নাম। 

ইতে হইলে, এযণী ব্যবহার 
করিবে । সীবন ক্রিয়ার প্রয়ো- 

জন হইলে সুচী দ্বারা মেলাই 

করিবে। এই আট প্রকার 
কার্যে অস্ত্র প্রয়োগ করা যায় ।২। 

অস্ত্রধারণ প্রণালী । 

অস্ত্র শরীরে প্রয়োগ করিতে 
হইলে কোন্ অস্ত্র কিৰপে 

ধরিতে হয তাহা সংক্ষেপে 

বর্ণিত হইতেছে-_বৃদ্ধিপত্র নামক 

অস্ত্রের বৃন্তস্থলে ( ফলকের 
গোড়াতে) বা! ফলকের মধ্যস্থলে 

ধরিবে। ভেদ করিতে হইলে, 

সকল অস্ত্রই এইৰপে ধরিতে 

হয়। বৃদ্ধিপত্র এবং মগুলাগ্র 

অন্জ. হস্ত কিঞিৎ, উত্তোলন 
করিয়। অর্থাৎ কনুই প্রদেশ 
কিঞ্চিৎ, উর্ধে তুলিয়। ধরিতে 
হয়। লেখন ক্রিয়। (আচ রান 

ব্রীহিমুখ | 
| নিন 

বেতনপত্র। 

০ 



৪৮ সুশ্রত-মংহিভা। ৮অঃ 

ক্রিয়। ) করিতে মকল অস্্রই এই বড়িশশস্ত। 

ৰূপে ধরিতে হয়। পুয়াদি আব 42 শট 

করিতে হইলে ফলকের অগ্রভাগে 

ধরিতে হয় । কিন্তু বালক, বৃদ্ধকে মলা ক্ষ,ভীর, স্ত্রীলোক,রাজা ও রাজপুজ্র ; 
ইহাদিগের শরীরে আাবার্থ কিকুচ্চ নামক অস্ত্র প্রয়োগ করিবে। করতল 
মধ্যে গোড়া (বাট) আচ্ছাদিত রাখিয়। অঙ্গষ্ঠ ও তজ্জর্নী নামক অঙ্গ,লীঘয় 
দ্বার ব্রীহিমুখাজ্্র ধরিবে । কুঠারিক৷ বামহস্তে ধরিবে, এবং দক্ষিণহস্তের 
অঙ্গষ্ঠ দ্বারা এ হস্তের মধ্যম অঙ্গ,লি চাপিয়া মেই মধ্যম অঙ্গ,লীদার। 
কুঠারিকার উপর আঘাত করিবে । আরা» করপত্র এবং এষণী ; এই তিন 
খানি অস্ত্রের মুলে (গোড়াতে ) ধরিতে হয়। অপরাপর অস্ত্র সকল 

কার্য্ের সুবিধা বিবেচনা করিয়া ধরিবে ॥ নামানুসারে অস্ত্রসকলের 

আকার হইয়া থাকে ।ঞ তন্মধ্যে নখশস্ত্র ও এষণীর পরিমাণ আট অঙ্গ,লি। 
সুচীর পরিমাণ কিঞ্চিৎ অগ্রে বক্তব্য । বড়িশ এবং দন্তশঙ্কুঠ এই ছুই অস্ত্রে 
অগ্রভাগ আনত (বক্র), তীক্ষ কণ্টক বিশিষ্ট, এবং যবের নুতন পত্রের ন্যায় 

মুখ। এষণী নামক অস্ত্রের আকার ও মুখ মহীলতার ( কেঁচোর ) ্চায়। 
মুদ্রিকা অন্ত্রের আকৃতি পরিমাণ অঙ্গলির অগ্রপর্ধব ( শেষভাগ ) সদৃশ । 

শরারীমুখাস্ত্রের পরিমাণ দশ অঙ্গ,লী। ইহা কর্তরী বলিয়। প্রমিদ্ধ। অবশিষ্ট 
অন্ত্রনকলের পরিমাণ ছয় অঙ্গলী । ৩। 

অস্ত্রের গুণ। 

অন্ত্রগুলি দৃঢ়ৰূপে ধরিবার উপায় বিশিষ্ট, উত্তম লোহে নির্মিত,শানিত 
(ধারাল), মনোরম্য গঠন, সখা গ্রভাগ সুসমাহিত হওয়া আবশ্থক। ৪ | 

অস্ত্রের দোষ। 

বক্র, ধারহীন, ভগ্ন, খরধার ( কাটিবার সময় খর খর করা ) অতি স্কুল, 
অতি স্ুক্ষন, অতি দীর্ঘ ও অতি ক্ষুদ্র; এই আটটী অস্ত্রের দোষ। অতএব 
এই নমস্ত দোষ রহিত অস্ত্র ব্যবহার করিবে । খরধার অস্ত্রের মধ্যে কেবল 
করপত্র অস্থিছেদনের নিগিত্ত ব্যবহার করিবে | ৫। 



৮ অই সুত্রস্থন ॥ রঃ ৪৯ 

'তীস্ষতার তারতম্যান্ুসারে অস্ত্রের ভেদ। 
অস্ত্র মকলের ধার অর্থাৎ তীন্ষ্ুতা বিভিন্ন প্রকার । ভেদক অস্ত্রের 

ধার ( তাক্ষুত।) মন্গুর কলাযের ন্যায় স্থল। লেখখনকারী অস্ত্রের অর্থ 
মন্ুর পরিমাণ ধার হুইয়া থাকে । ব্যধন ও-বিক্রাৰণ অস্ত্রের ধার (ত:ক্ত। 
কেশের ন্যায় সুন্ম। ছেদকান্ত্রের ধার কেশার্ধের ম্যায় সুম্গন | ৭। 

অস্ত্রনকলের পায়ন! (পাইন এষণী_ 
বা পান) ক্সীর, জল ও তৈল; রি 

এই 'ত্রিবিপ পদার্থে হইয়া! থাকে 
(ক)। শর-শল্য এবং অস্থিছেদ- প্লিস 

নার্থ নির্মিত অক্রের পায়না থা 

€ পান) ক্ষারজলে, মাংসের 

ছেদন, ভেদন কিংবা পাটনার্থ উরি 
নির্মিত অস্ত্রের পায়না ( পান) সস 

বিশুদ্ধ জলে, এবং শিরা ভেদ ও স্নাতু ছেদনার্থ নির্মিত অস্ত্রের পাঁয়না 

তৈলে সম্পন্ন হইয়। থাকে। অপর, অস্ত্র নকল শানিত করণার্থ মাষকলাই- 
য়ের বর্ণ বিশিষ্ট প্রস্তর ব্যবহ।র করিবে। অস্ত্রের ধার সমভাবে রক্ষণর্থ 

অন্ত্র নকল শাল্লী কান্ঠের ফলক (খাপ) মধ্যে রাখিবে। ৮। 
যে অস্ত্র এপ শাণিতঃ যে তদ্ছার৷ রোম ছেদন করা বায় মনোরম্য 

গঠন এবং যাহ: দৃঢ় কূপে ধরিবার যোগ্য, সেই অস্ত্র দ্বারা ছোদন।দে. ক্রিয়। 
নিম্পন্ন করিবে । ৯। 

৪ অনুকণ্পাজ্স। 

ত্বক্মার (বাঁশ) স্ফটিক, কুফ্লুবিন্দ (প্রস্তরবিশেষ বা কাচলবণ ), 
জলৌক। (জেঁঁক), অগ্নি, ক্ষার, নখ, গোজী ( গোজিয়] পত্র বা শেওচ়া। 
পাত। ), শেফালিকা পত্র,  মহার্ক্ষপত্র, করীর (ৰৃক্ষাদির অস্ক্র), কেশ 

(ক) পায়ন। অর্থাৎ পান দিতে হইলে, অস্ত্র অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া প্রয়োজনানুপাঁরে 
ক্ষারজল, বিশুদ্ধ জল একম্বাতৈলে যে মগ্র করিতে হয়। তাহাকে পায়না (পাইন) 
তশওয়। কছে। 

৭ 



৫৬. সুশ্র্ত-নংহিত। ৮অং 

ও অঙ্গুলী ; এই সমস্ত অস্ত্রের অনুকণ্প ( সদ )। অর্থাৎ অস্্রাভাবে, 
ইহাদের দ্বারাও অস্ত্রের উদ্দেস্খ সিদ্ধ হয়। ১০। 

শিশু এবং ভীরু ব্যক্তিদ্দিগের কিন্বা 'অন্ত্রাভাবে স।ধারণত ছেদন ও 
ভেদনার্ঘ বিচক্ষণ ব্যক্তি বংশ (বাশ) স্ফটিক, কাচ, পাষাণ ব্যবহার 
কবিবে, এবং ছেদন ভেদন এবং আহরণ ক্রিয়া! নখসাধ্য হইলে, নখই 

ব্যবসার করিবে । ক্ষার, অগ্নি এবং জলৌকার প্রয়োগ বিধান পশ্চাৎ 
বক্তব্য । মুখে এবং চক্ষুর পাতায় যে সকল অক্্রসাধ্য রোগ জন্মে, তাহা 
হইতে আব করাইতে হইলে, গোজী য়।পত্র এবং শেফালিকাপত্রাদি প্রয়োগ 
করিবে। এষ্যক্রিয়৷ € শরীরাভ্যন্তরে অন্বেষণ ) করিতে হইলে, এষণী 

অভাবে কেশ, অঙ্গুলী এবং রৃক্ষাদদির অঙ্কুর ব্যবহ।র করিবে। ১১। 
বুদ্ধিমান্ বৈদ্য অস্ত্র সকল বিশুদ্ধ সারময় লৌহে স্বকর্্ম-নিপুণ 

 কর্মকুশল লৌহকার দ্বারা স্ুৃতীক্ষু ভাবে প্রস্তুত করাইবে। যে শস্্রচকিৎসক 
শ্ত্রের প্রয়োগ কা়িতে জানেন, তিমি নিত্যই ফল প্রাপ্ত হন। অতএব 

চিকিৎসকের প্রথমত অস্ত্র বিষয়ে পরিচিত হওয়! আবশ্যক । ১২। 

অফ্টনাধ্যায় মমাপ্ত ৷ 

নবম অধ্যায়। 
স্া০ 6 

চিকিৎসার বিধি ও রোগ জ্ঞানের উপায়। র 

শিষ্য সদ্গুরুর উপদেশ গ্রহণ করিয়। ছেদ্যাদি ও স্েহাদি 
ক্রিয়। স্বয়ং অভ্যান করিবে । কারণ, ষথানিয়মে বন্ুশীস্ত্র অধ্যয়ন ও 

প্রভাবণাদ্দি দ্বারা তাহার মর্ম হৃদয়ে খার্থ ৰপে প্রতিভানিত হইলেও 
অভ্যন্তকন্মা না হইলে কার্যরকুশল হওয়া যাঁয় না, প্রত্যুত প্রতিক্ষণে 
পদন্খলন হৃওয়ারই অস্ভীবনা। অতএব নরদ্ধেছে. যে যে প্রকারে 

ছেদন ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হয়, তদ্রুপ পুষ্প, ফল, অলারু 



অঙ্ক কুত্রস্থাম। ৫১ 

(লাউ ), জরমুজ, শশা, কীকুড়, কুম্গাও ( কুমড়া ) প্রভৃতিতে গুরু ছেদ্য 
বিষয় অর্থাৎ ছেদনঞ্চ করিবার প্রণালী দেখাইবেন ; এবং উৎকর্তন 
(চর্ম তুলিয়৷ লওয়৷ ) ও. পন্বিকর্তন ( খণ্ড খণ্ড করা ), প্রভৃতি ক্রিয়ারও 

শিক্ষা [দবেন। অপর, চর্মমের থলিতে ও পশ্বীদির মুত্রস্থলিতে জল ঝ। 

কর্দদম পুর্ণ করিয়া তাহাতে ভেদক্রিয়া, রোম সহিত বিস্তৃত চর্ম লেখন- 
(ছাল তোলা ব৷ আচরান ) ক্রিয়া, মৃত পশুর শিরাতে ও উৎপল-নালে 
বেধন-( বেঁধা ) ক্রিয়া, ভ্রিমিভ ক্ষিত কাঠ 'ও বেণ ( বশ), নল, ইহা- 

দিগের নালীতে (নালে) শুষ্ষ অলাবুতে এষণ ক্রিয়া (অন্বেষণ ক যয); 

পনস (ঝীটাপ), বিশ্বী ও বিল্ফলের মজ্জাতে (শন্যে ) এবং মৃত পশুর 
দন্তে আহরণ ক্রিয়া; লোম জড়ান শাল্মলী কাষ্ঠ-ফলকে আবণ-ত্রিয়া, 

সুন্গন অথচ গাঁঢ় ছুইখগড বস্ত্রের কিন্ব' ছুইখণ্ড চর্মের প্রান্তভাগ্ে সীবনক্রিয়া 

( সেলাই কর।) ; বস্ত্াদি দ্বারা বিরচিত পুরুষের অঙ্গ প্রত্যন্গে বন্বনক্রিয়া * 
কোমল মাংসপেশীতে এবং পদ্মনালে কর্ণ সন্ধি 'বন্ধনক্রিয়া ; কোল 

মাংসখণ্ডে অগ্নি ও ক্ষার প্রয়োগ ক্রিয়া) জলপুর্ণকলসীর প্রান্তভাগে 
ছিদ্র করিয়া তাহার আোতে এবং অলাকুর মুখদেশে কিংবা তৎসদুশ 

অন্ত কোন পদার্থে বস্তি প্রয়োগ (পিষকারি ), বস্তিকর্মম- (মজা দি 

নিম্মাবী) প্রণালী এবং ব্রণগহ্ৰর হইতে পুয়াদি নিম্মারণ প্রণংজী 
দেখাইবেন। ১-২। ূ 

এই পদার্থ সমুহে যথানিয়মে অন্ত্-ত্রিয়। ' শিক্ষা রন মেধাবী 

চিকিতমককে চিকিৎমার সময়ে অবসন্ন হইয়া পড়িতে হয় না। অতএব 
যিনি অস্ত্র, ক্ষার ( তক্ষু লাবণিক দ্রব।) ও অগ্নিকর্ম্মে পারদর্শী হইতে ইচ্ছ 

করিবেন. তিনি শিক্ষা সময়ে যে উদ্দেশ্টে যে ক্রিয়া, ষে প্রণালীতে শিক্ষা! 
করিবেন, অন্যত্র চিকিৎমাকালেও নেই উদ্দেশে, সেই প্রণালীতে, মেই সেই 

ক্রিয়। সম্পন্ন করিবেন । ৩। 

কম অধ্যায় সমাপ্ত । 



দশম অধ্যায়। 

চিকিৎমকের কর্তব্য ও রোগজ্ঞানের উপায়। 

অধীত শাস্ত্রের প্রকৃত-মন্্-গ্রহ হইলে, কার্ষ্য দক্ষত। লাভ, করিলে 

এবং' শাস্তার্থ অন্যের নিকট প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলে, রাজা কর্তৃক 
অন্ুজ্ঞ।ত হইয়া! নীচ (খর্ব ) নখ ও রোম দারণ, পবিত্র দেহে পরিষ্কৃত বন্ত্ 
পরিধান, ছত্র ও যষ্টি ধারণ এবং চর্ম-পাছ্ুকা পরিধান পুর্ববক সাধুজনো- 
চিত বেশে শুদ্ধান্ঃকরণ ও অকপট চিত্তে কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাম। দ্বার সকলের 
চিত্ত আকর্ষণ করিয়৷ বন্ধুত্ব স্থাপন করিবে; এবং স্ুসহায়বান্ হইয়া 
চিকিৎ্না-কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হওয়া বৈদ্যের (চিকিৎসকের ) সমুচিত 

।কার্যয | ১1, 
অনন্তর দূত নিমিস্ত (অনুকুল সুরভি বাতাদি), শকুন নাম্ক 

পক্ষীবিশেষের প্রশস্ত শব্াদি এবংমঙ্গলন্ুচক পুর্ণকুস্তাদি ; এই সমস্তের ব৷ 
কোন একটার দ্বারা গমনযোগ্নয প্রশস্ত মময় নিণীতি হইলে;চিকিৎমক রোগী. 
গৃহে গমন পুব্বক দর্শন, স্পর্শন ও প্রগ্ন দ্বারা রোগ পরীক্ষা করিবেন (খ)। 

(খ) রোগের তত্ব সম্যক্রূপে পরিজ্ঞাত না হইয়া ওষধ গ্রয়োগ এবৎ অলক্ষিত পদার্থে 

শরক্ষেপ, উভয়েরই তুল্য ফল। কারণ উভয়েরই পরিণ!ম অনিশ্চিত । বরং উহা 
হইতে বিষময় ফল প্র্থত হইতে পারে। রোগানুযায়ী ওষধ প্রযুক্ত লা হইলে রোগের 

শাস্তি হওয়। দুরে থাকুক বরং রোগান্তরের উৎপদনই অধিকত্বর সম্ভাবনা । অতএব 

এইরূপ স্থলে চিকিৎসা হইতে বিরত থাকাই সর্বতে|ভাবে স্েয়কল্প। স্ুুতর।ং যিনি 

প্রথমতঃ রোগ পরীক্ষা করিয়। চিকিৎসায় প্রবৃস্ত হয়েন, তিনি নিশ্চয়ই কৃতকার্য হইতে 
পারেন । মহর্ষি চরক বলিয়|ছেন,__ 

“পরীক্ষা-কারিণে। হি কুশল। ভবস্তি।” ূ্ 

অর্থাৎ যিনি প্রথমতঃ পুঙ্বান্থপুঙ্খরূপে রোগ পরীক্ষা করিয়। চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হয়েন, 
তিনি নিশ্চয়ই অভীষ্ট ফললাছের অধিকারী হয়েন। , 

এখন দেখা যাউক রোগ পরীক্ষা কিরূপে হইতে প! রে। মহর্ষি চরকের মতে 

পরীক্ষার উপায় ভ্রিবিধ, যথা,-- ৬৪ 



১৮? ৮ সুত্রস্থান । €&৩, 

কেহ.কেহ বলিয়া থাকেন যে, এই ত্রিবিধ জ্ঞানে পায়ের দ্বারা পায়শই রোগ 
নির্ববাচিত হয়। কিন তদ্দার। সম্যক্ জ্ঞান হয় না । যেহেতু রোগজ্ঞ/নের 
উপায় ছয় প্রকার; যথা-ঞ্শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, আন্বাদন, আন্্রাণ 
ও প্রশ্ন ।২। 

ব্রণআবাদিতে বায়ু ফেন রক্তকে চালিত করিয়! শব্দের সহিত: নিত 
হয়, ইত্যাদি জ্ঞান শ্রবণেন্দরির দ্বারা! সিদ্ধ হয়। এইৰূপ ইহার বিশেষ বিবরণ 
ব্রণী্রাববিজ্ঞানীয়দিরোগে বর্ণিত হইবে । স্বর ও শোখাদি রোগে শীতিলত'ঃ 
উষ্ণতা, শ্রক্ষতা, কর্কশত', মৃডুতা ও কঠিনতা প্রভৃতি লক্ষণ স্পর্শন দ্বারা 
অনুমিত হয়। শারীরিক উপ্রচয়, অপয়, আয়ুর লক্ষণ বল ও বর্ণ-বিকাঁর 

ইত্যাদি বিষয় চক্ষুরিক্ডিয় দ্বারা জ্ঞাতব্য ।প্রমেহাদিরোগে মুত্রের মধুরাদি রস 
বিশেষ রমনেন্দ্রিয় দ্বারা অনুমেয় (গ)। রোগের অরিষ্ট (সাংঘাতিক ) 

লক্ষণ প্রভৃতির মধ্যে ব্রণের এবং অব্রণের গন্ধ বিশেষ 'দ্রাণেন্দ্িয় ছারা 
জ্ঞাতব্য । রোগির দেশ, কাল, জাতি, ান্স্য, রোগোৎ্পান্তির কারণস্বৰপ 

বিশেষ ঘটনা, শরীরের কোন্ স্থানে কিৰূপ বেদনোভ্ভব, বল, দীপ্তাগিতা, 

পত্রিবিধং খলু রোগবিশেষক্নং ভবন্তি। 

তদ্দযথ1 আগ্তোপদেশঃ প্রত্যক্ষমন্ুমানঞ্চেতি &” 

অর্থাৎ আগ্চেপদেশ গুতাক্ষ ও অনুমান। এই তিনটা উপায় ছ্বার। রে!গের তত্ব 

পরিজ্ঞাত হইবে। কিন্তু আচার্য; সুশ্রত এই মতের পক্ষপাতী নঙ্েন। তীহার মতে 

রোগ পরীক্ষ।র উপায় ছয় প্রকার, যথা,_-শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, আন্বদন, আন্রণ, এবং 

প্রশ্ন। এই ষড়বিধ জ্ঞ'নোপাযর়ের বিষয় উপরে বর্ণিত হস্টয়াছে বলিয়া এস্যলে উহার 

ব্যাখা। অনাবশ্তক বোধে পরিত্যন্ত হইল * রে।গজ্ঞান সন্বন্ধে স্ুশ্রতোক্তি ছয় প্রকার 

উপায়ই সমধিক উপযোগী । অতএব উক্ত নিয়মানুপারে পরীক্ষ। করিয়। চিকিৎসায় 
প্রবৃত্ত হইলে চিকিৎসার উদ্দেশ্ঠ সাধন হইবে । 

(গ) এস্থলে কাহারও মতে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে যে, রসন৷ দ্বার! মৃত্র পরীক্ষা 

কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? কিন্তু অনুধাবন করিলে উহার প্রকৃত তাৎপর্য ইহাই 

থরহণ করা যাইতে পারে যে, রোগীর মুত্র কোন পাত্রে করিয়। রাখিয়া? দিলে, যদি 

তাহাতে মক্ষিক বা পিপীলিকা আলিয়া পতিত হয়, তাহ! হইলে মুত্রে মখুরাদি রস 

আছে বলিয়া চিকিৎসক অনুমান করিয়া লইবেন। ্ুতরাং চিকিৎসকের রসনেক্দরিয় 
ঘর] মুত্র পরীক্ষণীঞ্চ নহে। 



€৪ স্থশ্রতমংহিতা । 

বাত মুত্র পুরীষাদির প্রবর্তন ও অপ্রবর্তন; অর্থাৎ মলমুত্র নির্গত 

ও খু হয় কি ন। ইত্যাদি; এবং রোগোৎপত্তির কাল প্রভৃতি প্রশ্নের দ্বারা 
জ্ঞাতব্য (ঘ)। এতন্ভিন্ন দোষের সদৃশ রোগবিজ্ঞান উপায়ের মধ্যে তংস্থানীয় 
অর্থাৎ শ্রোত্রাদি গ্রাহ্ শব্দ, স্পর্শ/ৰূপ, রস এবং গন্ধ দ্বার! স্মৃতি চিকিৎসক 

অনির্দিষ্ট ব্যাধিনকল জানিবেন। ৩। 
যে রোগ সম্যক্ৰপে পরিজ্ঞাত না হওয়। যায় এবং যে স্থলে রাণী 

আপন রোগের বিষয় বর্ণন করিতে অসমর্থ হয় বা গোপন করে, তদবস্থার 

রোগ চিকিৎসকের মোহ জন্াইয়। থাকে । ৪। 
এইৰূপে পুঙ্থা নুপুঙ্খৰূপে পরীক্ষিত রোগ সধ্যি হইলে আরোগ্য টা 

চিঁকিংস। করিবে । যাপ্য হুইলে (একেবারে আরোগ্য না হইবার হইলে) 
স্থগিত করিয়া রাখিবে ; এবং অসাধ্য হইলে (আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা 
ন। থাকিলে ) প্ররিত্যাগ করিবে । রোগ অসংবসৎ্রকাল ( একবৎসরকাল ) 

ভোগ করিলে প্রায়ই চিকিৎসা করিবে না। কারণ, সাধ্য রোগও চিরোৎ্পন্ন 
হুইলে প্রায়ই ছুশ্চিকিতস্ততম (অনা ধ্য)হইয়। থাকে । যথা -_ বেদা ধ্যায়ী,রাজা, 
স্্রলোক, বালক, বৃদ্ধ, ভয়শীল, রাজনেবক, কিতব (দুুতকার ) ছুূর্ব্বল, 
বৈদ/নিন্ডক, রোগ-গোপনকারী, দরিদ্র, ক্ূুপণ, ক্রোধী, অহিতাচারী ও 

ইহাদিগের রোগ প্রায়ই দুশ্চিকিৎ্ন্য হইয়া উঠে । এইৰূপে 

(ঘ) রোগ নির্ণয় ও চিকিৎস] সম্বন্ধে প্রশ্মই সমধিক উপযোগী । কারণ, জাঙ্গ ল,আনূপ 

ও সাধারণ, ইহাদের কোন স্থানে রোগ জন্বিয়াছে, তাহ। চিকিৎসকের জানা আবশ্তক। 

যেহেতু দেশের শৈত্য কি উষ্ণতাদ্দি বশত রোগ উৎপন্ন হইলে, স্থান পরিবর্তনাদ্দি 

উপায় চিকিৎসার একটা অন্দ। জাতি, ত্রান্গণাদিভেদে' পথ্তাপথ্যাদির নির্বাচন 
করিতে হয় বলিয়া জাতি জানিবার আবশ্ঠক। 'কাঁল--কাল দ্বিবিধ নিত্যগ ও 
আবস্থিক ; শীত ও শ্রীম্মাদি খতু নিত্যগকাঁল, এবৎ বাল্য ও যৌবনাদি আবস্থিক কাল ; 

আবস্থিক কাল আবার সুস্থ ও রুপ্র ভেদে ছুই প্রকার। এই সমস্ত কালভেদ ওষধ 

প্রয়োগ সম্বন্ধে উপযোগী । সাত্সা-যাহ] যাহ] কর্তক সেবিত হইলে ন্ুখোৎপত্তি হয়, 

তাহ! তাহার সাস্ম্য ( অত্যন্ত )। রোগীর বিষয়ে আহারাি পরিবর্তন সন্বদ্ধে সাক্ম্যজ্র/নের 
প্রয়েজন। বল ও অগ্নি,_-রোগী সবল কি দুর্বল, উহার অগ্থি সম, বিষম ব। মন্দ, ইহা 
চিকিৎসকের জানা আবস্তক। কালগ্রকর্ষ--কতর্দিন যব এই .রোগ জস্মিয়াছে? 



১১ অঃ. : স্থান | ৫৫ 

ধিনি রোগ পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসা কার্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনি ধরা, অর্থ, 
কাঁম এবং যশ প্রান্ত হয়েন। ৫। 

চিকিৎসক স্ত্রীলোকের মহিত কদ।চ একত্র উপবেসন বা ঘনিষ্ঠত। 
(প্রতিবেশীর ন্যায় ব্যবহার ), আলাঁপ বা পরিহাস করিবেন নাঃ এবং 
স্রীলোকের হস্ত হইতে আহারীয়দ্রব্য ব্যতিরেকে অগ্ঠ কোন দ্রব্াই ও গ্রহণ 
করিধেঁন না ॥ ৬। 

চিরোৎপন্ন কি অচিরোৎপন্ন? চিরোৎপন্ন হইলে ছু£সাধ্য, অচিরে1ৎপন্ন হইলে স্ুসাধ্য 
ইত্যাদি । 

দশমাধ্যায় সমাপ্ত । 

একাদশাধ্যায়। 

ক্ষারবিধি । 

আন্ত্র ও অস্ত্রসদৃশ পদার্থ মধ্যে ক্ষারই প্রধানতম পদার্থ (ক।কারণ, ইহা 

দ্বারা যেমন ছেদন, ভেদন ও লেখন কার্য সম্পন্ন হয়, তেমন আবার 
উহাতে ব্রিদদোষ নাশক গুণও বিদ্যমান আছে, বিশেষতঃ ক্রিয়ার অবচারণ 
(সব্ধত্র সমভাবে সঞ্চারিত) হয়। স্ুতরাংই ঈদৃশ উপযোগী পদার্থ 
আর দ্বিতীয় নাই ।, ইহাদ্বার৷ ব্রণ হইতে রক্ত পুয়াদি ক্ষরিত হয় কিন্ব। 
ব্রণকে ক্ষণন কর! যায় বলিয়! ইহাকে ক্ষার বলে। এই ক্ষারে নানাবিধ 
শুধধ থাকায় ইহা বাত, পিত্ত ও কফ; এই ত্রিদোষেরই শান্তি করিয়া 

কে) ক্ষার বিধিপূর্বক ব্রণস্থানে সংলগ্ন করিলে, ব্রণ যতটুকু স্থান অধিকার করিয়। 

থাকে, €সই সমস্ত স্থানের দোষ'সমভাবে নিঃসারিত করিয়! গ্রতীকার করিয়া! থাকে । 
বিশেষত অস্ত্রছেদ জনিত বিভীষিকাদি ভোগ করিতে হয় না। অস্ত্র দ্বারা এইরূপ হয় 

না বলিয়াই অন্তর ও অস্ত্র স্ৃশ বস্ত মধ্যে ক্ষারই প্রধানতম । 



৬ সুশ্রুত সংহিতা । ১১ অঃ 

থাকে। শ্থেতবর্ণ প্রযুক্ত উহ! সৌম্য বলিয়া অভিহিত হয় । সৌম্য 
হইলেও ইহাতে দহন, পচন, ও বিদারধাদি শক্তি থাকা বিরুদ্ধ (অসস্তব ) 

নহে (খ)। অপর, আগ্নেয় (উদ্ণবীর্ষ্য ) উষধ অমস্ত অধিক পরিমাণে থাকায় 

ইহা (ক্ষার ) কটু, উষ্ণ, ও তীক্ষ গুণ বিশিষ্ট - সুতরাং পাচন, বিলয়ন, 
শোধন, রোগণ, শোষণ, স্তম্তন, ও লেখন ক্রিয়। ক্ষার দ্বারা নিম্পন্ন হয়। 
অপর» ইহ।সেবন করিলে ক্রিমি, আম, কফ, কুষ্ঠ ও মেদ নাশক *হইয়া 
উপকার করে । এবং অতিনাত্রায় বা অধিক দিন সেবিত হইলে পুরুষত্বের 

হানি করিয়! থাকে। ১। ূ্ 
ক্ষার দুই প্রকার; যখাঃ -প্রতিনারণীয় (লেপন যোগ্য, ) এবং 

পানীয় ( পানযোগ্য )। তন্মধ্যে কুষ্ঠ, কিটিভ (কুষ্ঠবিশেধ ) দদ্র, কিলাস 
(ছুলি), মণ্ডল ( মণ্ডলাকার কুষ্ঠ), ভগন্দর, অর্ধবুদ, দু্উত্রণ, নাড়ীব্রণ, 

চর্্মকীল ( আচিল বিশেষ ) তিলকালক ( তিল ), ন্যচ্ছ ( জরুর বা জুল, ) 

ব্যঙ্গ (মুখে বিবর্ণ চিহ্তবিশেষ, ) মশক ( আঁচিল ), বাহ্বিদ্রধি, ক্রিমিঃ বিষ 
ও অর্শ; এই সনস্ত রোগে প্রতিসারনীয় ক্ষার প্রয়েজ্য। অপর, উপ- 
জিহ্ব। ( আলজিহ্বার রোগ,) অধিজিহ্বা, উসকুশ (দস্তরোগবিশেষ,) 

দন্তবৈদর্ভ ( দন্তরোগ্নবিশেব,) এবং ত্রিবিধ রোহিণী রোগ, এই নাত 
প্রকার মুখরোগেও প্রতিন।রণীয় ক্ষার উপকারী । এই লমন্ত রোগে যে, 
ক্ষার অস্ত্রের ন্যায় উপকারী, তাহ? পুর্বেই উলিখিত হইয়াছে। ২। 

€ে) জগতের যাবতীয় বস্তই আগ্রেয় ও সৌম/ তেদে ছিবিধ। তন্মধ্যে যে যে 
পদার্থে অগ্নিগুণ অধিক আছে, তাহাদিগকে আগ্েেয় এবং যে যে বস্ততে সোমগুণ অধিক 
আছে, তাহ।দিগকে ঘৌম্য বলা যায়। অতএব ক্ষারকে যখন সেটুম্য বল। হুইল, তখন 
ইহাতে সোমগুণ অধিক আছে। স্মৃতরাৎ আগ্েয় ওষধাপেক্ষ। ক্ষার শীতগুণ বিশিষ্ট? 
ইছ। অবশ্ঠই স্বীকার করেতে হইবে। পরন্ত ক্ষারে দহনাদি শক্তির বিদ্যমানত সন্ত 

উহাকে কি প্রকারে সৌম্য শ্রেণীর অন্তর নিবিষ্ট করা যাইতে পারে? এই সন্দেহ 
ভঙ্জনার্থ এইরূপ বপিলেই বথেষ্ট হইতে পারে যে, ক্ষার পদার্থে যদি অগ্নির ন্যায় দ্রাহিক। 
শক্তি বা বিষের ন্যায় প্রাণনাশক শক্তি থাকিত, ,ভাহ! হইলে উহাকে. কোন 
প্রকারেই সৌম্য বপিতে পার! যাইত না! । কেননা! অগ্নিগুণ অধিক থাকিলেই এরূপ 
ক্রিয়া ঘটিবে। অতএব ইহাত্ব।রা এই স্থিরীকৃত হইলে যে, ক্ষার পদার্থে অগিগুণ আছে 
বটে কিন্ত অধিক ন|ই। স্তর উহাকে সৌম্য বলিতেও কোন বাধা নাই। 
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অপর, গর (গর, ) গুল্প, উদর, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অরুচি আঁনাহ 
(মল ও মুত্রেররোধ, ) শর্করা, অস্মরী ( পাথরী ). অন্তর-বিদ্রপ্ধি ক্রিমি, 
বিনদেষ এবং অর্শঃ১ এই লমন্ত রোগে পানীয় ক্ষার প্রয়োজয ॥ ৩৪ 

রক্তপিত্তী, জ্বরিত, পিস্তপ্রকৃতি, বালক, বৃদ্ধ, ভুর্ববল, ভরমযুক্ত, মত্ততা ও 

ুচ্ছ্গ্রস্ত এবং ক্রিষিরোগটী। এই সমস্ত ব্যক্তির পক্ষে ক্ষার হিতজনক 
নহে? অপর, ঈদৃশ অন্যান্য রোগেও এই ক্ষার প্রশস্ত নহে। প্রানীয়- 

কার ও প্রতিসারণীয়ের ন্যায় দগ্ধ ও আবিত.করিয়া ( চোয়াইয়। ) লইবে | 
ইহার বিশে বিবরণ অন্যত্র বর্ণিত হইবে.। ৪__€। 

প্রতিসারণীয় (ভ্রক্ষণীয় ) ক্ষার তিন প্রকার, থা, -্ছু+ মধ্য ও 

তীক্ষু। ইহা প্রস্তুত করিতে হইলে শরৎ্কালের প্রশস্ত দিবসে উপবাস 

দ্বার! পবিত্র হুইয়া পর্বতের সানুপ্রদেশে প্রশস্ত স্থানোৎপন, মধ্যমবযস্ষ, 
ক্রিমি ও জলাব্দি দ্বারা অন্ুপহ্ত, বৃহ্দাকার, ন্টাপারুল রুক্ষকে অধিব।স 

(আমন্ত্রণ) করিয়া রাখিবে । পরদিবম “অগ্নিবীর্ষ্য মহাবীর্ষ্য মা তে বীর্ষ্যং 

প্রণশ্থতু। ইহৈব তিষ্ঠ কল্যাণ মম কার্যতং করিষ্যলি। মম কার্ধের রতে 

পশ্চা স্বর্গলোকং গমিষ্যসি 1৮ এই মন্ত্র পাঠ পুর্ববক হৃক্ষ উৎপাটন করিয়া 
অহ্ত্র সংখ্যক শ্বেভ পুষ্প ও সহজ রক্তপুষ্প দ্বারা হোম করিবে । অপর, 

উক্ত বৃন্ষুকে খণ্ড খণ্ড ও অবপাটন করিয়া অর্থাৎ কষ্ঠি খণ্ড সকল চিরিয়। 
নর্বাতি স্থানে স্থাপন করিবে এবং উহাতে সুখাশর্করা, ( যাহা হইতে ঘুটিচুণ 
প্রস্তুত হয়) প্রদান করিয়। তিলনাল দ্বারা দগ্ধ করিবে । তদনন্তর অগ্নি 
নির্ববান হইলে ঘন্টাপারুলির ভস্ম ও ভক্মশর্করা পৃথক পৃথক গ্রহণ করিবে । 

অনন্তর কুটজ্ ( কুড়চি), পলাশ, অশ্বকর্ণ-পলাশ, দেবদারু বা 
প্রঃলিতা-মাদার, বহেড়া, নোর্দাল (শোণালু ) তিলক, মনসা-সিজ, 

অপামার্গ ( আপা, ) পারুল, ডহ্র-করগ্রা, বাদক ( বাকন,) কদলী, 
রক্তচিতা, নাটাকরপ্র, ইন্্ররক্ষ ( কুড়চিবিশেষ ), আন্ফোতা (অনন্তমুল বা 
হাপরমালী), অশ্মমারক (.করবী ), ছাতিম, গণিয়ারী, কুচ, এবং চতুর্ব্ি 
ঘবোষাফল বৃক্ষ, এই সমন্ত বৃক্ষ ফল+ মুল পত্র ও শাখা সহ পুর্ব্বোক্ত 
বিধানানুমারে দগ্ধ" করিতে হয় ॥ ৬ ॥ 

চু 
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 তদন্যর ঘণ্টাপীরুলীর -ও কুটজাদির ক্ষার (ভন্ম ) ৩৯ দের, অর্থাৎ 
ঘণ্টাপারুলীর ভল্ম দুই ভাগ এবং 'কুটজাদির ভস্ম একভাগ । এই ভম্মগুলি 

ছয়? জলে ব' গোমুত্রে মিশ্রিত করিয়। বস্ত্র দ্বার। ২১ বার ছাকিবে। পরে 
.কিট্যাংশ (মিটে) পরিত্যাগ করিয়া বস্ত্রপুত ক্ষারজল বৃহদাকার কটাহে 

রাখিয়া! হাতা দ্বার ধীরে'ধীরে সঞ্চালন পুর্ববক অগ্নিতে পাঁক করিবে । 
পাক করিতে করিতে ক্ষ রজল যে মময় নিম্মল, রক্তবর্ণ, তীস্ষু এবং পিচ্ছিল 
হইবে, সেই সময়ে নামাইয়। ছাকিয়। কিট্যাংশ € সিটে ) পরিত্যাগ পুর্ববক 
পুনর্ধবার অগ্রিতে পাক করিতে থাকিবে। সেই সময় এ ক্ষারজল 
হইতে দেড়সের মামাইয়া একটী পাত্রে রাখিবে। এবং কটশর্করা 

ক্ষীরশাক (ঝিনুক) ও শঙ্ছনাভি অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া অগ্মিবর্ণ হুইলেঃ 
তাহ এবং পুর্বেবোক্ত ভম্মশর্কর, এই চারিটা পদার্থ প্রত্যেকে একসের 
মাত্রায় লইয়া একটী লৌহ পাত্রে রাখিয়। পুর্ব্বোস্ত দেড়সের ক্ষারজল দ্বারা 

পেষণ করিবে ॥ উক্ত পিষ্ট পদার্থ চুল্লিস্থ ক্ষারজলে নিক্ষেপ করিয়! হাতা 

দ্বারা নিরন্তর সঞ্চালন পুর্ববক স্থিরচিন্তে উহ। একপভাবে পাক করিবে, 

যেন অতি গাঢ় বা অতি তরল ন৷ হয়। এমতাবস্থায় এ ক্ষার চু্ী হইতে 
নামাইয়া লৌহ্ময় কলদীতে রাখিয়া মুখ রুদ্ধ করিয়া নিজ্জন স্থানে 
রাখিবে। ইহাই মধ্যম ( মধ্যবীধ্য ) ক্ষার, আর যদি ইহাতে কটগর্করাদ 

দ্রব্য না দিয় পাক শেষ করা যায়, তাহ। হইলে উহাকে মৃদুক্ষার বলে, 
ইহার অপর নাম সংব্যুহিম। অপর, যদি দন্তী+ দ্রবন্থী, রক্তচিতার রঃ 
লাঙ্গলকী (গণিয়ারী), পুতিকপ্রবাল, তালপত্রী ( তালমুলী ), বিড়, 
নুবর্টিকা কণকক্ষীরী, হিন্দু, বচ ও বিষ; ইহাদের মধ্যে যতদুর প্রাপ্ত 
হওয়া যায়, তাহা পৃথক পৃক উন্তমৰপে চূর্ণ করিয়া পত্যেকের চূর্ণ ৪ 
তোলা মাত্রায় স্বছু ক্ষারজলে প্রদানকরিয়া পাক করিলে তীন্ষবীর্য্য হয়। 
এই সকল ক্ষার যথোক্ত ব্যাধিতে বল বিবেচনা করিয়। প্রয়োগ করিবে । 

পরন্ উক্ত ক্ষার সমস্ত কালবশত কিন্বা হীনৌমধিবশত হীনবীর্ষ্য হইয়! 
পড়িলে, বলকরণার্থ (বীর্য্যাধানার্থ ) তাহাতে পুর্ববোক্ত কপ্পনান্ুমারে 

প্রস্তুত ক্ষারজল প্রদান করিয়! পুনঃ পাক করিবে ॥ ৭ ॥ 
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ক্ষারের গুণ । ূ 
অতিতীক্ষুও নয় এবং অতি মৃদ্ধু নয় এৰপ, অনতি শ্বেতবর্ণ, শ্রক্ষ 

পিচ্ছিল, অভিষ্যন্দ, শিব (শীতল), শীঘ্র প্রবেশকারী.; এই আটটী ভ্রক্ষণীয় 
ক্ষারের গুণ ॥৮॥ . 

ক্ষারের দোষ। * 

অতি মৃদু ( মৃতুবী্ধ্য, ) অতি শুক্লবর্ণ, অত্যুঞ্চ, অতি তীক্ষু; অতি 
পিচ্ছিল, অতি প্রমর্পণকারী, অতি গাঢ়, অপক্কতা। ও হীনদ্রব্যতা ; এই নয়টা 
ক্ষারের দোষ ॥ ৯॥ ৃ 

পঞ্চমাধ্যায়োক্ত বিধানানুসারে প্রশস্ত সময় নির্ণত হইলে, যন্ত্র) শস্ত্র, 
ক্ষারাদি অগ্রে সংগ্রহ করিয়। নির্ধারিত প্রশস্ত সময়ে ক্ষারসাধ্য রোগীকে 
বায়ু ও আতপ গুন্য বিস্তীর্ণ স্থানে উপবেশন করাইয়। রোগীর পীড়িত স্থান 
নিরীক্ষণ পুর্ববক ঘর্ষণ ও লেখন দ্বারা ছাল তুলিয়া সেই স্থানে শলাক! দ্বার! 
ক্ষার সংলগ্ন করিবে। ক্ষার সংলগ্ন করিয়া একশত গুরুবর্ণ উচ্চারণ করিতে 
যত সময় প্রয়োজন হয়, ততকাল অপেক্ষা! করিবে। তৎপরে তুলিয়৷ 

ফেলিৰে ॥ ১০ ॥ | 

পীড়িত স্থানে ক্ষার প্রয়োগ" করিলে যে কৃষ্ণবর্ণ হয়,তাহাই ' সম্যক্দস্ধের 
লক্ষণ। ঘ্ৃত ও মধুযুক্ত অস্রবর্গ তাহাতে সংলগ্ন করিলে দগ্ধজনিত 

স্বালার শান্তি হয়। যদ্দি অত্যন্ত দাহ্ প্রযুক্ত উহাতে জ্বালার শান্তি ন। 
হয়, তাহা হইলে অক্রবর্গ, কাজীবীজ ( কাজীরনিটে ), তিল এবং যাঁ্টিমধও 

এই ঘমস্ত দ্রব্য সমভাগ্ে একত্র পেষণ করিয়া দগ্ষস্থানে প্রলেপ দিবে। 
যন্টিমধূ ঘৃত ও তিল, উষ্ণবীর্য্য ও তনু অগ্রসর সহিত যোগ করিয়। 
ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিলে শীঘ্ পুরিয়া উঠে। এস্থানে জিজ্ঞাস্য হইতে 
পারে যে, আগ্নের়বশত আগ্মতুল্য ক্ষারের তেজ এই সমস্ত দ্রবা দ্বার 
কিপ্রকারে প্রশমিত হয়? সত্য বটে, কিন্ত দেখা যায় যে, অক্র ব্যতীত 
সকল রনই ক্ষরদ্রব্যে বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে ৪৭ রমই সবর্বাণেক্ষ' 
অখিক। লবণরসূ, অস্্লের সহিত যুক্ত হছুইলে তক্ষুত৷ পারত্যাগ 
পুর্ববক অত্যন্ত মধুরতা প্রাপ্ত হয়। যেমন, অগ্নি জলে আপ্লত হইলে 
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হক্ষাহ নির্ববাপিত হয়, মেইকপ লবণ রমের সহিত অগ্ররন মংযোগ 
হওয়া মাত্রেই তীক্ষত। দুরীভূত হইয়া থাকে । পীড়িত স্থানে ক্ষার দ্বারা 
সম্যকৰণে দৃগ্ধ হইলে বিকারের (রোগের) উপশম ও অঙ্গের লাঘব হয়। 
এবং দগ্ধীভূত স্থান হইতে পুষাদিও আব হয় না। সম্যক্ৰপে দগ্ধ -না 

হইলে সেই স্থানে বেদনা, কণ্ডু, জাড্য ( জাড়তা বা ভার বোধ) হয় এবং 

রোগেরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে । অতিরিক্ত দগ্ধ হইলে ক্ষতস্থান স্বালা 
করে, রক্তবর্ণ হয়, এবং পাকিয়। পুয়াদি আব, শরীর বেদন। গ্লানি, পিপাসা 
ও মোহ হয়; এমন কি অবশেষে সেই মোহই চিরমোছে পরিণত হইতে 

.পারে। ক্ষারদগ্ধ স্থানে ক্ষতের লক্ষণ ও দোষের সম্বন্ধ বিবেচনা করিয়া 
হেতু ও ব্যাধির প্রত্যনীক চিকিৎসা করিবে ॥ ১১১২।১৩১৪ ॥ 

নিমূ লিখিত ব্যক্তিগণের পক্ষে ক্ষার নিষিষবদ'যথা-_-ছুর্বল, বালক, 

বৃদ্ধ, ভীরু,সর্ববাঙ্ে শোথ বিশিষ্ট, উদরী, রক্তপিত্তী,গর্ভিনী,খতুমতী, প্রৰৃদ্ধ, 
জ্রী, প্রসেহী, উরঃক্ষত-ক্ষীণ, তৃষ্ণাও মুচ্ছর্ণ দ্বারা উপদ্রুত, ক্লীব, ক্ষীণশুক্র, 
উদ্ধগতাণ্ড, ভ্রস্তগর্ভাশয়। এতভ্তিন্ন, মর্স্থান, শিরা, স্নায়ুঃ ধমনী, 
সন্ধিস্থান, তরুণাস্থি, সেবনী, গলদেশ, নাভি, নখমধ্য, লিঙ্গনাল, আত, 

অন্পমাংম বিশিষ্ট স্থান, এবং অক্ষি; এই মমন্ত স্থানে ক্ষার প্রয়োগ করিবে 
না। "কিন্তু অক্ষিবর্মে( চক্ষের পাতায়) ক্ষার প্রয়োগ করা যাইতে 

পারে। অপর, ক্ষারসাধ্য রোগের মধ্যেও শোঁথাঙ্গী, অস্থিশুলী, 

অন্নদ্বেষী, হৃদয় ও মন্ধি স্থানের বেদন! দ্বারাপীড়িত ব্যক্তিদিগের পক্ষে 
ক্ষার নিষিদ্ধ ॥ ১৫১৬ ॥ 

অজ্ঞ চিকিৎমক কর্তৃক ক্ষার ব্যবহৃত হইলে, বিষ, * অগ্নি শত্ত্র ( অস্ত্র) 
ব। বঙ্জের ন্যায় প্রাণনাঁশক হইয়া উঠে। কিন্তু মেই ক্ষার বুদ্ধিমান চিকিৎসক 
কর ব্যবহৃত হূইলে, ঘেরতর রোগ সমস্তও অচিরে প্রশমিত হইয়া 

থাকে ॥ ১৭॥ 

ইতি একাদশ অধ্যার সমাপ্ত । . 



দাদশাধায়। 

শশা) শী 

_ অন্নিকর্ম বিধি। 

এক্ধপ কথিত আছে যে, ক্ষারাপেক্ষ। অগ্নি/ক্রিয়! প্রধান । কারণ, অগ্নিদগ্ধ 

রোগের পুনরুভ্ভব হয় না, এবং উষধ, শস্ত্র ও ক্ষার দ্বারা যে রোগের শান্তি 
ন৷ হয়, তাহাঁও অগ্নিক্রিয়া দ্বার। প্রশমিত হৃইয়! থাঁকে ॥ ১॥ 

নিমু লিখিত দ্রব্যগুলি দহন কার্্যের উপকরণ, যথা-_ 
পিপুল, ছাগবিষ্ঠা, গোদন্ত (গরুর দাত), শর) শলাকা, জান্ববৌষ্ঠ, অন্য 

প্রকার লৌহ্, মধু, গুড়, ধুনা মোখাদি এবং ধৃত তৈলাদি স্নেহ দ্রব্য ॥ ২ ॥ 
(ক) ত্বকগত রেগে দগ্ধ করিতে হইলে পিপুল, ছাগবিষ্ঠ, গোদন্ত, শর 

এবং শল।কার দ্বার, মাংসগ্গত রোগে জাস্ববৌষ্ঠ ব৷ অন্য কোন প্রকার লৌহ 
দ্বারা ; শিরাগত, স্নায়ুগত, সন্ধিস্থ এবং অস্থিগত রোগে গুড়, মধু ব! স্ষেহ 

দ্রব্য দ্বারা অগ্নিকর্ম অর্থাৎ দগ্ধ করিবে ।- শরৎ ও গ্রীক্ম খতু ব্যতীত সকল 
খতুতেই অগ্রিকর্ম করা যাইতে পারে। কিন্তুযদি অগ্নি সাধ্য রোগ শরৎ 
ও গ্রীক্স খতুতে অতি প্রবল হইয়। উঠে, তাহা হইলে শরৎ ও গ্রীন্ম খত 
বিপরীত ক্রিয়! অর্থাৎ শৈত্যক্রিয়া করিয়৷ অগিকর্দ করিবে । সকল 

রোগেই এবং লর্ব প্রকার খতুতেই রোগীকে পিত্তনাশক পিচ্ছিলাম্ন আহার 
(ক) পীড়িত স্থান দর্থীকরাকে অগ্নিকর্ম কতে। উপরে অগ্নি কর্টের যে সমস্ত উপকরণ 

সামগ্রী বর্ণিত হইয়াছে । তনম্মধো পিপুল ছাগবি্। গোদস্ত ও শর শলাক প্রভৃতি 

পোডাইয় ব্যাধিস্থানে সংলগ্ন করিতে হয় । এবং মধু. গুড় স্বত প্রভৃতি বন্ত্র খণ্ডে মাথাইয় 
বর্ডি বা পলিতা প্রস্তর করিয়া, তাহ জালিয়। পীড়িত স্থানে সংলগ্ন করিতে হয়। এস্বলে 
ইহ! জান! আবস্তক যে, উক্ত অগ্নি সংযুক্ত বস্ত পীড়িত স্থানে অধিককাল সংলগ্ন করির। 
রাখিতে নাই। উহা সংলগ্ন মাত্রেই তুলিয়া লইতে হয়। বিবেচনা করিয়! রোগবিশেষে 
১ ২ বা ততোধিক বার ল্লংলগ্ন করিতে হইয়া! থাকে। চলিত ভাষায় এইরূপ করাঁকে 

“ছেক।” দেওয়। কহে। 
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করাইয়। অগ্নি ক্রিয়া করিতে হইবে । কেবল মুঢগর্ভ, অশ্মরী, ভগন্দর, অর্শ 
ও মুখরোগে অভুক্কাবস্থায় অগ্িকর্প্ম কর! কর্তব্য ॥ ৩/৪।৫ ॥ 

কেহ কেহ বলিয়। থাকেন, ষে অগ্নি কর্ম ছুই প্রকার+ ত্বকদগ্ধ ও মাংস 

দগ্ধ। কিন্তু এই গ্রন্থের মতে শিরা, স্সায়ং সন্ধি ও অস্থি স্থানেও অপি- 

ক্রিয়া করিবার নিষেধ নাই ॥ ৬॥ 
ত্বক্ দগ্ধ করিলে ( চট চট) শব্দ, দুর্গন্ষি, এবং চর্ট্মের সংকোিন হয়। 

মাংসদগ্ধে দ্ষস্থান কপোত বর্ণ বিশিষ্ট, অপ্পশোথ ও বেদন। যুক্ত, শুক, 
সংকোচিত ও ক্ষত বিশিষ্ট হয়। শিরা এবং স্নায়ুদ্ধে দগ্ধ স্থান কৃষ্ণবর্ণ 

ও উন্নত ব্রণবিশিষ্ট হয় । এবং রক্তাদির আব রহিত হয়। জন্থ্যস্থি দঞ্ধে 

দগধস্থান রুক্ষ, অকুণবর্ণ ও কর্কশ হর এবং স্থিরত্রণ অর্থাৎ, দগ্জজন্ত ক্ষত 

শীঘ্র শুষ্ক হয় না। 

. শিরোরোগ ও অধিমন্থ (চক্ষুরোগ বিশেষ ) রোগে ভ্রু, ললাট এবং 

ললাটের পাশ্বস্থ অস্থিদ্বয় দাহন করিবে । বক্সরোগে (চকের পাতার 

রোগে ) চক্ষুর দুষ্টিস্থানে ( কণিনিকা স্থানে ) আর্র অলক্তক ( আল্ত! ) 

স্থাপন করিয়া (আচ্ছাদন করিয়1) বর্ম স্থানের রোম-কুপ সকল দগ্ধ 

করিবে । ত্বক, মাংস, শিরা, স্নায়ু সন্ধি এবং অস্থিতে অত্যন্ত বেদনা 

বিশিষ্ট বাত জনিত কঠিন ও অসার সংযুক্ত উচ্চ ব্রণে . অ্িকর্্ম বিধেয়। 
এতত্িন্ন গ্রন্থি, অর্শ, অপচী, ল্লীপদ ( গোধ ) চর্মাকীল, তিলকালক, অন্ত্র- 

রদ্ধি, সন্ধি ও শিরা ছেদন বা নাড়ী হইতে অতিমাত্র রক্ত নিওমরণ ; এই 
সয়স্ত রোগে অগ্নিকার্যয করিবে ॥ ৭ ॥ | 

(খ) রোগের স্থান ভেদে অগশ্নিকর্ম চতুর্বিবধ' থা--বলয়, বিন্ 

বিলেখন ও প্রতিসারণ ॥ ৮ ॥ 

(খ) রোগ বিশেষে দ্ধের প্রণালী বিভিন্ন প্রকার । তাহ? প্রায় রোগের আকৃতি অন্থু- 
সারেই হুইয়। থাকে । তশ্বধো সাধ।র্ণত এই কয়েক প্রকার প্রদর্শিত হইল, যথা, বলয়-_ 
বলার ন্যার গোল রেখাব্দীরে ব্যাধির মুলদেশ দগ্ধ রুর1 অর্ক দাদিরূপ দৃঢ় মূল রোগে 

এইরূপ ক্রিয়া আবশক বিন্দু-_বিন্দুর আকারে রোগস্থান দগ্ধ করাঁ; ভিল ও মাক প্রভৃতি 
রোগে 'এইরূপ দগ্ধের প্রয়োজন । বিলেখন _তির্ধ্যক্, খু ও বক্ত'দিভেদে বিবিধ 
প্রকার রেখা! সদৃশ দাগ দেওয়া। প্রতিসারণ_শলাকা প্রভৃতি ছার কু শান ঘর্ষণ করা । 
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অতএব রোগের সংস্থান (আয়তাদি আকার)এবং রোগীর মর্্স্থান ও বলাবল 
রোগ ও রোগের কাল সম্যক্ৰূপে বিবেচনা করিয়া চিকিৎসক অগ্রিকার্যয 
করিবেন ॥ ৯17 " / 

রুণ্নস্থান নম্যক্ৰপে দগ্ধ হইলে সেই স্থানে ঘৃত ও মধু মালিশ করিবে । 
এই মকল ব্যক্তির পক্ষে অগ্নিকর্মা নিঘিদ্ধ। যথা-__পিত্তপ্রন্কৃতি, অন্তঃ- 
শোণিত* (রক্তাণত্তি), ভিন্নকোষ্ঠ (অতিদার রোগ্রগ্রস্থ ), অনুদ্ধ তশল্য 
€যাহাদিগের শরীর হইতে শল্য নিত কর? হয় নাই) ভুর্ববলঃ বালক, 
বৃদ্ধ, ভীরু, অধিক মংখ্যক ব্রণ দ্বার। পীড়িত এবং সবি যাহাদিগকে 
স্বেদ দেওয়া যায় না) ॥ ১০ ॥ 

: অতঃপর প্রমাদদগ্ধলক্ষণ এবং সম্যক দগ্ষের লক্ষণ বর্ণন করা 
যাইতেছে,__অগ্নি, ঘতাদি শ্রেহদ্রব্য অথব। রুক্ষ ( নীরস) দ্রব্য (কান্ঠাদি) 
আশ্রয় করিয়৷ দহন করে, ঘূত তৈলাদি নেহদ্রব্য অগ্নি কর্তৃক মন্তগ্ত হইলে 

সুম্মম শিরাতে সহজে প্রবিষ্ট হইতে পারে বলিয়া ত্বক ও মাংস প্রভৃতির 
মধ্যে প্রবেশ করিয়। শীন্ত্র দহন করিয়া থাকে । ( সুতরাং) অগ্রিযুক্ত স্সেহ 
দ্রব্য দ্বারা দগ্ধ হইলে দগ্ধ স্থানে অতিমাত্র বেদন] হয় ॥ ১১॥ 

আগ্রিদগ্ধ চারি প্রকার যথ” _ পুষ্ট, ছুর্দ্ঃ সম্যক্ দগ্ধ এবং অতিমাত্র 
দগ্ধ। যে দগ্ত স্থানে জ্বালা করে ও বিবর্ণ হয়, তাহাকে ল্লউ বলে। ষে 
দগ্ধ স্থানে স্ফোট ( ফোস্কা ) উত্থিত হয় এবং সেই স্ফোটে অত্যন্ত চোষ 
(মাকর্ষণব বেদনা বিশেষ ), জ্বালা, রক্তবর্ণতাঃ পাক এবং বেদনা হয় 

এনং অধিক দিনে শান্ত হয় তাহাকে ছুর্দন্ক কহে । যে দগ্ধ স্থান অনবগাঢ় 
(গভীর নহে), পন্কভাল ফলের বর্ণ বিশিষ্ট, তাহাকে সম্যক্ দগ্ধ বলে। যে 
দগ্ধে নাং স্ফীত, হইয়াঝূলিয়। পড়ে, শরীর বিঘট্টিত (ইতস্তত সঞ্চালিত) 
হয়, এবং শিরা, স্বায়ু ও মন্ধ্যস্থির,ব্যাপাদান (বিকৃতি) সম্পাবিত হয়ঃ এবং 
রোগীর প্রবল জ্বর, জ্বাল, শিপাসা+, মুচ্ছণ, প্রভৃতি উপদ্রব জন্মে, তাহাকে 

অতিদগ্ধ কছে। পরম্ত এই দগ্ধে ক্ষত স্থান বিলম্বে পুরিয়া উঠে এবং 
পুরিয়া' উ্ঠিলেও বিবর্ণ হইয়া যায়। এই চতুরবিধ দগ্ধ দ্বারা অগ্রিকর্ 
সম্পন্ন হইয়। থাকে ॥ ১২ ॥ 
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প্রানিগণের রক্ত অগ্গি কর্তৃক কুপিত হইয়া অত্যন্ত বেগবান্ হস এবং 
মেই রক্তের বেগে পিত ও বেণবান্ হইয়। উঠে। কারণ অঙ্গি ও পিত্ত উউ্ড- 
য়েই একজাতীয় পদার্থ ; অর্থাৎ অগ্নির উপাদান যে. তেজ, পিত্তেরও 
তাহাই উপাদান কারণ$ অতএব উভয়েই উষ্ণবীর্য ও কটুরসবিশিষ্ট, 
তমিবন্ধন অগ্গি দ্বার। পিত্ত কুপিত-হয় বলিয়! অঙ্গিদগ্ধ স্থানে তীব্র বেদনা 
স্বাল। প্রভৃতি পিত্বের লক্ষণ কল প্রকাশ পায় এবং পিত্ত স্বভাবভই বিদগ্ধ 
ভাৰ প্রান্ত হয়। সুতরাং রক্ত'ও-পিত্ত কর্তৃক চ্ফোট স্বর ও পিপাসা প্রভৃতি 

_অত্যস্প সময়ের মধ্যেই উৎপন্ন হইয়া খাকে & ১৩ ॥ | 
অতঃপর অনিদগ্ধৈর প্রশমনার্থ চিকিতুমা বলা যাইতেছে, প্লউদঞ্চে 

স্ব (অগ্রিসন্তাপ) ও উষ্ণ উবধ (€ উষ্ণ আলেপন ও অন্নপানাদি ) হিতকর । 

কারণ. অঙ্গে অধিক পরিমাণে স্ববেদ প্রযুক্ত হইলে শোণিতও পরিমাণে 
স্থিন্ন (অল্প) হইয়া উপকারক হুয়, কিন্তু এৰপাবস্থায় শীতক্রিয়া অর্থাৎ, 
দ্স্থানে শীতল জল প্রয়োগ করিলে জলের স্বভাৰত শৈত্যবশত শোণিত 

অতিশয় স্কন্দিত (গ1ঢ) হইয়। উঠে। এজন্য উষ্ণ ক্রিয়াই সুখকর (উপ- 
কারী), কিন্ত শীত ক্রিয় কিঞ্িন্মাত্রও উপকারী নহ্ে(গ)। ছুর্দাদ্ধে শীত ও উষ্ণ 
উভয় বিধ ক্রিম! করিবে এবং ঘৃত মালিশ ও শীতল জল সেচন করিতে দিবে। 

নম্যক্ দঞ্ষে বংশলোচন, প্রক্ষছাল (পাকুড় বৃক্ষের ছাল) রক্তচন্দন, 
গৈরিক (গেরীমাটা), গুলগ্চ, ( গুডুচী)$ এই সমস্ত পেষণ করিয়া, তাহাতে 
ঘত মিশিত করিয়া দগ্ধ স্থানে লেপন করিবে ; এবং গ্রাম্য, আন্ুপ বা ওদক 

প্রানীর মাংন শেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে । অপিচ পিস্তৃজনিত বিদ্রধিরোগে 

যেৰপ ক্রিয়। করিতে হয়, ইহাতেও সেইবৰৃপ ক্রিয়া করা উচিত ॥৭৪ ॥ 

(গ) অগ্নি বার ঈষৎ দগ্ধ হইলে দগ্ধ স্থানে রক্ত স্থিরভাবে থাকে । সুতরাং উক্ত স্থানে 
অগ্নি সম্তাপ বা সঃ ওষধ প্রয়োগে রক্ত উত্তপ্ত ও এ স্থান হইতে সঞ্চারিত হইয়া 
ইতস্তত চলিয়। যায়। কিন্তু বদি উষ্ণক্রিয়। ন। করিয়। শীতক্রিয়! কর! যায়, তাহ! হইলে 
এই শ্হির রক্ত ঘনীভূত হইয়॥ জমাট বধির! যায়। এইরূপে শোণিত গাড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়! 
দগ্ধপ্টানে অবস্থিতি করিলে, অভ্যত্তরস্থ বানু ও উদ্মা রুদ্ধ থাকিয়। এই স্ছানে বেদন। স্ক্ীত- 
ত:ও রক্তিযার্ধি উৎপাদন করির। থাকে । স্থুতরাং এক্সপ. স্থলে মীতক্রিয়া করা যুক্তি 
লঙ্গত নহে । | 



১২ অঃ . সুত্রন্থান । ৬ 

অতিদর্ধে--প্রথমতঃ দগ্ধ স্থানের বিশীর্ণ মাংস সকল উত্তোলন 

করিয়। ফেলিয় এ স্থানে শীতক্রিয়া করিবে । পরে ক্ষতস্থানে শালী 

তণুলের চূর্ণ কিন্ব। গাব ছালই হউক বা কথায় বৃক্ষের ছাল বাটিয়া ঘৃত 
নিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে । এতত্তিশ্ন পদ্মপত্র বা গুড়,চী ( গুলঞ্চ ) 

পত্র দ্বারা ক্ষত স্থন আবৃত করিয়া রাখিলেও তাহা পুরিয়া উঠে । 

বিশেষতঃ ইহাতে পিভম্তজনিত বিনর্পোক্ত সমস্ত ক্রিয়াই করা যাইতে 
পারে ॥ ১৭ ॥ | 

পমস্তদ্ধের মলম । 

মোম, যন্্রিমধু, লোধ, ধুনা, ম্তিষ্ঠ, চন্দন, সৃভীমুখী (গোঁড়াচক্র ) 
এই সমস্ত দ্রব্য সমভাঁগে পেষণ করিয়া ঘূতের সহিত পাক করিয়] 
মলম স্প্রস্তত করিবে। এই মলম সর্ব প্রকার অগ্রিদদ্ধ রোগেই 
প্রশস্ত ॥ ১৮ ॥ 

স্সেহদদ্ধে্সিপ্ধ পদার্থ দ্বার দদ্ধজনিত ক্ষতস্থানে রুক্ষ ০৮ 

করিবে ॥ ১৯ ॥ 
 ধুমোপহতের লক্ষণ । 

কও নাপিকাদি স্থানে অগ্নিকর্্ম প্রয়োগ করিবার সময় ধুম লাগিয়া 
এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয়। যথা--রোগীর শ্বাস, অত্যন্ত হি, 
পেটর্ফাপা, কাঁস, চক্ষু রক্তবর্ণ ও জ্বালা হয়। অপর নিশ্বাসের সহিত ধুম 
নির্গত এব ধুমের গন্ধ ব্যতীত অন্য কোন পদার্থেরই আত্রাণ প্রাপ্ত 
হওয়া যায় না, আস্বাদনেও সমস্ত দ্রব্যই ধুমের ন্যায়, শ্রবণ শক্তির 
লৌপ এবং রোগী পিপাসা, জ্বাল ও জ্বর দ্বারা গীড়িত ও মুচ্্থিত 
হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥ 

ধূমোৌপতব্যক্তির চিকিৎসা । 

ধূমের দ্বার! পীড়িত ব্যক্তিকে ঘ্বৃত ও ইক্ষুরসঃ অথব! দ্রোঁক্ষা ও দুগ্ধ 

কিম্বা চিনির পানা, বা মধুধ় ও অক্রস বিশিষ্ট দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে 
সেবন করাইয়! বমম করাঁইবে। বমন ও.বিরেচন খুমগন্ধ বিনাঁশের পক্ষে 

৯ 



৬৬ | স্ৃশ্রুত-নংহিতা । | ১৩ অঃ 

মহৌষধ। এই প্রকার উপাঁয় অবলম্িত হইলে ছুর্ব্বলতাঃ ইচি, জ্বর, 
স্বালা, মুচ্ছ, পিপাসা, পেটফাঁপা, শ্বাস ও কাঁদ প্রশমিত হয় 1 

উক্ত ব্যক্তিকে মধুর, অস্ত্র, লবণ ও কটুরন বিশিষ্ট বস্তু দ্বারা কুলি 
করাইলেও ইন্ড্রিয়শক্তির সম্যক বিকাশ ও মন প্রসন্ন হয়। অপর 
উপযুক্ত মাত্রায় শিরোবিরেচন প্রদত্ত হইলে চক্ষু, মস্তক ও গ্রীবা 
পরিষ্ৃত হুইয়া থাকে। এই ব্যক্তির আহারসম্বদ্ধে অবিদাহী লঘু ও 
নসিগ্ধ দব্যই হিতকারী ॥ ২১.॥ 

শ্রীষ্ন কালে বা শরৎ কালে উঞ্ণ বায়ু এসং রৌদ্রকর্ৃক দগ্ধ 
হুইলে শীতল ক্রিয়া! করিবে । শীত, বর্ষা এবং বায়ু কর্তৃক ক্লু হইলে 
উষ্ণ অথচ স্সিপ্ধ ক্রিয়া নকল গ্রশস্ত। অতিশয় তেজ দ্বার| দগ্ধ হইলে 
কোন প্রতীকারের সম্ভাবনা থাকে না, পরন্ত বজ্ঞাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়! 
জীবিত থাকিলে ঘবত তৈলাদি স্নেহ দ্রব্য সর্ববাঙ্গে মর্দন ও পরিষেক এবং 

প্রলেপাদি প্রয়োগ করিবে ॥ ২২ ॥ 

ত্রয়োদশ অধ্যায়। 

রক্তমোক্ষণ। 

রাঁজা, ধনী, বালক, বৃদ্ধ, ভীরু, নারীও সুকুমার এবং ছূর্ববল ব্যক্তি- 

দিগের রক্তআ্রাৰ করিতে হইলে জলৌক (জক) প্রয়োগই সর্ববোৎকৃষ্ট 
উপায়। বিশেষতঃ বাতত্ুষ্ট-শোণিত আবার্থ শুঙ্গ, পিত্ত ছু্-শোণিত 
আবার্ঘ জলৌকা, কফ ছুষউ-শোনিত আবার্থ অলাবু যন্ত্র ব্যবহার করিবে। 
কারণ উক্ত তিনগী যন্ত্রই যথাক্রমে ক্িপ্ধশীতল ও রুক্ষ গুণবিশিষ্ট। 
অপর ত্রিদোষছুউটশোণিত আবার্থ তিনটী রা ব্যবহার করা 
উচিত ॥ ১ ॥ 



১৩ অঃ সুত্রস্থান। ৬৭ 

গরুর শৃঙ্গ উ্ণ ও মধুর গুণ ( ঈষৎক্সিগ্ধ ) বিশিষ্ট বলিয়া বাতভ্ুষ্ট 
রক্তমোক্ষণে হিতকারী । জলৌকা শীতলজলে বাঁস ও জলজ এবং মধুর 
গুণ বলিয়। পিভভ্ুক্ট শোণিত আবার্থ প্রশস্ত । অলাৰু যন্ত্র কটু, রুক্ষ 
ও তীক্ষগুণবিশিষ্ট বলিয়া" শ্লেম্মেপস্থষ্ট শোণিতত্বে হিতকর । 
শৃঙ্গ (শিউ1) দ্বারা রক্ত আব করিতে হইলে ফে কোন স্থান হইতে 
এঁ ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে, সেই স্থানের শিরা বা ধমনী কিঞ্চিৎ 

বিদীর্ণ করিয়া এঁ রক্তজআোতে শুঙ্গের যুখ সংলগ্ন করিবে এবং উহার 
সংলগ্ন মুখ বন্ধদ্বারা এরূপ ভাঁবে রুদ্ধ করিবে, যেন কোন প্রকারে বায়ু 

নিঃসরণ হইতে না পারে । তৎপরে শুঙ্গের অপর ছিদ্রে মুখ দারা সজোরে 
চুষিয়। রক্ত বাহির করিতে হয়। অলাৰু মন্ত্রদ্বার রক্তমোক্ষণ করিতে 

হইলে অলাবুর অভ্যন্তর দেশে দীপ প্রজ্জালিত করিয়া গীড়িত স্থানে 

বসাইলে কিয়ত্ক্ষণ পরে দীপ নির্বাণ হইয়। অভ্যন্তরস্থ বায়ুর লঘুত্ব- 
বশতঃ শোণিত আব হইতে থাকিবে ॥ ২ ॥ 

জলোৌকা বা জলাযুকা। 

জল যাহাঁদের আয়ু» তাহাদিগকে জলায়কী এবং জল যাঁহাঁদের ওক 

অর্থাৎ বাসস্থান তাহাদিগকে জলৌক1 কহে । জলায়ুকা ও জলৌকা৷ এই 

উভয় শব্দই একপদার্থ বোধক। অতএব জলৌকা দ্বাদশ প্রকার। 
তন্মধ্যে ছয়প্রকার সবিষ (বিষীক্ত) অপর ছয় প্রকার নির্বিবষ। এই 
দ্বাদশ প্রকার । তন্মধ্যে কৃষ্ণা, কর্বব,রা, অলগর্দদা, ইন্দ্রাযুধা, সামুদ্দ্িকা 

ও গোচন্দন। এই ছয় প্রকার সবিষ। 

সবিষ জলৌকাঁর লক্ষণ। 

সৃক্ষা শিরাবিশিষ্ট অঞ্জন চূর্ণের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ জলোকারনাঁম কৃষ্ণা | 
বাহার! ব্রি ( বাইন) মৎ্ডস্যের ন্যায় আয়ত এবং ছিন্নোক্নত-কুক্ষি" 

বিশিষ্ট, তাহাদিগকে কর্ববূরা কহে। বহু রোমবিশিট, বিস্তৃত পাশ যুক্ত 
কষ্ুমুখী জলৌকাঁর নাম অলগর্দ। | ইন্দ্র ধনুর ন্যায় উদ্ধ রেখা সকল 
দ্বার চিত্রিত জলৌকার নাম ইন্দ্রীয়ুধা। ঈষতকৃষ্ণ গীতবর্ণ বিচিত্র 

পুষ্পেরন্যায় চিক্রবিচিত্রিত জলৌকার নাম সামুদ্রিকা। যাঁহাঁদের 
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অধোঁভাগ গোঁৰ্ষণের ( অগুকোষের ) ন্যায় স্ই থণ্ডে বিভক্ত ও সুন্গন- 
মুখ, তাহাদিগকে গোচন্দনা কহে। এই সবিষ জলেধক] দ্বার! দ্ট- 
ব্যক্তির দইটস্থানে অতিমাত্র শোথ ও কণ্ড হয় এবং এ ব্যক্তির 
মৃচ্ছাঁ, জ্বর, গাত্রস্বাল!» বমন, মদ ( মত্ততাঁ) এবং অবনন্নত। আসিয়া 

উপস্থিত হয়। ইহাতে পান, আলেপন ও নস্য হিতকর । বিশেষতঃ 
ইন্ড্রায়ুধ কর্তৃক দষ্টব্যক্তি অচিকিৎসনীয় ॥ সবিষ মৎস্য, কীট ও ভেক- 
গ্রভৃতির মৃত্র পুরীষের দ্বার] পৃতিভাব প্রাপ্ত কলুমিত জলে সবিষ 

জলোকা উৎপন্ন হইয়। থাকে । এই রূপে মবিষ জলৌকা এবং তাহাদের 
চিকিৎসা বণিত হইল | ৩ ॥ 

নির্তিষ জলৌকার লক্ষণ। 

নির্বিষ জলৌকার নাম যখা--কপিলা, পিঙ্গলাঁ শঙ্কুমুখী, মুষিকঠ 
পুণ্ুরিকমুখী ও সাবরিক1। যাহাদের তুই পার্খ মনঃশিলার বর্ণের দার! 
রঞ্জিত পৃ্ঠদেশ জিধী মুদেগর ন্যাঁয় বর্ণবিশিষ্ট তাহাদিগকে কপিল) 
বলে। যাহার! বৃত্তাকার, শীত্রগ।মী এবং ঈধত্রক্ত মিশ্র পিঙ্গলবর্ণ, তাঁহা- 

দিগকে পিঙ্গলা বলে। যকৃতের বর্ণবিশিষ্ট, শীন্রপায়ী, দীর্ঘ ও তীক্ষ- 

মুখযুক্ত জলৌকার নাম শঙ্টুমুখী । মুধিকের আকৃতি ও বর্ণবিশিষ্ট ও 

হর্ণন্ধযুক্ত জলোৌকার নাম মৃষিকা। যে জলৌকার মুখ পদ্দের ন্যায় 

বস্তুত এবং যুগের ন্যায় ঈষৎ পিঙ্গল বর্ণবিশিষ্ট তাহাকে পুশুরিক- 

মুখী কহে। জিগ্ধ পন্সপত্রের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট দশশঙ্ুলি পরিমাণ জলৌ- 
কাকে সাবরিক1 কহে । এই সাবরিক] পশুর জন্য ব্যবহৃত হইয়! থাকে। 
যবন,* পাণ্য, সহ্যাঁদ্ি ও পতন প্রস্তুতি স্থানে ইহাদের জন্মস্থান 
উক্ত স্থান সকলে হৃস্ট পুষ্ট ও অধিক শোণিতভোজী নির্বিষ জলৌকা 
তধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। এতস্ডিম্ন পদ্ম, নিলোৎপল, নলিন, 
কুমুদ এবং সৌগন্ধিক কুবলয়, পুগুরিক ও শৈবাল পূর্ণ নির্মলজলে ও 
নির্বিষ জলেকা প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৪ ॥ 

* যবন (তুরস্ক) পাও্য-কান্বোজের দক্ষিণ এবং ইন্ত্রগ্রস্থের পশ্চিমে অবস্থিত 
ভূপ্রদেশ। সহাপর্বত-_নর্মদানদীতীরবর্তী প্রদেশে অবস্থিত। পোৌঁতন মথুরা । 

০্েপাসিসপিিসিপিশিসি পচ পসপািলাপাস। পপি 
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পরন্ত এই সমস্ত নির্বরবিষ জলোঁকা, ক্ষেত্রে এবং শ্গন্ধি জলেই 
বিচরণ করিয়া থাকে এবং সক্কীর্ণচারী নহে অর্থাৎ বিষাি বিরুদ্ধ- 

ভোজী নহে, অপর পঞ্কাকীর্ণ স্থানে বাস করিতে ভাল বাসে না ॥৫॥ 

জলৌকা ধরিবার ও তাহাদের আহারাদি দেওয়ার উপায়। 

র্ছ চর্ম ছ।র! কিম্বা'অন্যকোন পদার্থ দ্বার জলৌঁকা ধরিয়া! নূতন 
বড় পাত্রে ভাল পুক্ষণীর বা দীঘির মৃত্তিকা জল রাখিয়া! তাহাতে 
জলোৌক1 রাখিবে। উহাদের ভক্ষণার্থ শৈব/ল, বন্গুর (শুক্ষমাংস ) ও 
জলজ বস্তর ঘুল চুণ করিয়। দিবে | এবং শয্যার নিমিত্ত ভূ ও জলজ 
দ্রব্যের পত্র পাঁত্র মধ্যে রাখিবে। হই বা তিন দিন স্তর জল ও আহা- 
রীয় দ্রব্য পরিবর্তন এবং সাত দ্বিবম পরে পাত্র পরিবর্তন করিয়া অন্য 

পাত্রে রাখবে ॥৬॥ 
যাহাদের মধ্যভাগ স্কুল, শরীর পরিক্লষ্ট এবং ক্ষীণ, চেফ্টাবিহীন 

ও যাহার! সহজে কুগ্ন স্থান শ্রহণ করেনা অথবা গ্রহণ করিয়াও উপ- 
যুক্ত পরিমাণে রক্তপান করেনা । আর যাহারা বিষাক্ত, সেই সমস্ত 
জলৌক। ব্যবহার কর] বিধেয় নহে ॥ ৭ ॥ 

যাহার রোগ, জলৌকাবসেক-দাধ্য ; তাহার পীড়িত স্থানে যদি বেদ্বন। 
না থাকে, তাহা হইলে এ ব্যক্তির সেইস্থানে শুক্ক মৃন্ভিকা ও গোময় 
চূর্ণ ঘ্বার। শু্ধ (রুক্ষ) করিয়া! রোগীকে উপবেশন বা শায়িত করিয়া 

রাখিবে। তদনস্তর পাত্র হইতে জলেকা ধরিয়া! তাহাদের শরীর সর্ষপ 
ও হরিদ্র। কল্ক মিশ্রিত জলে রঞ্জিত করিয়া জলপুর্ণ শরাবে কিয়ৎক।ল 
রাঁখিয়! দেখিবে ফে, জলৌক সকলের গ্রহণ-জনিত শ্রম অপনোদন হই- 
যাছে কিনা। যখন দেখিবে যে উহাদের গ্রানি দূরীভূত হইয়াছে, 
তখন তাহাদিগকে শরীরের কুগ্রস্থানে যোজন। করিয়! দিবে । যে কয়ে- 

কটা জলোৌক1 পীড়িত স্থানে প্রয়োগ করিবে, তাহাদের গাত্র সুক্ষ, ও 

শুরু এবং আঁ তুল! বা ছিন্ন বন্তদ্বার! আচ্ছাদিত হইলে মুখ অপসারিত 
করিবে । যদি জচলীকা রুগ্স্থান গ্রহণ ন। করে, তাঁহাহইলে ছুপ্ধকিংবা 
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রক্ত বিন্দু প্রদান করিবে অথবা! অস্ত্র দ্বার! ক্ষত করিয়া জলৌকা 
প্রয়োগ করিবে । যখন দেখিবে যে জলেোক1 সকল অশ্বের খুরের ন্যায় 
মুখ এবং স্বন্ধ উন্নত করিয়। নিবিষ্ট হয়, তখন জানিবে যে জলৌক 
রুগ্নন্থান গ্রহণ করিয়াছে । এই রূপে রক্তপান করিতে প্রবৃত্ত হইলে, 

উহাকে আর বস্ত্রদ্ধারা আচ্ছাদিত করিয়া জলসিঞ্চন করিতে থাকিবে । 

কারণ জলোৌকার গাত্র শুফ হইয়। গেলে 'অভীষ্টপাধনের ব্যাঘাত 
ঘটিয়া থাকে । জলোৌকাদস্ট স্থানে বেদনা ও কণ্ুর প্রাহূর্ভাব হইলে 
জলৌকা বিশুদ্ধ রক্ত পান করিতেছে বলিয়! জাণিবে এবং এইরূপাবস্থা 
ঘটিলেই জলেখীক1 অপসারিত করিবে । যদ্দি রক্তের লোভে জলৌকার 
মুখ রোগীর গাত্র ত্যাগ না করে, তাহ। হইলে কিঞ্চিৎ সৈদ্ধবলবণ 
জলৌকার মুখে প্রদান কাঁরলেই রক্তপান ছাড়িয়া দ্িবে। তদনস্তর 
অধপতিত জলোকাঁর গাত্রে চাউলের গুড়া প্রদান করিয়। যুখে তৈল 

লবণ মালিশ করিয়! বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দ্বার জলৌকার লেজ 
ধরিয়! দক্ষিণ হস্তের অস্ুষ্ঠ ও তর্জনী দ্বারা অন্ুলোমক্রমে দীরে মার্জিত 
করিয়া বমন করাঁইবে। যে পর্য্যস্ত নিন্ম লিখিত লক্ষণগুলি উপস্থিত ন! 

হয়, সেই পর্য্যন্ত উক্ত প্রক্রিয়! করিবে | যে জলৌকা সম্যক্রূপে বমন 
করিয়াছে, তাহাকে জলপূর্ণ পাত্রে নিক্ষিপ্ত করিলে আহার করিবার জন্ম, 

ইতস্তত সঞ্চরণ করিবে । আঁর যে জলোৌকা অবসন্ন হইয়! পড়ে এব 
ইতস্ততসঞ্চরণ করে না, তাঁহ।র পক্ষে সম্পূর্ণরূপে বমন ক্রিয়। সংসাধিত 

হয় নাই বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে। এইরূপ অবস্থাপন্ন জলৌকাঁকে 
পুনর্ববার সম্ক্রূপে বমন করাঁইবে। 'অসম্যক্ বমিত জলৌকার ইন্দ্রমদ 
নাক অসাধ্য রোগ উৎপন্ন হইয়। থাকে । সম্যক বমিত জলৌকাকে 
পুর্ব্বোলিধিত নিয়মানুমারে যথ। স্থানে রাখিয়! আহারাদি প্রদান পূর্বক 
পালন করিবে ( শোণিতের যোগাযোগ দেখিয়া জলোৌকা-কৃত ক্ষতস্থান 
মধুদ্ধার মর্দন করিবে, এবং শীতল জল দ্বারা আদ্র করিয়া রাখিবে। 
কিংবা! বন্ধন করিয়া রাখিবে। অপর এ ক্ষণ্ত স্থান কষায়, মধুর, ন্িগ্গ 
এবং শীতল প্রলেপ ছার! লিণড করিবে 0৮ : , 
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যে ব্যক্তি জলৌকফার জন্মস্থান, জাঁতিভেদ, গ্রহণপ্রণালী, পৌষণ এবং 

কাবচারণপ্রণাঁলী সম্যক্রূপে পরিজ্ঞাত আছেন, তিনিই জলৌকা-পাঁধ্য 

রোগ জয় করিতে সমর্থ হন ॥৯॥ 

ভ্রয়োদশোধ্যায় সমাপ্ত । 

চতুর্দশ অধ্যায়। 
শাত৫১/৩৮া 

শোণিতের বিবরণ | 

ছয রস যুক্ত, ড্রুই ব1 আট প্রকার বীর্ধ্যবিশিক্, অনেক গুণসমন্থিত 
পাঞ্চভেবতিক উপযুক্ত আহারদ্রব্য সম্যক্রূপে পরিপাক পাইলে তেজো- 
ভূত পরম সুক্ম সারপদার্থরূপে যে পরিণত হয়, তাহার নাম রস। 
সেই রসের আধারস্থান (অবস্থিতির পাত্র) হৃদয় । হুদয়ন্থ সেইরস উর্দ- 
গামী দশটী, অধোগামী দশটি ও তির্য্যগগামী চারিগী। এই চতুর্ববিংশতি 
ধমনীতে প্রবেশ করিয়। অদৃশ্য কাঁরণে ও অনির্ববচনীয় প্রভাবে অহরহ 
সমস্ত শরীরের তর্পণ, বঞ্ধনঃ ধারণ, যাপন, এবং জীবন ক্রিয়া সম্পন্ন করে। 

এই রম পদার্থ দেহের সর্বত্র যে গমনাগমন করে, উহার (রসের ) 

ক্ষয়বৃদ্ধিরূপ বিকৃতি দ্বারাই গতি অনুমিত হয়। সর্বব শরীরের অবয়ব, 
দোষ, ধাতু ও মলাশয়ানুসারী রসসম্বন্ধে এই জিজ্ঞ(সা (প্রশ্ন) হইতে 
পারে যে, এই রকি সৌম্য (শ্লেগ্মবৎ) না তৈজস (পিন্তবৎ)? তত্রভরে 
এই বলা যাইতে পারে যে, দ্রবানুলারী রস শরীরের স্সেহন, জীবন, 

তর্পণ ও ধারণ[দি ভেদদ্বারা সৌম্য বলিয়াই অবগতি হয়। সই রলই 
আবার যকৃ ও প্লীহাগত হইয়! রক্তিম! প্রাপ্ত হইয়া থাঁকে ॥ ১॥ 

প্রাণিগণের শরীরম্থ বিশুদ্ধ তেজদ্বার শরীরস্থ অব্যাপন্ন (অবিকৃত) 
রস রঞ্জিত হইয়া! রক্ত বলিয়! অভিহিত হয়। এই রসই স্্রীলোকদিগের 
আবওশোখিত রূপে পরিণত হইয়া রজো নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 
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সেই আ্বরজঃ দ্বাদশ বগুসরের পর নিগগত হইতে খাঁকে এবং পঞ্চা- 
শত ব€সরের পর ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ॥২॥ 

রক্ত এবং আর্ভব সৌম্য রস হইতে উৎপন্ন হইলেও গর্ভের কাঁরণ 
আগ্নি ও সোম & বলিয়! রক্ত ও আর্তন, এই উভয়ই আগ্নের়। অপরাপর 

আঁচার্ধ্যগণ জীবরক্তকে পাঞ্চভৌ তিক বলিয়াও বর্ণনা করেণ। কারণ, 
বিশ্রতা (আশমগন্ধি), দ্রেবতা, রাগ (রক্ততা,) স্যন্দন ও লঘুতা এই সমস্ত 
ভূম্যাদির গুণ রক্তে বিদামান আছে । রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে 
মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অশ্হি হইতে মজ্জ; এবহ 
মজ্জা হইতে শুক্ত উৎপন্ন হয়। আন্নও পানদ্রব্যের রস উক্ত সপ্ত 
ধাতুকে পোষণ করে । অপিচ পুরুষ রসাত্মক বলিয়] বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি 

অতি সাবধানে অন্ন পাঁন ও আচার দ্বারা রসের রক্ষা করিবে ॥ ৩ ॥ 

রস ধাতু গমনার্থক, স্বতরাঁং যে অহরহ গমন করে তাঁহ!র নাম রস। 

সেই রস ভুক্ত দ্রব্য হইতে এক দিবসেই উত্পন্ন হইয়া পচ দিবস কাঁল 
এক এক ধাঁতুতে অবশ্ফিতি করিয়। পঁচিশ দিনের পর ত্রিশ দিবস পর্য্যস্ত 

শুক্ররূপে এবং স্ত্রীলোকের আর্ভবরূপে পরিণত হুইয়] থাকে । ॥ ৪ ॥ 
রস ধাতু আঠার হাজার নববই কলা পরিমিত সময় রক্তাঁদি ধাতুতে 

অবস্থিতি করে। স্থশ্র্ত তন্ত্র এবং ভন্যান্য তন্ত্রেরেও এইমত। 

শব্দ অর্চি এবং জলের গতির ন্যায় সেই রস অতি সুক্ষমরূপে সমস্ত 
শরীরে সঞ্চরণ করিয়। থাঁকে। অর্থাৎ শব্দের ন্যায় তির্য্যকৃ দিকে, অর্টির 
(অন্নিশখার ) ন্যায় উর্ধদিকে এবং জলের ন্যায় নিম্মদিকে সঞ্চারিত 
হয়। ০ 

পূর্বেবাক্ত নিয়মানুস।রে স্থিরীকৃত হইল যে, রসধাঁতু একমাসে শুক্র- 
ধাতুতে পরিণত হয়, কিন্তু তাহা হইলে বাঁজীকরণশীল ওষধ প্রয়োগে কি 
প্রকাঁরে শুক্র শীঘ্র বিরেচিত হইয়! থাকে ? ইহার মীমাংসা এই প্রকাঁরে 
হইতে পাঁরে ঘে, যে সমস্ত ওষধির দ্বার! বাজীকরণ ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, 

সেই সমস্ত ওষধি যথানিয়মে প্রযুক্ত হইলে তাহাদের কাহাঁরও স্বীয় 

* তর্তব আগ্নেয় এবং শুক্র সৌম্য সুতরাং গর্ভ অগ্রিষোমীয়। 
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বলের উতৎ্কর্ষত হেতু, কাহারও স্বীয় গুণের উৎকর্ষত। বশত্ত, কাহারও 
বা স্বকীয় বল এবং গুণ উন্য়ের উৎ্কর্মতা প্রবুক্ত বিরেচক বস্তুর ন্যায় 

নরদেহে ক্রিয়া! প্রকাশিত হয়, স্ুতরাৎ শুরু শীত্র বিরেচিত হইয়। 

থাকে ॥৫ ॥ 

যদি একমাসে রপ গুক্ররূপে পরিণত হয়, তাঁহা হইলে শৈশবব- 
স্বায় শুকরের কোন রূপ চিহ্ কেন লক্ষিত হয় না? তাহার কারণ এই. 
যেমন পুপ্পমুকুলে গন্ধ আঁছে কিনা ইহ! সহজে উপলব্ধি হয় না অথবা 

মুকুলে গন্ধ আছে কিন্ত কলিকাবস্থাতে গন্ধের সুক্ষাতাবশত এবং 
পত্রকেশরাদি দ্বারা আরত থাকাপ্রযুক্ত স্পম্টরূপে অনুভূত হয় 
না, কিন্তু কালাস্তরে পুষ্প বিকসিত হইলে গন্ধ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হুইয়। 
পড়ে, সেইরূপ শিশুদিগের ও বয়সের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে শুক্রের ও 

রোঁমরাঙ্গীর প্রান্র্ভ'ব এসং বাঁলিকাঁদের ছার্ভবের“আধিক্য বিশেষতঃ 
স্্রীগণের রজোবৃদ্ধির সহিত স্তন ও গর্ভাশয়াদির বিশেষ বিশেষ লক্ষণ 
লক্ষিত হইয়! থাকে । কিন্তু অন্নরপ এইরূপ হিতকর হইলেও বৃদ্ধদিগের 

জরাপকক শরীরের পক্ষে ভক্রপ হিতকর নহে । 

রস ও রক্তাদি সাতটী পদার্থ শরীরকে ধারণ করিয়া আছে বলিয়! 
তাহাদিগকে ধাতু বলাষায়। এই সমস্ত ধাতুর বৃদ্ধি ও ক্ষয় শোণিতের 

উপর নির্ভর করে। সুতরাং শোণিতের হ্রাস বৃদ্ধির সহিত তাহাদেরও 

হাস বৃদ্ধির বিষয় বর্ণন কর! যাইতেছে । ॥ ৬ ॥ 
বাতাদি দ্বার! ঢূষিতরক্তের লক্ষণ । 

ফেণিল, কৃষণ ও ঈষৎ রক্তবর্ণ, রুক্ষ, অল্প ও অস্কন্দী (গ1ঢ়ত্ব রহিত) 

রক্তকে বাতহ্ুষ্ট রক্ত বলে?" 
পিতৃকর্তৃক দুষিত রক্ত, নীল, গীত, হরিত, শ্যাব ( হরিত কৃষ্ণ ) ও 

বিজ্গন্ধি (কীচামাংসের গন্ধযুক্ত ), পিপীলিক। ও মক্ষিকা দিগের 

অনভিলধিত এবং তরল ।, 

শ্লেম্সদুষিত রক্ত, পা ও লোহিতমিশ্রবর্ণবিশিষট, স্িপ্ধ, শীতল, 
গা, পিচ্ছিল, চিরআবী, এবং মাংসপেশীর সদৃশ । 
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ত্রিদোম দুষিত রক্ত কাজীর ন্যায়, িশেশতঃ হুরগন্ধযুক্ত । এতভিন্ন 
বাতাদির সমস্ত লক্ষণবিশিষ্ট । 

বাতপিন্ত ও কফের কোনও হ্ুইটা ছারা, দুষিত রক্ত উভয় লক্ষণা- 
ক্রান্ত হইয়। থাকে। প্রাণিগণের শরীরস্থ রক্তের সাধারণ বিবরণ স্থানা- 
স্তরে বর্ণিত হইবে ॥৭॥ 

বিশুদ্ধ শোিতের লক্ষণ 
যাহার রক্ত প্রকৃতিষ্থ, .সেই রন্ত ইন্দ্রগোপকীটের ন্যায় উজ্জ্বল, 

আনংহত এবং অবিবর্ণ। যাহাদের রক্তমোক্ষণ করা যাইতে পারে তাঁহা- 

দের বিষয় আঅক্টবিধ শঙ্ত্র কর্মধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইবে। নিন লিখিত 

ঘ্যক্তিগণের রক্তমোক্ষণ করা বিধেয় নহে । যথা ক্ষীণব্যক্তি, অন্্র- 
ভোজনহেতু সর্ববাঙ্গশোধী, পাগু রোগী, অর্শরোগী, উদরী, শৌষীঃ 
এবং গর্ভিণী এই ব্যক্তিগণের শোথাবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিবেন! ॥ ৮ ॥ 

অস্ত্র! আবপক্রিয়। তুই প্রকারে নিষ্পন্ন হয়। তাঁহাদের একের 
নাম প্রচ্ছন, অপরের নাম শিরাব্যধন। খজুঃ অসংস্কীর্ণ, সুঙ্নঃ অনবগাঁট়ঃ 

অনুন্তান ও সমান ভাবে এবং শীত্র শীঘ্র অস্ত্রপাত করিবে । কিন্তু অস্ত্র 

পাত সময়ে ইহা দেখা উচিত যে, মর্ম ও সন্ধি স্থানের বিদারণ অথবা! 
শিরা ও ন্নাযুর ছেদন ন। ঘটে। তাহাঁও অবাঁর 'অসময়ে বিদ্ধ হইলে 
ভুর্বিবদ্ধ হইলে শীতবাতের সময় আস্ত্রক্রিয়। সম্পাদিত হইলে এদং 

ভেজজনের পুর্বেবে বা ভুক্তমাত্র রত্ত মোক্ষিত হইলে শেণিতের 
গাঢ়তাপ্রযুক্ত রক্তত্রাব হয় না, হইলেও মতি ভল্ল পরিমাণে আব 
হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥ 

যাহার। মদ (বিসমদ্যজনিত বিকার), মুচ্ছ। ও পরিশ্রম দ্বার! রুষ্ট, 
বায়ু মল ও মুত্র যাহাঁদের রুদ্ধ, নিদ্রাভিভূত, ভীত, এই সমস্ত ব্যক্তির 
উপযুক্ত পরিমাণে রক্তআঁর হয় না॥ ১০ ॥ 

দূষিত রক্ত এরূপ কারণে পরিআবিত, না হইলে উহ! শরীরে 
থাকিয়। রক্তিমা, শরীরজ্ববলা, পাঁক ও শরীরে বেদনা উত্পাদন করে। 

অজ্ঞ চিকিৎসক কর্তৃক অত্যুঞ্ণকাঁলে, অতি ঘন্্াক্ত অবস্থায় ব। 
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যাঁহাকে অধিক স্বেদ দেওয়। হইয়াছে কিম্বা অতিবিদ্ধ হইলে অপরিমিত 
রূপে রক্তস্ৰ হয়। অপরিমিত রক্তসব হইলে, মস্তকবেদনা, দৃষ্টি- 
হীনতা, 'গধিমন্থ.( চক্ষুরোগ বিশেষ)'ও তিগ্লিররোগ, ধাতুক্ষয়, আক্ষে- 

পক ( ধনুষ্টগ্কারাদি ), পক্ষাঘাত, একাঙ্গ বিকার (বাঁতরোগ বিশেষ ), 
পিপাসা, জালা, থিক।, কাস, শ্বাস ও পাঙুরোগ উৎপন্ন হয়, এমন কি 
ইহাতে সৃত্যু পর্যন্তও ঘটতে পারে ॥ ১১॥ 

অতএব যাহার! সূর্যতাপাদি- দ্বারা অধিক তাঁপিত হয় নাঁই এবং 
অল্প পরিমাণে স্বেদ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে নাঁতিশীতোঞ্ কালে 
টা যবাগু পান করাইয়। রক্তমোক্ষণ করিবে। রক্তস্রাব করিবার 
সময়ে যখন দেখিবে যে, শোণিত নির্গত হইতে হইতে রক্তবর্ণ বিশুদ্ধ 
শোণিত নির্গত হইতেছে, সেই সময় শুদ্ধ বলিয়া জাঁনিবে। এবং যখন 
দেখিবে বে, রক্ত নিঃস্থত হইতে হইতে আপন। হইতেই সাব বন্ধ হয়». 
তখন সমাক্ বিসাঁবিত বলিয়া জানিবে। এতন্ডিন্ন শরীরের লঘুতা. 
বেদনার শান্তি, রোগের বলক্ষয় এবং মনের প্রসন্ন তাও সম্যক সাবের 

দারা সম্পাদিন্ত হইয়! থাঁকে। ত্বগ্ (ন্যফটাদশবিধ কুষ্ঠ) রোগ, গ্রস্থি- 
রোগ, শোথ, এব রক্তদোষ জনিত রোগ 'সমক্ত রক্তমোক্ষণশীল দিগের- 

কখনও জন্মে না ॥ ১২ ॥ 
রক্তআব যদ্দি-না হয়, তাঁহা হইলে কপূর; কুড়, তগরপাঁছুকা, পাঠ। 

€অকনদ ), দেবদারু; বিড়ুঙ্গ, রক্তচিতার মুল, মরিচ, পিপুল, শুঠ | 
গৃহধূম, হরিদ্রা, অর্কাঞ্কুর (আকন্দের অস্কুর) ও ডহরকরঞ্জ 

এই সমস্ত দ্রব্য যতদুর প্রাপণ্ত হওয়া যাইতে পারে, তিনটা, চারিগী 
অথবা সমুদাঁয় দ্রব্য চূর্ন.করিয়। তৈল ও.লবণের সহিত সিআিত করিয়! 
ক্ষতস্থীনে ঘর্ধণ করিলে সম্যক্ বূপে রক্তক্ান হইয়া থাকে । অতিমাত্র 
রক্তআাব হইতে থাকিলে লোধ; যষ্ছিমধু, প্রিয়ঙ্কু, রক্তচন্দন, 'গৈরিক 
( গেরিমাটী ), খুনা,রসাপ্রন, শাল্সলীপুষ্প, শঙ্খ, শুক্তি (বিনুক), 
মাষকলাই, যব এবং গোধুম, এই সমস্ত দ্রব্যের চুণ শন্কুলীতে করিয়া 
ক্ষতস্থানে অতি সাবধানে লাগাইয়|দিসে, গখব। শাল, সর্ভ, অর্জন, 
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অরিসেদ, কাঁকড়াশূঙ্গী ও ধব (খদির) এবং ধস্থন এই সকলের ত্বক্ চূর্ণ 
করিয়া ক্ষতশ্থানে লাগাইয়া দ্িকে। কিম্বা পউবন্তী দগ্ধ করিয়া তাহার 
ভ্ম, সমদ্রফেণ, লাক্ষাচুণ্ণ ও যথোক্ত ব্রণবন্ধন দ্রখ্য দ্বার! ক্ষতস্থানে দৃ়- 

রূপে বন্ধন করিবে । রোগীকে শীতল আচ্ছাদন, শীতল ভোজন, শীতল 
গুছে বাস, এবং শীতল বস্ত পরিষেক ও শীতল প্রলেপাদি ব্যবস্থা 
করিবে । ক্ষারকিত্ব। চগিদ্বারা বিদ্ধ করিলে কিছ্্ী বিদ্ধ স্থানের অধোভাগে 

সেই শিরাঁই পুনঃ ভেদ করিলে ও রক্তআব নিবারিত হয়। বলকরণার্থ 
রোগীকে কাকোলী' ও ক্ষরকাকোলী প্রস্তৃতির কথ, শর্করা ও মধুর 
সহিত সেবন করিতে দ্বিকে, কিম্বা রুষ্ণসাঁর ম্বগ, হরিণ, উরভ্র, শশক, 

মহিষ, '9 শুকরের রক্ত, ক্ষীর, যূন ও স্থন্সিগ্ধ সাংসরসের সহিত সেবন 
করিতে দিবে । অপর €রাগীর কোন উপদ্রন থাকিলে দোধানুযায়ী 
চিকিৎসা করিবে ॥১৩॥ 

অধিক পরিমাণে শেশিতআাবের দজণ ধাতুক্ষয় প্রবুক্ত অগ্নিগান্দ্য 
উপস্থিত হয়, এবং বায়ুর অত্যন্ত গ্রাবল্য ঘটে, স্বতরাং এমতাবস্থ।য় 

রোগীকে যত্বপূর্বক নাতিশীতল, লঘু, স্িগ্ধঃ রক্তবর্ধক, ঈষৎ ভজন স- 
বিশিষ্ট বা অগ্ররসবিহীন আহার প্রয়োগ করা বিধেয় | সন্ধান, 
সন্কোচন, ঘনীভূতকরণ ও পাচন, এই চাঁরি প্রকার উপাঁয় বারা 
রক্তআাব নিবারিত হয় ॥১৪ ॥ 

তন্মধ্যে কষায় বস্তদ্বার] ব্রণের সন্ধান € সঙ্কোচন ) শৈত্যক্জিয় 

দ্বার! শেণিতের গাঁঢত্ব সম্পাদন, ভশ্মাদ্বার। পাঁচন ক্রিয়। এবং দাহ দ্বার] 

শিরাসঙ্কোচন নিষ্পন্ন হয়। শৈত্যক্রিয়! দ্বারা শোণিত ঘনীভূত না 
হইলে সন্ধান (সঙ্কোচন ) যোগ, এবং সন্ধানক্রিয়! দ্বারা অভিষ্ট সাধন 
না হইলে পাচন প্রয়োগ করিবে । চিকিত্সক এই তিন উপায়ে যথা- 

বিধি প্রয়োগ দারা রক্তআঁব নিবারণ করিতে যত্ু করিবেন। কিন্তু 
এইসমস্ত উপায় নিচ্কল হইলে তদবন্থায় দাহই মহোপকারক 1 রক্তের 

দোঁষ সম্যকৃরূপে নিঃশেষিত হইয়া রক্তআব বন্ধ হইলে রোগ পুনর্বার 
জন্মে না বা বৃদ্ধি প্রার্তহয়না। দোষ খাকিতে আব বন্ধ হইলে পুনর্ববার 
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রক্তত্রাৰ না করিয়। সংশমনাদিদ্বারা রক্তের দোষ সংশোধন করিফা 
লইবে। কারণ, শোণিতই শরীরের মুল এবং শো ণিতই দেহকে ধারণ 

করিঘা থাকে । অতএব সর্ব প্রযত্বে শরীরস্থ শে।ণিত রক্ষণীয় এবং 

শোণিত দ্বার!ই শরীর রক্ষিত হয় ইহ! আক্ুবির্বজ্ঞানের স্থির- 
সিদ্ধান্ত ॥ ১৫ ॥ 

রক্তত্রাব যুক্ত ব্যক্তির বাযুবৃদ্ধ হইলে শীতল নি এবং 
ঈমছুষ্ণ ঘ্বতদার। বেদনা যুক্ত শোথে পরিষেক করি€ব ॥ ১৬॥ 

ইতি চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত । 

গর্চকদশ অধ্যায়! 

সবি 

দোঁষ ধাতু .ও মলাদির ক্ষয় এবং বৃদ্ধির বিবরণ। 

দোষ এবং ধাতুই শরীরের মূল ণ'। অতএব হে স্ুশ্রঙ্ত ! 

তাহাদের লঙ্গণ সকল বর্ণন করিতেছি শ্রবণকর। শরীরের স্পন্দন 

( স্চালন), শব্দ ও স্পর্শাদি ইন্দ্রিয়ার্থের উদ্বছন (ধারণ), আহার ছ্ব।রা 
পুরণ, রসমৃত্র ওপুরীষাদির বিরেক (পৃথক করণ) এবং শুক্র ও ঘুত্রাদির 
ধেগ ধারণ, এই সমস্ত কার্ধ্য বায়ুদ্বারা সম্পাদিত হয় | এই বায়ু পাঁচ 
অংশে বিভক্ত হইয়] শরীর ধারণ করিয়াথাকে | রঞ্জীনকাঁরিতা, পাক- 

কারিতা, ওজস্বিত1 (তেজক্কত1 ), মেধাবিত! এবং উদ্মতা পিত্ে র 

কার্য । এই পিত্ত পাঁচভাগে বিভক্তহইয়] অগ্নিকর্ন্মের সহায়তা সম্পা- 

* দেষা-বাযু, পিত্ত ও কক। ধাতু-রসও রক্তাদি। এবং উপধাতু মল ব। পুরী- 
ষাদি। 

+ বৃক্ষাদির যেমন উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের পক্ষে মূলই প্রধান, ভেমন শরীরের 
উৎপত্তি; স্থিতি ও বিনাশের পক্ষেও দোষ এবং ধাতুই প্রধান। 
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দন করে।, সন্ধিনন্ধন, ন্িগ্চতালম্পদন, ব্রপরোপণ' (ক্ষত পূণ হওয়া) 
শরীরপূরণ, এই সমস্ত শুগবিশিহ্ট, ল্েক্স।'পঁচভাগে বিভক্তহইয়! শরীরস্থ 
উদক ক্রিয়ার (জলের কার্ষের ) সহায়তা. করিয়া থাকে ॥ ১॥ 
রন ধাতু, রক্তের পোষণ এবং শারীরিক গ্রীণন ক্রিয়া সম্পাদন. 

করে। রক্ত ধাতু, বর্ণের প্রসন্নতা, মাংসের পুষ্টিসাধন এবং জীবনক্রিয়া 
সম্পন্ন করে| মাংস ধাতু ছার! শরীর ও মেদের পুষ্টি সাধন হয়। মেদ- 
ধাতু ছারা স্লেহ ও স্থেদের পুষ্টি এবং অস্থির দৃঢ়ত্ব সংসাধিত হইয়া 
থাকে । অস্থি ধাতু এরীরকে ধারণ, এবং মজ্জাধাতুর পোষণ করে। 
মজ্জধাঁতু দ্বার! প্রীতি, স্সেহ, বল, শুক্র, পুষ্টি এবং অস্থির পূর্ণতা সম্পা- 
দিত হয়। শুক্রধাতু ধৈর্য্য, চ্যবন (শ্ালন), প্রীতি (জ্্রীতেন্সেহ), দেহ-বল, 
হর্ষ ও বীজার্থ (গর্ভজনকশক্তি) উৎপাদন করিয়া! থাকে । পুরীষ (বিষ্ঠ।) 
দ্বারা উপস্তভ্ত (শরীর ধারণ ), বায়ু ও অগ্নিধ।রণ ক্রিয়! সম্পন্ন হয় । 

মৃত্রদ্বার1 বস্তি পুরণ ও ক্লেদনিঃসরপক্রিয়। নিষ্পন্ন হয় । স্বেদদ্বারা শরীরস্থ 
ক্লেদনিঃসরণক্রিয়া এবং চর্ম্দের কোমলত্ব সম্পাদিত হয়। আর্তব, 
রক্তের লক্ষণীক্রান্ত এবং গর্ভজনক। গর্ভ, গর্ভলক্ষণাক্রান্ত। স্তন্য 
(স্তনত্প্ধ ) স্তনের গীনত্বজনক এবং জীবনের হিতকাঁরী। অতএব এই 

সকল দোষ ধাতুর ও মলের পরীরক্ষণ কর! দর্বতোভাবে কর্তব্য ॥ ২ ॥' 
অতঃপর উহাদের ক্ষীণলক্ষণ বর্ণন কর যাইতেছে»_-অতি দংশো- 

ধন (বিরেচনাদি), অতিনংশমন, মলমৃত্রাদির বেগধাঁরণ, অসাতআ্যু অন্স 
ভোজন, মনস্তাঁপ, ব্যায়াম, অনশন ( উপবাঁল ) এবং অতিমৈথুন দ্বারা, 
শরীরস্থ দোষ, ধাতু ও মলাদির ক্ষীণত্ব সংঘটিত হয়। বাঁতক্ষয়ে মম্দচে- 
স্টতা (শঙ্গ পরিচালনে ঘনভিলাষ), ল্পভাষিতা, অল্পহর্ষ ও সংজ্ঞাহী- 

নতা জন্মে। পিভক্ষয়ে শারীরিক উত্মার ক্ষয়, গমিমান্দ্য এবং শরীর ও 
মনের প্রভার হীনতা জন্মে | শ্লৌম্সক্ষয়ে শরীরের রুক্ষতা, অন্তর্দীত, 

আমাশয়, ইতরাশয় ও মস্তিষ্কের শূন্যতা, স্দ্ধিশৈথিল্য, পিপাসা, দুর্ব- 
লত1 ও নিদ্র/নাশ হইয়া! থাকে । এই প্রকার অবস্থায় স্বমোনিবর্ধক 

অর্থাৎ বাঁতাদির পরিম।ণবর্ধক দ্রব্যাদি দ্বার: প্রতীকার করিবে ॥ ৩॥ 
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রসক্ষয়ে হুদয়ে বেদনা, হৃতকম্প, হৃদয়ের শুন্যতা এবং পিপাসা 

জন্মে। শোশিতক্ষয়ে চর্দ্দের কর্কশতা', তঞ্জ ও শীতল দ্রব্যে অভিরুচি 

এবং শিরা শৈথিল্য জন্মে। মাৎসক্ষয়ে স্ফিক (নিতম্ব ), গণ্ড, ওষ্ঠ, 
উপস্ছ (লিঙঈ্নাল), উরু, বক্ষ, কক্ষ, পিপ্ডিক! (জানুর নিন্বস্থ স্থুলমাংস- 
পি) উদর ও শ্রীবা, এই সকল স্থানের গুক্কতা, রুক্ষত1 এবং 
বেদনা, শরীরের অবগন্নত1 এবং খমনীর শিথিলত1| জন্মে। মেদঃ- 
ক্ষয়ে শ্রীহা-বৃদ্ধি, সন্ষিশুন্যতা ( সঞ্চিস্থীনে চর্ব্বির হীনত] ) শরীরের 
কক্ষত। উপস্থিত হয় এবং রোগীর মেহ্রমাংস (ন্সিগ্ধমাংস ) ভক্ষণে 
অভিলাষ জন্মে । অস্থিক্ষয়ে ঝুস্থিবেদনা, দন্ত ও নখ সহজে ভগ্ন এবং 

রুক্ষ হক । মজ্জীর ক্ষয় হইলে শুক্রের অল্পতা, পর্ববভেদ ( সন্ধিস্থ(নে 
বেদন1), অস্থিবেদনা, অস্থি শুন্ততা অর্থাৎ অস্থির মধ্যস্থানে যে 

তৈলাক্ত পদার্থ থাকে তাহার হ্রাস হয়। শুক্রক্ষয়ে লিঙ্গনাল ও অগ্ডে 

বেদনাঃ জ্ত্রীনংসর্গে আনিচ্ছা, বিলঘ্ে ও অল্পপরিমাঁণে শুক্র স্বলন 

হুইয়! থাকে । এই সমস্ত ক্ষতি পুরণার্থ ক্ষয়প্রাণ্ড ধাতুর বৃদ্ধি জনকদ্রেব্য 
প্রয়োগ করিবে ॥ ৪ ॥ 

পুরীমক্ষয়ে হৃদর ও পাশ্বদেশে বেদনা, অভ্যন্তরস্থ বায়ু শব্দ- 
পূর্বক ভঁদ্ধে গমন এবং কুক্ষিতে সঞ্চরণ করিয়া থাকে । মৃত্র- 

ক্ষয়ে মুত্রাশয়ে বেদনা ও মুত্রের অল্পতা হয়। এই সকল শ্ছলে পুরীম 

ও মুত্রবর্ধ দ্রব্য প্রয়েগ ছ।র1 উহাদের প্রতীকার করিবে । স্বেদক্ষয়ে 
রোমকুপের স্তব্ধতা, ত্বকৃশোষ, স্পর্শহানি, এবহ ঘর্মের বিনাশ হর। 
অভ্যঙ্গ ( তৈলাদি মালিশ) ও ন্মেদ দ্বার ইহার চিকিৎস। করিবে। 
আর্তবক্ষয়ে (স্ত্রীলোকের গর্ভজনক শোণিতক্ষয়ে) ঘথে।চিত সময়ে 
রজোদর্শন হয় না, অথন| হইলেও অল্লপরিষ।ণে হয় এবং যোনিতে. 

বেদন। হইয়! থাকে । ইহার প্রশমনার্থ সংশোধন এবং যথাবিধি আগ্নেয় 

দ্রব্য প্রয়োগ করিব। স্তন্যক্ষয়ে (স্তনস্ৃপ্ধক্ষয়ে ) স্তনদ্ধয়ের স্ানতা, 
স্তনছূগ্ধের অভাব বা অল্পতা হয়। এইরূপাবস্থাতে শ্লেম্বন্ধকদ্রেব্য 
প্রয়োগ করিবে। গর্ডক্ষয়ে গর্ভের ( গর্ভস্থশিওর ) অস্পন্দন ও কুক্ষির 
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(উদরের ) ননুচ্চত1 হইয়। থাকে । এই তাবস্থ(তে গর্ডিণীর আষ্টমমা- 

পের সময় রোগীকে ক্ষীরবস্তি প্রয়োগ এবং বলকারৰ ভ্রেব্য আহার 

করিতে দিবে | ৫ ॥ 
অভিবর্দিত দোষ, ধাতু ও মলের লক্ষণ। 

দোষ এসং ধাতুপ্রভূতি স্বীয়যোনি বর্দক দ্রব্য সেবন দ্বার। বর্ধিত 
হয় (%)। বায়ু বৃদ্ধি হইলে চন্মের কুশতা, কর্কশতা ও কৃষ্ণতা জন্মে। 

অপর, গাত্রস্পন্দন, উষ্ণপ্রিয়তা» অনি্রে!, উৎসাহহানি এবং পুরীষের 

গাঢ়ত। হয়। পিতৃবৃদ্ধি পাইলে শরীর পীত বর্ণের আভ1 ও সন্তীপযুক্ত 

হঞ্জ। এবং রোগীর শীতল বপ্তর প্রতি স্পৃহ। জন্মে; নিদ্রার অল্পতা, 
মুচ্ছ, শরীর ছুর্দল, ইক্্রিয়গণের দৌর্বল্য, পুরীষ মূত্র ও চক্ষু পীতবর্ণ 
হয়। কক রূদ্ধি পাইলে শরীরের শুরু তা, শৈতা, গুরুতা হয়ঃ মন এবং 
শরীরের অনমন্নতা, তন্দ্রা, নিদ্র!। এবং সন্ধিস্থ অস্থির বিশ্লেণ হইয় 
থাকে । রস বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে বমনেচ্ছা, এবং লাল।আব হয়। রক্তাধিক্য 

হইলে শরীর ও চক্ষু রক্তবর্ণ এবং শিরাসকল রক্তে পরিপূর্ণ হয়। মাংস 
বৃদ্ধি পাইলে স্ফিক্ (নিতন্ব ), গণ্ড, উপস্থ (লঙ্গনাল ) ওঠ, উরঃ, বাহু 
এবং জঙ্ঘ।তে মাংস বৃদ্ধি হয়। এতন্তিন্ন শরীরের গুরুত্বও অধিক হইয়া 

থাকে । মেদ বৃদ্ধি হইলে অঙ্গ প্রত্যক্গ সকল স্সিধ্, উদর ও পার্থদেশ 
বর্দিত হয়, কাস শ্বাসাদি রোগ জন্মে এবং শরীরে ছুর্গন্ধ হইয়া থাকে। 
অস্থি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে অধ্যস্থি ও অধিদন্ত প্রভৃতি রোগ জন্মে । মজ্ডঞা 
বদ্ধিত হইলে সর্ববাঙ্গের ও চক্ষুর গুরুত্ব সম্পাদিত হয়। শুক্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত 

হইলে অধিক পরিমাণে শুক্রআাৰ এবং গুক্রাশ্বরী রোগ হইয়া থাকে । 
পুরীষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে নীচপেটে ( তলপেটে ) বেদনা, আটোপ 
( গুড় গুড়াঁশব্দ ) হয়। মুত্র-বৃদ্ধি হইলে পুনঃ পুনঃ মুত্রত্যাগের ইচ্ছ! 
ব মূত্র নির্গত, মৃত্রাশয়ে বেদনা এবং উহার স্ফীততা জন্মে । স্বেদ বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হইলে চরমে ভুর্গন্ধ ও কণুয়ন হয়। আর্ভব বৃদ্ধি হইলে শরীরে 
বেদনা, অধিক পরিমাণে রক্তআব, শরীরে ডর্ববলতা ও গাত্রে হর্ন্ধ 

যে বস্ত কফ বৃদ্ধি করে, তাহাই কফের যোঁনিবর্ধক, এই নিয়মে সর্বাত্রই স্বযোনি- 
বন্ধক শব্ষের অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে । 
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জন্মিয়া থাকে। স্তন্য [ভ্তনছুপ্ধ) বৃদ্ধি হইলে স্তনঘয়ের স্থূলতা, পুনঃ পুনঃ 
ঢুপ্ধআাব এবং স্তনদ্বয়ে বেদনা জন্মে । গর্ভ বৃদ্ধি হইলে গর্ভকোষের 

€ জরায়ুর) অতিশয় বৃদ্ধি এবং শোথ জন্মে। যে সকল ক্রিয়াদ্বার! 
এই সকল অতি বদ্ধিত দোষের শমতা জন্মে, সেই প্রকার শংশোধন ও 
নংশমন উপায় অবলম্বন করিয়] উহাদের প্রতীকার করিবে ॥ ১১ ॥ , 

এই সমস্ত ধাতুর মধ্যে কোনও একটি পূর্বববস্তা ধাতু অধিক পরিমাণে 
বর্ধত হইলে ক্রমশঃ ততপরবর্ভী ধাতুও বর্দিত হইয়] থাকে । ম্ৃতরাং 

অতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত ধাতুর যথা কালে হ্রাস করাই উচিত॥ ৯২ ॥ 

বলের লক্ষণন। 

রস হইতে শুক্র পর্ধ্যস্ত সপুধাতুর পরবর্তী যে তেজ পদার্থ শরীরে 
বিদ্যমান থাকে, তাহাকে ওজঃ বলে । দেই ওজঃ পদার্থ ই বল বলিয়! 
অভিহিত হয়।% স্বীয় শাস্ত্রের সিদ্ধান্তই ইহার প্রমাণ। বলের দ্বার! 
মাংসবৃদ্ধি ও মাংসের স্থিরত1 সম্পাদিত হয় এবং শারীরিক ও মানমিক 
মস্ত কার্য্য অপ্রতিহতভাবে সঙ্ঘটিত, বর্ণের গ্রলন্নতা এবং উজ্জ্বলতা 
হয় এবং তন্তরেক্দ্রিয় ও বাহ্েন্দ্রির স্ব স্ব কার্য সাধনে সমর্থ হইয়! 
থাকে ॥১৩॥ 

শুজঃপদার্থের গুণ ও ক্ষয়ের লক্ষণ। 

গজঃধাতু সৌম্য, ম্িপ্ধ, শুক, শীতল, শরীরের স্থিরত। সম্পাদক, 
প্রপরণশীল, শ্রেষ্ঠগুণসম্পন্ন, কোমল, পিচ্ছিল; এবং প্রাণের প্রধান 
স্থান; এই ওজঃ পদার্থ প্রাণিগণের অবয়বস্বর্ূপ, স্থতরাঁং সমস্ত অবয়ব 

ব্যাপিয়৷ আছে। অপুর এই ওজঃ পদার্থের অভাঁব হইলে শরীর শীর্ণ 
হুইয়া যায়। অভিঘাত, ক্ষয় ক্রোধ, শোক, চিন্তা, পরিশ্রম ও ক্ষুধা 
ছার! ধাতুবাহী সত হইতে নিঃস্থত ও পরিচালিত হুইয়া ওজঃ 

সপামপা 

* এস্থলে ওজঃ পদার্থ এবং 'বল, এই উভয়ের চিকিৎসার সাম্যতা বশতঃ এক পদার্থ 
বল! হইয়াছে। কিন্ত বাস্তবিক ইহার! পৃথক্ পদার্থ । কারণ, বেদোৎপত্তি নামক অধ্যাক্গে 
কথিত হইয়াছে ঘে, আহারই গ্রাণিগণের বল, বর্ণ ও ওক: প্রস্থৃতির কারণ । 

৯১৯ 
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পদার্থ ক্ষয় গ্রাণ্ড হয়। সুতরাং শরীরিদিগের তেজ পরিচ!লিত হইয়। 
স্থানভ্রক্ট হইয়! পড়ে ॥ ১৪ ॥ 

ক্গয়ের তাঁরতম্যানুসারে সাধাসাধ্য লক্ষণ। 

. উক্ত অভিঘাতাঁদি কারণে 'গজঃ পদার্থের কোনরূপ বৈলক্ষণ্য ঘটিলে 
বিশ্রংল স্থ(ন চ্যুতি) ব্যাপন্না। (ক্ূপীস্তর) এবং ক্ষয়, এই তিনটি অবস্থা! 

ঘটিয়া থাকে । যথা 
বিঅংসে (স্থানচ্যুতিতে ) সন্ধিবিশ্লেষ, শরীরের দুর্বলতা! বাঁতাঁদি 

দোষের স্থানচ্যুতিঃ শারীরিক ও মানসিকক্রিয়ার বাধা জন্মে 

ব্যাপন্ষে (রূপান্তরে ) শরীরের গুরুতা ও স্তব্ধতা, বাত জনিত 

শৌথ, বর্ভেদ (বিবণ্ণত1), শরীরগ্রানি, ৭ সান্ধ-্বনদ্রো, এই সমস্ত লক্ষণ 

ঘটিয়! থাকে। হা, এবং লালাত 

ক্ষয়ে (ওজঃ ক্ষয়ে ) মূষ্্ু (বিভ্রশরাসকল রাওক।ব ) মাংসক্ষয়, মোহ 

(বৈচিত্য), প্রলাপ (শসম্বদ্বভীসন); এই সমপ্ত লক্ষণ জন্মে । এমন কি 

অবশেষে মৃত্যু পর্যন্তও ঘটিতে পারে ॥ ১৫॥ 

বলের (জের ) ব্যাপৎ, বিজ্রংসন ও ক্ষয়, এই তিনটা দোঁষও ইহাঁ- 

দের লক্ষণ অব্যবহিত পূর্বের বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই পুনর্পবার সংক্ষেপ 

করিয়। বলা যাইতেছে । যথ__ 

শরীরের সন্ধিবিশ্লেধাদি, দে(যবিঅংসন (বাঁতাদি দোঁষের স্থাঁন- 

চ্যুতি), শ্রম (ছুর্ব্বলতা), শারীকিক ও মানসিক ক্রিয়ার লাঘব, এই 

গুলি বলবিজহসের লক্ষণ । 

শরীরের গুকত, স্তদ্ধতা, গ্রাণি, বর্ণের দ্ূপান্থর, তক্দ্রা, নিদ্রা 

গ্রন্ভৃতি বলব্যাপন্নের লক্ষণ ॥ 

সুচ্া) মাংসক্ষয়। মোহ, প্রলাপ গ্রভৃতি এবং পুর্ববোক্ত লক্ষণ 

মমস্ত ও যরণ, বলক্ষয়ের লক্ষণ। 
উত্ত ভ্রিনিধ আবস্থার মধ্যে বলবিজআ্রংস ও বলব্যাপন্ে অবিরুদ্ধগুণ- 

বিশিউ ক্িয্ঃবিশেষের দ্বারা অর্থাৎ বাঁজীকরণ ও রসীয়ণাদি উপায় 
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দ্বার রোগীর বল বিধান করিবে । এতগ্িন্ন ক্ষয় লক্ষণাক্রাস্ত রোগীকে, 

পরিত্যাগ করাই বিজ্ঞ চিকিৎসকের কর্তব্য ৮ 
তেভ । 

তেজও আগ্নের পদার্থ। ক্রমশ পচ্যমাঁন ধাতু সকল হইতে 
উৎপন্ন শরীরাভ্যন্তরস্থ রনাখ্য স্সেহপদার্থই .তেছ ধর্ণিরা 'অভি- 

হিত। উক্ত বস। স্ত্রীজাতির শরীরে অধিক পরিমাণে আছে বলিয়। 
উহাদের শরীরের মন তাঃ সৌকুমার্ধ্যঃ রোমের অন্নত। ও কোমলতা 

উৎসাহ্-দৃষ্টি, শরীরের স্থিরতা, শক্তি (পরিপাক শক্তি) কান্তি ও 

দীপ্তি জন্মিয়। থাকে । তিক্ত, কষায়, শৈত্য, রুক্ষ ও বিষভ্তী *% বস্ত 

সেবন; মল ও মুত্রাদির বেগধারণ, স্ড্রীঘংসর্গ, ব্যায়াম ও ব্যাধির 
পীড়নে তেজঃপদার্থ বিকৃত হইয়া! থাকে । তেজের বিআ্রংসন (শ্ছান 
চ্যুতি) ঘটিলে শরীরের কর্কশতা, বিবর্ণতা, শরীর-বেদনা, এবং 

নিশভতা জন্মে। তেজের ব্যাঁপভ্ি সংঘটিত হইলে শরীরের কূশত! 
ও আগ্নমান্ব্য জন্মে এবং ধাতু শরীর হইতে অধঃ ও তির্য্যকৃভাঁবে 

পতিত হয়। তেজের ক্ষয় অর্থাৎ স্বপ্রমাঁপাপেক্ষা ন্যুন হইলে দর্শন- 

শক্তি ও অন্তরাগ্তির হ্রাস এবং বলের হানি হয়, বায়ুর প্রকোপ জন্মে” 
অবশেষে স্বৃত্যু পর্যযস্তও ঘটিয়। থাকে । এই ক্ষয়েও স্মেহ (ঘ্বত 
তৈলাদি ) পান, অভ্যঙ্গ ( মাঁলিস), প্রলেপ, পরিষেক, নিপ্ধ ও লঘু- 
দ্রব্য সেবন করা ব্যবস্থেয় ॥ ১৬॥ ্ 

যাহাদের শরীরস্থ দোঁষ (বায়ু, পিত্ত, কফ) ধাতু (রস রক্তাদি) মল 

বা! বল ক্ষয় গ্রাণ্ড হইয়াছে, সেই সেই ব্যক্তি স্বফোনিবর্ধক,অন্ন পানা্দি 
অভিলাষ করিয়| থাকে । অর্থাৎ বাতক্ষীণ ব্যক্তির বাত বর্ধক অন্ন 

পানাঁদতে, পিত্তক্ষীণ ব্যক্তির পিভ্তপোষণ দ্রব্যে, কফক্ষীণ ব্যক্তির 
কফ বদ্ধক বস্তুতে, মলক্ষীণ ব্যক্তির মলপোঁষণ দ্রব্যে এবং বলক্গীণ 

* যে সমস্ত বস্ত সেবন করিলে পাফাশধ গুভ্ভিত হয় এবং মল মুত্রাদি 5 
বহির্ণ হয় না, তাহাদিগকে ঝিষ্টর্ভী ্রধ্য বলে। 
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র্যক্তির বলকাঁরক বস্তুতে অভিলাষ জম্মে। ক্ষীণ ব্যক্তি যে যে আঁহাঁর 
দ্রব্যে অভিলাষ করে, সেই সেই আহার দ্রব্য প্রাপ্ত হইলে ক্ষী“ত! 
হইতে মুক্ত হইতে পারে । 

যাহার ধাতুক্ষয় প্রযুক্ত বায়ু, চৈতন্য ও শারীরিক ক্রিয়া বিনষ্ট 
হইয়াছে, কিন্ব। যাহার বল সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়. প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই 
ব্যক্তি অচিকিৎসনীয় ॥ ১৭ ॥ 

স্থলতার কারণ ও চিকিৎসা ॥ 

রমই শরীরের স্ুলতা এবং কৃষতার কাঁরণ। অধিকাংশ সময়েই 
ক্ষার রস শূন্য কফপ্রধান বস্তু ভোজন, ভূক্তদ্রব্য পরিপাক না ইইতে 
পুনর্ববার আহারগ্রহণ, ব্যায়াম ব শারীরিক পরিশ্রম হইতে বিরত এবং 
দিবানিদ্রায় রত থাকা, এই সমস্ত কারণে ভুক্তদ্রব্ত সম্যকৃরূপে 

পরিপাক পাঁয় না। স্থতরাং সেই সমস্ত অপর অন্নরস সর্বশরীরে 

সঞ্চারিত হইয়! স্সেহাধিক্য বসত মেদ বর্ধন করিতে থাকে । তজ্জন্য 
শরীরের অত্যন্ত স্থলত। জন্মিয়! থাকে। অত্যন্ত স্থুলব্যক্তির ক্ষুদ্রশ্বাস 
(অল্পপরিশ্রমে ইীপধর1) পিপাসা, ক্ষুধা, নিদ্রাধিক্য, ঘর্দ্মাধিক্য, গাত্র 

দৌরন্ধ্য, নিদ্রোকালে ঘর্ ঘর্ শব্দ, এবং গরদগদভাষিতা প্রভৃতি লক্ষণ 
জন্মিয়া থাকে । মেদ ধাতুর কোমলতা হেতু মেদস্থী ব্যক্তি পরিশ্রমের 
কার্ধয করিতে সমর্থ হয়না । কফ ও মেদ দ্বার আোত সমূহ রুদ্ধ হওয়াতে 

স্ত্রীংসর্গে পটুতা থাকে ন1 এবং অন্যান্য ধাতুরও যথোচিত পুণ্টিসাঁধন 
হয় না। প্রায়শ ধনীব্যভ্িগণ মেদস্বী হইয়া হর্ববল হয়। এব উহাঁ- 
দিগকে প্রমেহ, পিড়কা (ব্রণবিশেষ ) জ্বর, ভগন্দর, বিদ্রধি ও বাঁত- 
জনিত রোগ আপিয়া আক্রমণ করিয়া পরিশেয়ে সৃত্যুশয্যায় শায়িত 
করিয়! থাকে । ইহাঁও দেখা যায় যে মেদযুক্ত ব্যক্তির যে রোগই 
উৎপন্ন হউক, তাহাই বলবাঁন হুইয়! থাঁকে। তাহার কাঁরণ শ্রোত 

সকল মেদ দ্বারা রুদ্ধ থাকে। স্থতরাং রোগের মুলীভূত ফারণ 
স্বরূপ মেদধাতুর উৎপত্তির নিদাঁন ত্যগ করা কর্তব্য। স্থূলতা উৎপন্ন 

হইলে শিলাজতু, গুগ্গুল, গোমুত্র, হরীতকী, আমলকী, বছেড়া, 
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জারিতলোঁহ, রসাঞ্জন, মধু, যব, মুগ, কোরদূষ শ্যামাঁক (ধান্যবিশেষ ) 
এবং উদ্দালক প্রভৃতি মেদ বিনাশক ও আত বিশোধক দ্রব্য 

রোগ্িকে যথাবিধি সেবন করিতে দিবে, এবং ব্যায়াম ও লেখন-বস্তিক্ 

দ্বার মেদ ধাতুর শমতা করিবে ॥ ১৮ ॥ 
ক্শতার কারণ। 

নিরন্তর বাঁতবর্ধক দ্রেব্য সেবন, অতিশয় পরিশ্রম, অতিরিক্ত 
স্ত্রীনংসর্গ, অধিক অধ্যয়ন, ভয়, শোক, চিন্তা দ্বার] আকুল হওয়া, রাত্রি- 
জাগরণ, ক্ষুধা ও পিপাসা সহ্য করণ, কষায় বস্ত সেবন, অল্প আহার 

ইত্যাদিরূপ কারণে উপশোধষিত ( রুক্ষভব ও শুক্ধত] প্রাপ্ত) রসধাতু 
সম্যকৃরূপে শরীরকে পোষণ করিতে সমর্থ হয় না বলিয়া শরীরের 

পুষ্টিসাধন করিতে পারে না! হ্থতরাঁং শরীর অত্যন্ত কৃশ হইয়! 
পড়ে । অতি কৃশ ব্যক্তি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীতল বা উষ্ণ বায়ু, বর্ষা ও 
ভারাদি সহা করিতে সমর্থ হয় ন1। সর্বদ!] বাতরোগাত্রান্ত হইয়! 
হর্বলতানিবন্ধন কার্ধ্য করণে অক্ষম' হয়। এমন কি? অতি কৃশব্যক্তি 
কাস, শ্বাস, ক্ষয়রোগ, প্লীহা, উদররোগ; অগ্নিমান্দ্য, গুলা, রক্তপিত্ত 
এই সমস্ত রোগের মধ্যে কোনিও রোগাক্রান্ত হইয়া স্বতু্ত গ্রাসে পতিত 
হয়। পরন্ত ছুর্ববলতানিবন্ধন সমস্ত রোগই ভীষণরূপ ধারণ করিয়! 

থকে । অতএব যে যে কারণে শরীরের কৃশত। জমবে, সেই সমস্ত 
কারণ পরিত্যাগ কর] সর্ববভোভাবে বিধেয়। 

কশতার চিকিৎস 

কৃশতা জন্মিলে ্গীরকাকো লী, অশ্বগন্ধা, ভূমিকুদ্মাশ্, ভূমি আমলকী, 
শতমূলী, বেড়েল! বা! বাঁইরকলী, অতিবলা, ( পীতবেড়েল। ) নাঁগবল! 

( গোরকচাউল। ); এবং অন্যবিধ মধুর দ্রেব্য উপযুক্ত পরিমাণে লইয়! 

হদ্ধের সহিত পাঁক্ করিয়! কৃশব্যক্তিকে পান করিতে দিবে । আহারার্থ 
ছপ্ধ, দধি, স্বত, মাংস, শাঁলিততুল, যষ্ঠিকতগুল, যব, গোধূম ব্যবস্থা 

* লেখন বস্তির বিষয় চিকিৎসিত স্থানে বর্ণিত হইবে। 
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কারবে। দিবানিদ্রো, ব্রহ্মচধ্য ও অব্যায়াম (পরিশ্রগ হইতে বিরত 
থাকা), উহার পক্ষে প্রশস্ত ; অপর, পোষক ঘবৃত ও তৈলাদি দার! 
স্তিকর্মও করা উচিত ॥ ১৯ ॥ 

বলবান্ হওয়ার উপায় । 

যে ব্যক্তি পূর্বোক্ত গ্রকার স্থুলতা সম্পাঁদক ও কৃশতাঁজনক আহা- 
রাদি রা উপায় অবলম্বন করে, তাহার অন্নরস (আহার রস) শরীরে 

সঞ্চারিত হইয়! সমস্ত ধাতুরই সমভাবে পোষণ করিয় থাকে । স্থৃতরাৎ 
ঈদৃশ ব্যক্তি সমধাতুত্ব বশতঃ অতিস্থুল বা অতিকৃশ ন! হইয়া মধ্যশরীর 
বিশিষ্ট হয় ; এবং সর্ব প্রকার কার্্যসাধুনে সক্ষম হয়। পরন্ত শীতোঞ্চ, 
ক্ষুৎ পিপাপা, বর্ষা ও আঁতপে অভিভূত হয় না। প্রত্যুত এবন্িধ ব্যত্তি 

অন্যান্যাপেক্ষা বলবানই হইয়! থাঁকে। স্থতরাং মধ্যম শরীর সর্ববপ্ররত্তে 
রক্ষাকরা উচিত ॥ ২০ ॥ 

যে সমস্ত ব্যক্তি অতিকৃশ বা অতি স্থুল তাঁহারা নিতান্তই অকর্মন্য | 
মধ্যশরীর বিশিষ্ট ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ । কৃশব্যক্তিও স্থুলব্যক্তি হইতে 
অপেক্ষাকৃত, গুশংসনীয়। যেমন প্রজ্ভ্বলিত বহি পাত্রস্থ জলকে শোষণ 
করে, সেই রূপ দোষ (বায়ু পিত্ত ও কফ), স্বকীয় তেজদ্বার1 ধাঁতুসকল 
(রসরক্তাদ্দি বিনাশ করিয়া! থাকে । শরীরের পরিবর্তন ও অস্থায়িত্ব 

হেতু দোষ, ধাতু ও মলের পরিমাণ নিরূপিত হইতে পাঁরে না? 
অতএন চিকিৎসক সৃস্থলক্ষণ দ্বার! দোঁষাদির সমতা নিদ্ধারণ করিবেন । 

কারণ, কোন্ সময়ে দোঁষ, ধাতু ও মলের সমতা হয়, তাহা শরীরের 
সুস্থতার লক্ষণ ব্যতীত অন্য কোনও উপায়ে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় 

না। বিজ্ঞ চিকিৎসক ইন্ড্রিয়ের অগ্রদন্নত! "প্রভৃতি দর্শন করিয়! 

তনুমানে দোঁষারদির অসমতা। নির্ণয় করিবেন ॥ ২১ ॥ 
স্বাস্থ্যের লক্ষণ। 

যে ব্যক্তির দোষের (বায়ু) পিম্ত ও কফের)ও অগ্নির সমতা আছে, 
মাঁহাঁর ধাতু ও মল সমভাবে স্বত্ব কার্ধ্য করিতে থাকে, এবং আসমা, 

ইঞ্জিয়, ও মন প্রদন্ন থাকে, সেই ব্যক্তিই স্শ্ছ বলিয়া অভিহিত। 
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চিকিৎসকের কর্তব্য। 

বুদ্ধিমান চিকিপক হ্স্থব্যক্তির স্বাস্থ্য রক্ষা, অহ্থস্থ ভা আরোগ্য 
পর্য্যন্ত দোষ, ধাতু "ও মলের গ্রয়োজনানুসারে ক্ষীণত। ও পোষকতা। 
করিবেন ॥ ২২ ॥ 

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 

যোৌড়শ আধ্যায়। 

শপ 

কর্ণব্যধন ও কর্ণবন্ধন বিপি। 
অলঙ্কার পরিধানার্থ বালক বালিকাদিগের কর্ণ বিদ্ধ করা হইয়] 

থাঁকে। যষ্ঠ বা সপ্তম মাঁসের অর্থাৎ মাঘ ব| ফান্তনমাসে & শুরুপক্ষে 
প্রশস্ত তিথি, করণ (ব্যবকরণাঁদি ) মুহুর্ত, ও প্রশস্ত নক্ষত্র সমন্বিত 

দিবসে বলি (দেবতোদ্দেশ্যে নৈবিদ্যার্দি উপহার ) মঙ্গল ও স্বস্তি 
বাচন করিয়া ধাত্রীর ক্রোড়দেশে বালক বা! বালিকাকে উপবেশন 
করাইবে। বালককে খেলার বস্ত দ্বার প্রলোভিত করিয়া শান্তবন। 
করিবে । তদনন্তর চিকিৎসক আপন বামহস্তে বালকের কর্ণ আকর্ষণ 
করিয়া দেখিবেন যে, কর্ণের যেস্থান এত পাতল যে অপর পার্খস্থ 
সুর্ধ্যের কীরণ দৃষ্ট হয়, সেই দৈবকৃত ছিদ্রপথে সুচী ছ্বার। ধীরে ধীরে 
দক্ষিণ হস্তে বিদ্ধ করিবেন। কর্ণ অপেক্ষাকৃত দৃঢ় হইলে আরানামক 
তন্ত্র্ধার! বিদ্ধ করিতে হয়| বালকের দক্ষিণ ও বালিকার বাম কণ 
গ্রগম বিদ্ধ নি তৎ্পরে বিদ্বস্থানে পিচুবর্তি (সৃত্রবর্তি ) প্রবিষ্ট 

* আঘুর্ধেদ মতে সচাচন ভাদ্রমাঁস হইতে বৎসর গণনা আরম্ভ হয়। স্ৃতরাং যষ্ঠ ও 
স্ধম মাস দ্বারা মাঘ ও ফান্তন এই মাস্বয়ই পরিগ্রহীত হইয়। থাকে। 
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করিয়! সেইস্থানে বিদ্ধ না হইলে অধিক পরিমাঁণে রক্তআঁব হয় এবং 
অত্যন্ত বেদন। জন্মে। নির্দিটস্থান বিদ্ধ হইলে উক্ত প্রকার রক্তআবাদি 
উপদ্রব ঘটে না ॥১ ॥ 

অঙ্ঞব্যক্তি দারা যদৃচ্ছাক্রমে ক্স্থ & কালিকা, মর্ধারিকা, এবং 
লোহিতিকা নামক শিরা বিদ্ধ হইলে নানাবিধ উপদ্রব সংঘটিত হইয়া 
থাকে । কালিক! বিদ্ধ হইলে জর, বিদ্ধস্থানে জ্বালা, এবং বেদনা হুইয়! 

থাকে । মন্দ্ারিক1 বিদ্ধ হইলে বেদনা, জ্বর ও গ্রন্থিরোগ জন্মে । লোহি- 
তিক! বিদ্ধ হইলে মন্যাস্তস্ত, অপতানক, মস্তকবেদন। ও কর্ণশূল উপ- 

স্থিত হয়। এই সমস্ত উপদ্রব ঘটিলে তন্তৎ রোগের চিকিৎসা দ্বার! 
উহাদের প্রতীকার করিবে । পরজ্ত অমনোভত্ ও অপ্রশস্ত সুচীর দোষে 
এবং স্থুলবন্তির দোষে কিং বা যখোক্ত স্থানে বিদ্ধ না হইলে শোথ 
ও বেদন। দ্বার| বিদ্বব্যক্তি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া থাকে । এরূপাবস্থায় 
বস্তি শীপ্রব হিক্কত করিয়! যষ্টিমধু, এরগুমূল, মঞ্জিষ্ঠ1, যব ও তিল, এই 
সমস্ত দ্রব্য চূর্ণ করিয়া তাহাতে ঘ্বত ও মধু মিশ্রিত করিয়! বিদ্বস্থানে 
গ্রলেপ দিবে। এই প্রলেপে বিদ্বস্থান শুক্ষ হইলে পর, পুর্ব্বোজ্ত 
বিধানানুসারে পুনঃ বিদ্ধ করিবে | তিন তিন দিবস পরে ক্রমশ স্থূল 
বর্তি প্রবেশ করাইয়! দিবে, এবং আমটতৈল (অপকত তৈল) পিঞ্চন 
করিবে । ক্ষত এইরূপে দোষ ও উপদ্রব হইতে মুক্ত হুইলে ছিদ্র 
বদ্ধনার্থ লঘুবর্ধনক ৭ ধারণ করিবে ॥ ২0 

এইরূপে কর্ণের ছিদ্র বিশেষরূপ বর্ধিত হইলে, বাত, পিত্ত ও 

কফাঁদি কিম্বা তদ্ঘটিত কোঁনও রোগের শক্তিতে, অথবা কর্ণে কোন 
রূপে আঘাত প্রাপ্ত হইলে কর্ণ হ্রইভাগে বিভক্ত হইয়া যাইতে পাঁরে । 
কিরূপে সেই বিভক্ত স্থানের সন্ধিবন্ধন কর! যাইতে পারে, তাহার 
উপায় বর্ণিত হইতেছে । 

* কালিকাদি শিরার বিবরণ শারীর স্থানে বিবৃত হইবে । 
+ কর্ণের দোষবিশেষে অপামণর্গ (আপাঙ ), নিম, কার্পাস, প্রভৃতির, রি বা সীস- 

কাদি নির্শিত কর্ণালঙ্কারকে লঘৃবর্দনক কছে। . 
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- কর্ণবন্ধনের আক্কতি 1 

কর্ণবন্ধনের আকৃতি সংক্ষেপতঃ পঞ্চদশ প্রকার | যথ। ১ নেমি- 

সম্ধীনক,২ উৎপলভেদযক, ৩ বলুরক, ৪ আদঙ্গিম, ৫ গণুকর্ণ, 

৬ আহাধ্য, ৭ নিবেরধিম, ৮ ব্যাযোজিন, ৯ কপাটসন্ধিক, ১০ . অর্ধ- 
কপাটসদ্ধিক, ১১ সংক্ষিপ্ত, ১১ হীনকর্ ১৩ বন্তীকর্ণ, ১৪ যন্তিকর্ণ, 
১৫ কাকৌষ্ঠ। নেমিদম্ধানক-_ছিন্ন কণলতিকাদ্বয় বিস্তীর্ণ, দীর্ঘ ও 
ঘমভাবে বন্ধনের নাম নেমিসঙ্ানক-। উৎ্পলভেদ্যক--ছিন্নকর্ণলতিকা- 
ঘয়কে বৃতাকার, দীর্ঘ ও সয়ভাঁবে বন্ধনকে উৎপলভেদ্যক কছে। 
বলুরক-_ছিন্নকর্ণলন্তিকাদ্য়কে তত্ব, বৃত্তাকার ও সমান কররয়। বন্ধনকে 
বন্লুরক বলাযায়। আসঙ্গিম-_-অভ্যন্তর দীর্ঘাকার-বিশিষউ ষে- কর্ণল- 
তিকা, তাহা ছিন্ন হইলে, বাহ্যপালিমুলে যে বন্ধন কর] হয়, তাহাকে 
আসঙগ্গিম কহে। গগুকর্-কপোলমাংস কর্তন করিয়! দীর্ঘাকার 
বাহ্যপালিতে সংলগ্নপূর্ববক বন্ধনকে গণুকর্ণ বলে। আহার্য্য-_কর্ণ-, 
লিক অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইলে উভয় গণগুপ্রদেশ হইতে সানুবদ্ধ' মাংস 
আহরণপুর্বক বন্ধন করাঁকে আহার্ধ্য কহে॥ নির্ধেধিম_-যাহার কর্ণ- 

লতিকাদ্বয় মূলের সহিত ছিন্ন হুইয়াযায়, সেই পীঠোপমপালিকে কর্ণ- 
পত্রিকার উপরে ছিদ্র করিয়। তৎসহযোগে বন্ধনের নাম নির্বেবধিম॥ 
ব্যাযোজিম--স্থুলতা এবং ক্ষুদ্রতাবশতঃ ঘাহার কর্ণলতিকাদর অসম, 
তাহ! উ্ধলখন করিয়া নানাবিধ উপায়ে বন্ধন করাকে ব্যাযোজিম 
বল। যায়। কপাটসদ্ধিক__দীর্ঘাকার অভ্যন্তর কর্ণলতিকাকে অপর 

ক্ষুদ্র কর্ণলতিকার সহিত সংলগ্ন করিয়! কপাটের ন্যায় মিলনপুর্ববক 
বন্ধনের নাম কপাটনদ্ষিক। অদ্ধকপাটসন্ধিক-_দীর্ঘাকার বাহ্যপালিকে 

অপর ক্ষুদ্ধ পালি সহ নন্যন্তর প্রদেশ মিলন করিয়া অদ্ধকপাটবৎ ষে 
বন্ধন করা হর তাহাকে অর্ক পাটসন্ধিক কহে। এই দশ প্রকার 
কর্ণব্ধন সাধ্য ক । উহাদের আকৃতি স্বস্থ নাম দ্বারাই কথঞ্চিৎ 

* এই ছশপ্রকার রুন্ধন যোগ্য যে স্নস্ত .কর্ণততেদ জনিত রোগ, সমব্তই বিধিপূর্বক 
বন্ধনে প্রশমিত হয় বলিয়া উক্ দশ প্রকার বন্ধনকে সাধ্য বল! যায়। ঃ 
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পরিমাণে অনুমান করিয়] লওয়া যায় । সংক্ষিপ্তাদি পঁ/চপ্রকার বন্ধন 
অসাধ্য / তন্মধ্যে যাহার শঙ্চুলি ( কর্ণছিত্র ) শুক্ষ, পালি স্কীত, অপর 
পালি ক্ষুদ্র, তাহাকে সংক্ষিগত কহে। যে কর্ণপাঁলি যথাস্থানে অবস্থিত 
নহে এবং গণ্ড ও বাহ্যদিগের মাংসের ক্ষীণত! হয়, তাহাকে হীনকর্ণ 
বলাষায়। যে কর্ণলতিকাছয় সূন্ম্ন বা পাতলা, অসম ও ক্ষীণমাং স, 

তাহাকে বল্লীকর্ণ কহে। যে কর্ণলতিকা শ্রথিত-মাংসবিশিষট, স্তব্ধশির্পা 
দ্বারা আচ্ছাদিত এবং সূক্ষ্ম, তাহার নাম যষ্টিকর্ণ। যে কর্ণলতিকার 
মাৎস *শুদ্ষ, পালির অগ্রভাগ সুক্ষ, অথচ রক্তহীনতা লক্ষিত হয়, 
তাহাকে কাকৌষ্ঠকপা'লি বল! যায়। এই পাঁচপ্রকার কর্ণলতিক বিধ- 

পূর্বক বন্ধন করিলেও শোখ, জ্ব।লা, পকতা, রক্তিম, পীড়কা (স্ফোট ক), 
এবং রসরক্তাদির আব হইয়। থাকে । স্থৃতরাং উহাদের কোন উপায়েই 
শান্তি হয় না। ৩। রর 

ঘাহার কর্ণলতিকাদ্য় কর্ণগতযুক্ত নহে, তাহার কর্ণগীঠের ঠিক 
মধাস্থলে বিদ্ধ করিয়া বর্ধিত করিবে । * বাহ্যলতিক। দীর্ঘ হইলে অভ্য- 

স্তর পান্ধি করিবে, এবং অভ্যন্তরলতিকা দীর্ঘ হইলে বাহ্যসান্ধ বিধান 

করিতে । যাহরি কর্ণে একটীমাত্র লতিকা, কিন্তু তাহা যদি অত্যন্ত 
স্থুগ, বিস্তৃত ও দু হয়, তাহ! হইলে উহাকে ছুইভাঁগে উৎ্পপাটিত 

(চিড়িয়া) করিয়া! ছেদনপুর্ববক উপরিভাগে সংলগ্ন করিয়াদিবে। যাহার 

ক্লিক নাই, তাহার গণগুগ্রদেশ হইতে সরক্তমাংস উদ্৭পাটিত 
কব্িয়। তন্দীব। লিক প্রস্তত করিয়। দিবে 1৪ 

কর্ণবন্ধন-প্রণালী। 

কোনও রূপ কর্ণবন্ধন করিতে হইলে চিকিৎসক অগ্রোপহরণীয় 
অধ্যায়োক্ত যন্ত্রশস্ত্রাদিঃ বিশেষতঃ স্থরামণ্ড, ভুগ্ধ, জল, ধান্াস্্র এবং 
মৃগ্ময়পাত্রখশুচুর্ণ সংগ্রহ করিয়! বন্ধনকার্ধ্যে প্রবৃভ হইবেল.। বন্ধনার্থ 

সমাগত ভ্ত্রী কিন্বা পুরুষ, উভয়েরই কেশগুচ্ছ এইরূপে স্থরক্ষিত ব! 
কুদ্ধ হওয়া উচিত' যেন কাধ্যকাঁলে উহাতে কোনরূপ বাধা নাজন্মায়। 

এস্থলে ইহাঁও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে বন্ধ্যব্যক্তিকে পূর্ববদিবসে লঘুভো- 
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জন করাইয়! র।খিতে হইবে । তদনন্তর হ্তিকারী যোগ্য ব্যক্তি 
কর্তৃক রোগী ধৃত হইলে, ছেদ্য, ভেদ্য, লেখ্য ও ব্যধন কার্য্ের উপক- 
রণ সমন্থিত চিকিৎনক কর্ণ শোণিত পর্যবেক্ষণ করিবেন । কারণ, উক্ত 
শোণিত ছুট কি হুষ্ট। শে।ণিত বাতত্ুক্ট হইলে ধান্যান্ ও উষ্ণ" 
জলদ্বারা, পিত্তদুষ্ট হইলে শীতলজল ও ত্ুগ্ধদ্বারা, কফতুন্ট হইলে স্থুরা- 
মণ্ড ও উঞ্ণজল দর) কর্ণ ধোঁত করিবে ॥ তৎপরে ছিন্নপালি সম্পূর্ণ 
রূপে পুনর্ধবার অবলেখন করিয়া অনুন্নত, সমও সম্পূর্ণরূপে যথাস্থানে 
সমিবেশপুর্ববক যাহাতে রক্তআব বন্ধ হয়, এরূপভাঁবে সন্ধান করিবে । 
তদনন্তর যষ্্িমধুর কন্ক সন্ধিস্থানে স্থাপন করিয়1তদ্রুপরি তূল/'রাখিয়। 
বস্ত্রধণ্ড দ্বারা বেষ্টনপূর্ববক সুত্রদ্ধারাঁ নাত্তি দৃঢ়ও নাতিশিথিলগভাবে 
বন্ধন করিবে । বন্ধনের পরে স্ৃগ্ময়পাত্রখণ্ড চূর্ণ চতুর্দিকে হ্রক্ষণ করিয়া 
(মালিশ করিয়। ) দিবে । এইব্নপে বন্ধনকারধ্য সম্পন্ন হইলে রোগীকে 

বথাবিধি আহার বিহারের উপদেশ দিবে এবং দ্রিত্রণীয় অধ্যায়োক্ত 
বিধানানুসাঁরে চিকিম। করিতে থাকিবে ॥ ৫ ॥ 

উক্ত রোগী কর্ণসন্গিম্থান সঞ্চালন, দিবানিদ্রা, ব্যায়াম, অতিভোঁ- 

জন, স্ত্রীসংসর্গ, অগ্নিসস্তাপ, এবং অধিক কথা৷ বল! পরিত্যাগ ক্রিবেন। 
তিন দিবস পর্য্যন্ত কাচ। তিলটতৈল কর্ণসদ্দিস্থীনে সিঞ্চন করিবে, তিন- 
দিবন পরে তিলতৈল দ্বারা ভুল! আর্ডকরিয়া উঠাইয়া ফেলিবে | কিন্তু 
রক্ত পরিস্কৃত ন| হইলে, কিন্ব। রক্তপরিষ্কত হইয়াঁও রক্তআঁব নিবারিত 
না হইলে, অথব| রক্তের ক্ষীণতা লক্ষিত হইলে ক্ষত শুফ করা উচিত 

নহে । কারণ, বাতদ্ু্ট শোণিতপহ ক্ষত শুক. করিলে শিশ্রকাধ্যায়েক্ত 
, পরিপুটন নামক রোগ জন্মিয়। থাকে.। পিত্তছুষ্ট শে।ণিতের সহিত ব্রণ- 

শুক্ধ করিলে ক্ষতস্থানে জ্বালা, পাক, রক্তিমা, এবং বেদনা জন্মে। কফ- 
হন্ট রক্তলহ শুষ্ক করিলে ক্ষতে স্তস্তিতভাব, কণুয়ন উপস্থিত হয় । 
অতিমাত্র রক্তআাঁব থাকিতে ক্ষত শুফ করিলে অত্যন্তশোথ ও ক্ষত শ্যাম* 
বর্ণ বিশিষ্ট হয়। ক্লীণরক্তাবস্থার শুক্ করিলে-মাংপের অল্পতা ও কর্ণ 
লিক! বর্ধিত হয় না। যে সময় দেখিবে যে সন্ধিস্থান-উত্তমক্;প শু, 
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উত্ভ্ং মল দূরীভূত হইয়া স্বাভাবিক বর্ণ ধারণ করিয়াছে, সেই সময় 
কর্ণলতিক অল্পে অল্পে বৃদ্ধি করিতে থাঁকিবে। উক্ত লক্ষণ প্রকাশিত 
না| হইতেই বৃদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইলে লতিকাতে শোধ, স্বালা, 
পাঁক, রক্তিম ও বেদন। জঙ্ো, এমন কি পুনর্ববার ছিন্নও হইতে পারে ॥ 
অতএব সম্যক্ শুদ্ধ হইলে পালিবর্দনার্ঘ এই সুমন্ত বস্তপহ তৈলপাক 
করিয়া শ্রক্ষণ করিবে । বস্তু সকল যখা--গৌধা, প্রতুদা', বিক্রির, আনৃপ 

..ও গুঁদকপ্রাণীর বসা, এবং মজ্জা, ছুপ্ধ, ঘৃত, শ্বেতসর্ষপতৈল ; এই সমস্ত 

দ্রবোর মধ্যে যাহা যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা গ্রহণ করিবে, এবং 
আকন্দ (আকন) শ্বেত আকন্দ, বেড়েলা, (বাইরকলি) অতিবল! 

( গোরক্ষচাউলা), অনস্তমূল, অপামার্গ, অশ্বগন্ধা, বিদারিগন্ধ! (শালপর্ণী 

বা শালানী), ক্ষীরগু-্ল। ( ক্ষীরকাঁকোলী ), জলশুক (জলনীলিক1 নাঁমক 

জলস্থ রোমযুক্ত বিষাক্ত কীটবিশেষ ) এবং মধুরবর্গ (কাকোল্যাদিগণ) ; 
এই ওসধগুলি কন্ক করিয়! তৈল পাঁক করিবে । উক্ত তৈল কর্ণপালিতে 

মালিশ করিলে কর্ণপালি বর্ধিত হইয়া থাকে ॥৬॥ 

কর্ণ স্বে্দিত ও বর্দিত হইলে নিম্ন লিখিত স্নেহদ্রব্য ব্যবহার 
করিলে সমুদয় উপদ্রবের শান্তি হইয়! কর্ণ সম্যক রূপে দৃঢ় ও বর্ধিত 
হইবে । যব, জশ্বগন্ধা, যষ্টিমধূ ও তিল, গুই সমস্ত ব্য বাটিয়া কর্ণে 
লেপন বা! ঘর্ষণ করিবে । কিন্বা শতমূলী ও অশ্বগন্ধার কক্ষ, কন্কের 

চতুর্ণ তৈল ও তৈলের চতু্ণ ছুগ্ধ ; এই সকল বস্ত দ্বারা যঁধাবিধি 
তৈল পাক করিয়া মালিশ করিতে দিবে। অথবা পয়স্যা ( অর্কপুষ্পী) 
এরগুমূলও জীবনীয়গণ (কাঁকোল্যাদিগণোঁক্ত দ্ব্য) কন্ক করিয়। ছৃগ্ধের 
সহিত তৈল পাঁক করিয়] মালিশ করিতে দিবে । পুর্বেবাক্ত উপাঁয় অব-. 
লম্বিত হইলেও যদ্দি কর্ণ-বৃদ্ধি প্রাণ্ড না হয়, তাহ! হইলে কর্ণের 
'সপাঙ্গদেশ (কর্ণপত্রিক। নিন্দেশ ) ঈষৎ পরিমাণে ছেদন করিবে । 
কিন্তু যদি কর্ণের বাহ প্রদেশ ছিন্ন. হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই নানাবিধ 
উপগ্ব সঙ্ঘটিত হইবে । কর্ণবন্ধনের পর কিঞ্িৎ শু হওয়ামাত্রেই 
যদি কোন র্যক্তি কর্ণ লতিকা তৃদ্ধি করতে চেষ্টা! করেন, তাহা হইলে 



৬ম সৃক্রস্থান) ৯৬ 

অ)স্তরভাঁগ সম্যকৃরূপেশুক্ক ন। হওয়াতে অপক কৌশীর ন্য।য় স্ফীত 
হুইয়! শীত্রেই সন্ধি স্বলিত হইয়া যায়। অতএব অসসয়ে বৃদ্ধি না করিরা 
এইরূপাবস্থায় অর্থাৎ যে কর্ণলতিকায় রোমের উদ্গম হুইয়াঁছে,এবং 

ছিদ্রপথ সম্যকৃরূপ সুন্দর ও সন্ধিস্থান উত্তমন্ুপে সংলগ্ন হইয়নছে। অথচ 
নিন্নতা ওমত্যাদি কোনও দোষ ঘটে. নাই। অপর, দৃঢ়, বাহও 
অভ্যন্তর শুফ এব বেদনা রহিত, সেই কর্ণ যত্তের সহিত বৃদ্ধি 
করিবে ॥ ৭॥ ৃ ্ 

কার্ধ্যকৃশল ব্যক্তির নিকট রে নির্দিষ্ট সংখ্যা নাই। কারণ, 
যেক্ছ/নে যেরূপ বন্ধনের প্রয়ৌজন হয়, সেই স্থানে তাহাই করা উচিত ॥ 

হেস্থশ্রুত ! মনুষ্যের কর্ণ তলিকাতে যে সমস্ত রোগ জন্মে, তাহ! 

পুনঃ বর্ণন করিতেছি ;_-বায়ু, পি ও কফের প্রত্যেকটা, হ্ইগি ব1 
তিনটীই কর্ণলতিকাতে প্রকৃপিত হুইয়। নানাবিধ রোগ উৎপাদন করিয়া 
থাকে । বায়ু প্রকুপিত হইলে লতিকাতে বিক্ষোটক, স্তব্ধ! ও শোথ 
জন্মে। পিত্ত প্রকৃপিত হইয়1 জ্ব(লাঃ বিক্ফোটকঃ শোথ ও কর্ণপাঁক 

উত্পাদন করে। কক প্রকুপিত হইয়া কণ্ু,, শোথ, স্তব্ধতা ও গুরুতা 
জন্মায়। এই সমস্ত রোগ উপস্থিত হইলে. দোষানুযায়ী সংশোধন করিয়া 

স্বেদ, অভ্যঙ্গ, পরিষেক, প্রলেপ ও রক্তমোক্ষণ দ্র! চিকিশুসা করিবে । 
ৃহুক্রিয়। ও পোষক আহারের দ্বার। রোগীর বলবিধান করিবে। যিনি 
এই সমস্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ তাহাদারাই চিকিৎস! কর! রোগীর সর্ববতো- 
ভাবে কর্তব্য ॥ কর্ণপালিতে যে.সমস্ত উপক্রব উপস্থিত হয়, তাহাদের 
লক্ষণের সহিত নাম বর্ণন কর! যাইতেছে । যথা উৎ্পাঠক, উৎপুটক ও 
শ্যাবরোগ জন্মিলে লতিকা অত্যন্ত কণুযুক্ত হয়| অবমস্থ, রস্থিক, এবং 

জন্কুল রোগ হইলে লতিকাতে অত্যন্ত কু, জ্বালা, এবং ক্রাব জন্মে 

উহাদের প্রতীকরার্থ নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া! ও ওষধ প্রয়োগ করিবে । 
উৎপাঠক পোগে আপাউ, ধুন! (ধুপ), পারলি, লকুচের (ডেউয়। ব1 

মাঁদারের ) ছাল, একত্র বাটায়! প্রলেপ দিবে । এবং স্তক্ত ওমধ সহ- 

যোগে তৈল পাক করিয়া মাঙ্গিশ কুরিতে দিবে । উৎপুটক রোগে 



৯৪ . হাশ্রুতমংহিত! ॥ ১৬ অঃ 

সম্পাক (স্োঁদাইল বা কাঁনাইর লড়ি ), শোভাঞ্জন ( শজিন1 ), 

পু্ভীক (পুঁইিশাক); গোধার বস! বা মেদ) শুকর, গো, অথবা! 
হরিণের পিভ ও ঘ্বত, একত্র মিশ্রিত করিয়। গ্রলেপ দিবে । কিংবা! 

এই সমস্ত দ্রব্য সহযোগে তল পাক করিয়া মালিশ করিতে দিবে । 
শ্যাবরোগে গৌরী (হরিদ্রা) শ্যামলতা, অনন্তমূল, স্থগন্ধা (রাম) 
এবং তগুলীয়ক (বিড়ঙ্গ ), এই ওষধগুলি ছার! প্রলেপ দিবে, এবং 
উহাদের সহিত তৈলপাঁক করিয়। মালিশ করিতে দিবে । সকতুঁক রোগ 
জন্মিলে আকনদ. (শাকান্ক'), রসাঞ্জন, মধু ও উষ্ণর্কাজী একত্র মিশ্রিত 
করিয়! গ্রলেপ এবং উহাদ্বারা তৈলপাক 'করিয়া মালিশার্থ প্রয়োগ 
করিবে । যদি কর্ণরোগ ব্রণের ন্যায় (ক্ষতের ন্যায়) হইয়! দাড়ায়, 

তাহ! হইলে অভিজ্ঞচকিৎসক যষ্টিমধু, ক্ষীরকাঁকোলী ও জীবকাদি- 
গণোক্ত দ্রব্যসাধিত তৈল দ্বার! ব্রণরেঠপণ অর্থাৎ ক্ষত শুক্ক করিবেন। 
কৃতবংহণ হইলে গোঁধা, শুকর এবং সর্পের বস! প্রয়োগ করিবে & 

অবমস্থক হুইলে * গরপৌনুরী (পুণুরীয়াকাষ্ঠ), যষ্ডিমধু, সমঙ্গা 
(ব্রাহক্রান্তা ব! মঞ্সরিষ্ঠা), এবং ধব (বৃক্ষবিশেষ) এই সকল 
ওষধ বাটীয়! প্রলেপ দিবে, একং উহাদ্বারা তৈলপাক করিয়া মালিশ 
করিতে দিবে । কণুমানক রোগে সহদেব! ( দণ্ডোৎপল ), বিশ্বদেব! 
( গোর কচবউলা), ছাগন্ুপ্ধ ও সৈন্ধব একত্র করিয়া প্রলেপ দিবে । এবং 
এ সকল ওষধ সহযোগে তৈলপাক করিরা প্রয়োগ করিতে দিবে | গ্রস্থি- 
রোগে প্রথমত গুটিক আবিত করিবে । পরে সৈচ্ধবচূর্ণ দ্বার! প্রলেপ 

দিবে। জন্বুলরে।গে অন্ত্রদ্বার] অবলিখিত রুরিয়।৷ লৌধ্চুর্ণ বার ঘর্ষণ 
করিবে! তৎপর ছুগ্ধদ্বারা ধোঁত করিয়! ক্রমশ-পরিষ্কত হইলে শুক্ক 
করিবে ।ইর্ণআব রোগে মধুপরণী ( গুলঞ্চ বা গুড়চী), যষ্তিমধু, দেব- 
দ্বার এই সমস্ত দ্রব্য চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়। প্রলেপ 
দ্বিবে, এবং উহাদের সহযোগে তৈলপাঁক.করিয়! মালিশার্থ প্রশ্নোগ 
করিবে । দহ্যক্সান নামক রোগে যষ্টিমধু ও পঞ্চবঙ্ধল অর্থাৎ বট, 
যত্তডুমুর, প্রক্ষ € পাকুড় ), অশ্ব, কপিতন (আমড়। বৃক্ষ) ; এই সকলের 



১৬ আঃ সৃত্্রন্থান। ৯৪ 

ছাল বাটিঘ। তের সহিত মিশ্রিত করিয়া অথব। জীবকাদিগণোক্ত ড্রব্য 
ঘ্বতির সহিত মিশ্রিত করিয়! প্রলেপ দিবে ॥ ৮৪ 

ছিন্ননাসিকাঁর চিকিৎসা। " 

নাসিক ছিন্ন ছইলে কিরূপে তাহ! যথাস্থধনে সংস্থাপন এবং তত্রত্য 
ক্ষত শুক্ষ করিতে হয়, তাহ। বর্ণন করা যাইতেছে ১--নাপিকার পরি- 

মাণ কোনও বৃক্ষপত্রের মমান। সুতরাং সেই পরিমিত মাংস, ছিন্ন- 
নাসিকব্যক্তির় গণুস্থল হইতে কর্ন করিয়! নাঁসিকাগ্র বন্ধন করিতে 

হয় | উক্ত বন্ধনকার্ধ্য সম্পাদন করিতে বিশেষ নিপুণতাঁর আবশ্যক 
ছৃতরাঁং চিকিৎসক প্রাকৃতিক নলের চোঙ্গা বা এরগুপজের নলদ্বয় 

নানিকাঁর দুইরংস্ধ প্রবিষ্ট করিয়। দিয়! ন।সিক। উত্তোলিত করিবেন, 
এবং পতঙ্গ (রক্তচন্দন) যষ্তিমধু এবং রসাঞ্ুনদ্বার! শীত্র বিলেখন করিয়! 
গ্রগুস্থলের মাংস স্থাপনপূর্ববক উক্ত নাসিকাছয় অবলম্বন করিয়া সাঁব- 

ধানতাঁর নহিত স্ুন্দররূপে তুল। ও বন্ত্রখগ্ড ছার! রুদ্ধ করিবেন। তদন- 
স্তর তিলতৈল সিঞ্চন করিয়! রোগীকে ঘ্বত পাঁন করিতে দিবে । দ্বৃত 
সম্যক্রূপে জীর্ণ হইলে, যথ।বিধি ন্সিপ্ধবিরেচন প্রয়োগ করিবে | নাসা- 
সন্ধ যথাকালে শুক্ষ হইয়| আসিলেও যদি অর্দপরিমাণ অবশিন্ট থাঁকে 
তাহ। হইলে পুনর্ববার পুর্ববোক্ত নিপ়মানুসারে শুক্ষ করিতে গ্রয়াা 

পাইবে । নাপিক] উপযুক্ত পরিমাণ।পেক্ষ' ন্যুন হইলে, যথারীতি 

বিধানানুসারে ওষধাদি প্রয়োগ দ্বারা পরিবর্ধিত করিবে। অতিবর্দিত 

থাকিলে তাহার সমত) করিবে ॥ ৯॥ 

ছিন্নৌষ্ঠের চিকিৎসা । 

'ওষ্ঠ ছিন্ন হইলে ছিন্ননাসিকারচিকিৎমার বিধানানুসারে উহারও 

চিকিৎসা! করিবে । ওঠ্ঠের চিকিশুসাঁতে কেবল নাড়ীযান্ত্রের (চোঙ্গের) 
প্রয়োজন হয় না, নচেৎ অপরাপর অংশে উভয়তই চিকিৎসার সামঞ্জস্য. 
লক্ষিত হয়। খাঁহা1 এই প্রকার, চিকিৎসা করিতে সমর্থ, তাহার! 

রাজচিকিৎসক মধ্যে গণ্য ॥ ১০ ॥ 
ষোড়শ অধ্যায় সমাণ্ড। 



সপ্তদশ অধ্যঃ়। 
এ্প৫১০১0৫১৯ 

আম,পঁচ)মান ও পক্কাবস্থার বিবরণ । 

গ্রস্থি, বিদ্রুধি, অলজী প্রভৃতি নাঁমাবিধ আকৃতি বিশিষ্ট প্রায় 
রোগই শোঁথ হইতে উৎপন্ন হয়। নানালক্ষণাক্রাত্ত, বীন্তীর্ণ, গ্রস্থির 
ন্যায়.উন্নত, সম বা বিষম, চর্শ্ট ও মাংলাবলম্থী, বাত পিত্তাদি দোষের 
একটা ছুইটা বা তিনটা দ্বারা দূষিত শনীরের কোনও স্থানে সমুখিত 
স্কীতির নাম শোথ ॥ ১৪ ূ 

শোথ ছব্বপ্রকার, যথা--ধাতজনিত, পিত্জনিত, কফজনিত, 

রক্তজনিত, ত্রিদোষদনিত ও আগন্তর্জ। শোথ লম্বন্ধীয় দোষের 
রূপবোধক লক্ষণসমস্ত বর্ণন কর। যাইতেছে ;-_-বাঁতজনিত শোথ 
অরুণ বা কৃষ্ণবর্ণ, কর্কশ, স্ব, অনবস্থিত (চঞ্চল) এবং তোদাঁদি 
বেদনাযুক্ত । পিতজনিত শোখ সরক্ত পীতবণ মৃদু, শীত্রআবী, 
এবং চৌসাদি বেদনা বিশিষ্উ। কফজনিত শোথ পাওু বা শুর্ুবর্থ, 
কঠিন, শীতল, স্সিদ্ধ, মন্দআাবী এবং কণু-্রস্থৃতি বেদনাযুক্ত। ভ্রিদোষজ 
শোথ কৃষ্ণ পীতাদি বর্ণ বিশিষ্ট, ওষচোধাদি বেদনাফুক্ত ॥ রক্তজনিত 
ঞোথ পৈত্তিক শোখের লক্ষণাত্রান্ত, বিশেষত অত্যন্ত কৃষ্ণ বর্ণ। 
আগন্তজ শোথ পিস্ত ওরক্তজনিত শোথের লক্ষণ (বশিস্ট, এবং 
আরক্তিম ॥ ২ ॥ 

চিকিৎস-বিপর্ায় নিবন্ধনই হউক অথবা দোষের বাল্য বশতই 
হউক, 'বাহ্য ও আত্যস্তরিক ক্রিয়াদারা শোথ প্রশমিত না হইলে 
প।কিতে আরম্ত হয় । সুতরাং শোথের অমাবস্থা পচ্যমনবস্থা ও পক. 
বস্থার লক্ষণ পরিজ্ঞাঁত হ্ওয়া আবশ্যক । অতএব উহাদের লক্ষণ নমস্ত 
“বিকৃত হইতেছে ॥ . 

যে শোথ স্পর্শ করিলে অল্প উষ্ণ এবং চর্ম বর্ণের ন্যায় বর্ণ- 
বিশিষ্ট লক্ষিত হয় শোথে অপেক্ষাকৃত শৈত্যাধিক্য.থাকে, অল্প বেদ! 
অনুভব হয় এবং শোঁথের উচ্চতা কম থাকে ত.হাকে আমশোথ বলা 
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ঘল। যায় । উক্ত আমাবস্থার এই আভ্যন্তরিক লক্ষণগুলি হইয়া থাকে ; 
ঘথা-_শোথের অভ্যন্তর প্রদেশ ঘেন সুচীঘারা বিদ্ধ হইতেছে, কখনও 
যেন পিপীলিকায় দংশন করিতেছে, কিম্বা ইতস্তত সঞ্চরণ করিতেছে 

কখনও বোধ হয় ষেন অস্ত্র বার! বিচ্ছিন্ন, কখনও বা শেল বিদ্ধ হই- 
তেছে, কিন্ব! দণগ্ুঘারা যেন আঘাত পণ্ড, এবং হস্তদ্বারা অবপীড়িত 

ব৷ অঙ্কুলীদ্বার। বিঘট্িত, কিন্ব! অগ্নি, ক্ষারাদি দ্বার দগ্ধীভূত হইতেছে । 

এইরূপে ওষ চোষ, পরিদাহাঁদি উপদ্রব আনিয়া উপস্থিত হওয়ীতে 
রোগী বৃশ্চিক বিদ্ধের ন্যায়-শয়ন, উপবেশন প্রভৃতি কোনও কার্ষ্যে 
শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় ন! । 

শোথের পচ্যমানা বস্থা। 

যখন দেখিবে যে» স্ফীত বস্তির ন্যায় বিস্তৃত হইয়া শোখের চর্ম 
বিবর্ণ হয়, পূর্ববাপেক্ষা শোথের বৃদ্ধি, জ্বর, দাহ, পিপাসা! এবৎ ভক্তে 
(ভাতে ) অরুচি হইবে, তখনই ফোঁড়ার পচ্যয়ান অবস্থ। বলিয়! 
নিদ্ধীরণ করিবে ॥ ৩ ॥ 

শোথের পক্কলক্ষণ ৷ 

যে সময়ে শোথের বেদনার শাস্তি, বর্ণ পাও, উচ্চতার হানি, স্থানে 

স্থানে চন্দন শিথিল, কোথাও বা চর্ম ফাটিয়৷ যায়; শোথ অঙ্গুলী দার! 
পীড়িত হইলে কোনও স্থান নিন্গ, কোনও স্থান উচ্চ হয়; অপর, 

যেমন বস্তিতে (চর্্নপুটকে ) জল সঞ্চুরণ দৃষ্ট হয়, তদ্রপ শোথের 
এক পার্থখে পীড়ন করিলে পুষের নঞ্চরণ লক্ষিত হয়। কোন ২ সময়ে 
পুনঃ পুনঃ বেদনোদগমে কণ্ড, শোথের অনুন্নততা, উপদ্রবের সান্তি 
হয়; এবং রোগীর আহারে অভিলাষ জন্মে । তখন শোথ (ফোড়া) পঞ্ক 
বলিয়া জানিবে ॥ ৪ ॥ 

কফজ বা কোন প্রকার অভিথাতজ শোঁথের গম্ভীর গতি নিবন্ধন 
কৌন কোন চিকিৎসক ফোড়ীর কয়েকটী মাত্র পক লক্ষণ দর্শন 
করিয়া পককে অপক্ক মনে করিতে পারেন । কিন্তু যেস্ছলে শোথের 
বর্ণ শরীরের বর্ণেন্ধ সদৃশ, শৌথ শীতল, স্থূল, বেদনার অল্পতা! এবং 

১৩ 



৯৮ ্ জুশ্রচতসংহিত! ॥ ১৭ চাঃ 

প্রস্তরের ন্যায় কঠিন লক্ষিত হয়, সেই স্থলে চিকিৎসক শোথকে 
€ফোঁড়াকে) নিশ্চয়রূপে পক বলিয়া অবধারণ করিতে পারেন* ॥ ৫ ॥ 

গ্রকৃত চিকিৎসকের লক্ষণ। 

যে ব্যক্তি আম, পচ্যমাঁন এবং পক্কাবস্থা সম্যকৃরূপে অবগত হইতে 
পারেন, তিনিই প্রকৃত চিকিৎসক মধ্যে গণ্য । ইহার বিপরীত লক্ষ- 

'পাক্রান্ত ব্যক্তিগণ চিকিৎসক-বেশধারী চৌবর্য্যবৃত্তি অবলম্বীমীত্র ॥ ৬ ॥ 
দোষরয়ের পাচকতাঁর শক্তিনির্ণয় । 

বায়ু ব্যতীত বেদন! জন্মে না, পিত ব্যতীত পাঁক-ক্রিয়া নিষ্পপ্ন 
হর ন।, এবং কফ ব্যতীত পু জন্মে না। অতএব শোঁথ পাঁকিবার 

সময়ে সমস্ত দোষই (বায়ু, পিভ ও কফ) একত্র কার্ধ্য করিতে থাকে | 
কিন্তু অপরাপর পণ্ডিতগণের মত এই যে, শোথ জন্মিবার কিছু কাল 
পরে পিভ প্রকুপিত হুইয়। বায়ু ও কফকে বলপুর্ববক বশীভূত করিয় 
বরক্তকে পাক করিয়া পুযর্ূপে পরিণত করিয়। থাকে ॥ ৭ ॥ 

অপক্ষ শোথচ্ছেদনের ফল । 

শোথ সম্যকৃরূপে পাঁকিলে অস্ত্র. ছারা চ্ছেদন করা উচিত । যদি 
চিকিৎসকের বুঝিবার দোষে অপক শোথ ছিন্ন হয়, তাহাহইলে 
মাংস, শিরা, ম্বাযু, অস্থি এবং সন্ধিতে অত্যন্ত বেদনা, অধিক পরি- 
মাণে রক্ত আব, বেদনার প্রাছুর্ভীব এবং অবদরণ (বিদরণ ) প্রভৃতি 

ৰহুবিধ উপদ্রেব কিন্বা! ক্ষতে বিদ্রেধি জন্মিয়! থাকে । যদ্রি সেই চিকিৎ- 
সক ভয় বা মোহ (অজ্ঞানত। ) বশতঃ পন শৌোথকে অপ যনে 

€*) এস্থলে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে যে, উল্লিখিত পরু লক্ষণ গুলির সহিত 

উপরোক্ত পক লক্ষণের কোন রূপ সৌপাদৃশ্য লক্ষিত হয় না, খথচ উহার কি প্রকারে 

পরুলক্ষণ বলিয়া মনে কর! যাঁইতে পারে ? উত্তর ;__মনে কর শোথের গম্ভীর গতি 

বশভঃ (মাংসের মধ্য দিয়া গতি বসতঃ ) উপরের বর্ণ কোন রূপ বিকৃত না! হইয়াও 
বাহ্যদেশে শাতলতা' প্রভৃতি অবশ্যই ঘটিতে পারে। কিন্তু অভ্যন্তরে পাঁক এবং উষ্ণাদি 

লক্ষণও ঘটিতে পারে। স্তরাং যে স্থলে ফোড়ার বর্ণ শরীরের বর্ণের সদৃশ, শোঁথ শীতল 
ইত্যাদি লঙ্কণ ঘটিবে, সেই ছলে অভ্যন্তরে বেদনার অন্নতা। ও পাক প্রভৃতি বাতি 
ঘটিবে। 
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করিয়! দীর্ঘ কাল অস্ত্রক্রিয়। হইতে নিৰৃত্ত থাঁকেন, তাঁহাহইলে শোঁথ 
অধোদিকে পরিবর্দিত হয়, এবং পয বহির্দেশে পথ প্রাপ্ত না. হইয়া 
স্বকীয় আশ্রয় স্থান ভেদ করিয়া ইতস্তত বিস্তুত হইয়া পড়ে এবং বৃহ 
শোষ (নালি) জন্মায়। হৃতরাঁং সেই ক্ষত কৃচ্ছ,সাঁর্য বা. অসাধ্য 
হইয়া! থাকে ॥ ৮.॥ 

রা চিকিৎসক । 

যেব্যক্তি অন্জ্রনতা বশতঃ আম. শোঁথ (কাঁচা ফে।ড়া) চ্ছেদন করে, 

এবং যে বাক্তি পকশোথকে অপক মনে করিয়! উপেক্ষা অর্থাৎ কাঁল 
বিলম্ব করে ; ঈদৃশ উভয় ব্যক্তিকেই চণ্ডীলের ন্যায় মনে কর। উচিত ॥ 

অন্ত্রসাধ্য শোথ রোগীকে অজ্ঞান করিবার উপার। 

চটকিৎসক অস্্র-ক্রিয়া করিবার পুর্ববে রোগীকে বলাঁধানার্থ হিত- 

কর আহার প্রান বরিবেন। অপর, যে ব্যক্তি অক্ত্রাথাতের বেদনা 
সহ্য করিতে অসমর্থ, তাহাকে তীক্ষ মদ্যপান করিতে দিবে %, এবং 

মদ্যপায়ী ব্যক্তি মীত্রকেই তীক্ষমদ্য পান করাইয়া লইতে হইবে | 
মদ্য আহাঁর সংযোগে রোগীকে মুচ্ছিত করে না বটে, কিন্তু মততা 
বশতঃ রোগীর অস্ত্রবেদনা অনুভব হয় না। পরন্ত আহারে বলের, 
পোষণ হয় বলিয়া ভুক্ত ব্যক্তি সহজে বেদনা ছার! অভিভূত হয় ন1। 
অতএব অস্ত্রকর্্ম করিবার পূর্বে রোগীকে ৭ অবশ্য ভোজন করা 
ইবে। কারণ, আহারে আভ্যন্তর প্রাণ (ওজোজনিত. বল, ) বাহ্ 
প্রাণের ছারা (আহাঁর জনিত উপচয়লক্ষণক্রীন্ত বলের দাঁর1) না 
(বলবান্) হইয়। অবিরোধে পাঁঞ্চভৌতিক শরীর ধারণে অমর্ণ হয় ॥ ৯ 

* কোন গুরুতর রোগে" অস্ত্ক্রিয়া করিতে. হইলে রোগীকে কিরূপে অজ্ঞান 
করিতে হয়, তজ্জন্য ষে প্রাচীন. পপ্ডিতগণ বিশেষ চিন্ত! করিয়াছিলেন, এই বিষয়টা তৎ- 
সন্বন্ধে বিণক্ষণ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। গ্রন্থকার এস্থলে আভাসমাত্র দিয়াছেন। কিন্ত 

স্থলবিশেষে উহার বিস্তৃত বর্ণন! প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। 
1+ অস্ত্র করিবার পুর্ব সমস্ত রোগীকেই যে ভোঁজন করাইতে হইবে, এমন নহে ।. 

যেহেতু মৃড়গর্ভ, উদর» অর্র্য অশ্মরী প্রভৃতি রোগে অভুক্কাবস্থায় অস্ত্র করার: বিধাঁন- 
জক্ষিত. হয়। | ১ 
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শেখ অল্পই হউক আর মহান্ই হউক, কোনও প্রকার প্রক্রিয়া 
ব্যতীত যদি পাকিয়! উঠে, তাহাহইলে সেই শোথ অত্যন্ত বিশালমূল, 
বিষম বিদগ্ধ ও অত্যন্ত অবগাঢ় দোষ হওয়াতে কৃচ্ছ,সাধ্য মধ্যে পরি- 
গ্রণিত হয়, অর্থাৎ উক্তাবস্থাপন্ন শোঁথ সহজ উপায়ে প্রশমিত হয় না । 
আলেপ (প্রলেপ), বিজ্রীব ও সংশোধন ক্রিয়া সম্যক্ প্রযুক্ত হইলেও 
যদ্দি শোথ প্রশমিত ন! হয়, তাহাহইলে দেই শোথ শীত্রই মম ও 
অনবগাড়রূপে পাকিয়া উঠে । এ পক্ক শোথ (ফোড়া) পীড়ন করিলে 

বর্তূলের ন্যায় হইয়া উঠে। 
পন্ক শৌোথ ছেদন না করিয়া উপেক্ষা! করিলে, যেমন বহি তৃণাঁ্দি 

পরিপূর্ণ প্রদেশ প্রাপ্ত হইলে, বায়ু কর্তৃক উদ্দীপিত হইয়1 উক্ত প্রদে- 
শকে বলপূর্ববক ভস্মসাৎ করিয়। থাকে, তন্দ্রপ পুয নির্গত হইতে না 

পারিয়। স্বশ্থানে থাকিন্বা ক্রমে মাংষ, শির! ও স্বীয় সকল বিনষ্ট 
করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥ 

পক্শৌথের এই ছয় প্রকার ব্রণের ক্রম, যথা ;--১ বিষ্লাপন 
(অঙ্গুল্যাদির মর্দনঘবারা শোথের বিলয় কর।), ২। অবসেচন (জলোৌকাদি 
ঘার! রক্তত্রাব কর1), ৩। উপনাহ (বন্ধন), ৪ ।০সাঁটন (বিদারণ ), 
৫€। শৌধন ( পুয়াদি নির্গত করণের উপায়), ৬1 কোৌপণ (ক্ষতের 

গহবরপুরণ করা বা ক্ষত শুক্ষকরণ ), ৭ । বৈকৃতাঁপহ্ (ত্বকের সমান বর্ণ 
করণোপায় )॥ ১১ ॥ 

সগ্ডদশ অধ্যায় সমাপ্ড ॥ 

অফটাদশ অধ্যায় ॥ 

ব্রণের আলেপন ও বন্ধনের বিবরখ । 

উষধের মধ্যে আলেপই ( প্রলেপই ) আদ্য ( প্রধান ) উপক্রম 

(প্রক্রিয়া ব। উপায়)। বিশেধতঃ ইহা সকলপ্রকার শোথে প্রযুক্ত হইতে 

পারে, এবং ব্যাধির শান্তি অতি শীত্্র করে বলিয়া সর্বপ্রকার প্রক্র- 
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যার মধ্যে আলেপই প্রধানতম ও্যধ ॥ কোন্ কোন্ রোগে কিরূপ 
আলেপ প্রদান করিতে হইবে, তাহা সেই সেই রোগে বর্দিত হইবে॥ 
আলেপের পর বন্ধই প্রধান । তদ্দার। ব্রণশুদ্ধি, ব্রণরোপণ ও অস্থি- 
সন্ধির স্িরতা সম্পাদিত হয়। গতি লোমে অর্থাৎ যেদিকে লোমের 
গতি, তাহার বিপরীত দ্বিকে আলেপন করিবে, অন্ুলোম ভাবে অর্থাৎ 

লোমের গতি যে দিকে, সেই দিক ভাঁবে আঁলপন করিবে না । 
আলেপ' প্রতি লোমক্রমে প্রয়োগ করিলে ওষধ লোমকুপদারা সহজে 
ঘন্মবাহী শিরাতে প্রবিষ্ট হুইয়া অবশ্থিতি করে এবং ক্রিয়া প্রকাশ 
করিতে সমর্থ হয় ॥ মিশ্রকাধ্যায়োক্ত পীড়ন দ্রব্য দ্বারা পীড়ন যোগ্য 
ব্রণ ব্যতীত অন্য ত্রণের আলেপ শুক না হওয়া পর্যান্ত পূর্ব্বে উপেক্ষা 
করিবে না। আঁলেপ গুক্ষ হইলে তুলিয়া ফেলিবে॥ কাঁরণ, শুক্ষ 
আলেপ নিষ্ষধল ও ব্রথজনক | উক্ত আলেপ তিনভাঁগে বিভক্ত, যথা 
প্রলেপ, প্রদেহ ও আলেপ। তন্মধ্যে প্রলেপ শীতল, তনু (পাতল) 

ও অবিশৌষী; কখন বা বিশোষীও হয়। প্রদেহ, উষ্ণ বা শীতল, 
বহুল বা অবহুল, এবং অবিশোষী | আলেপ এতন্মধ্যবরী গুণবিশিষ্ট । 
আলেপ দ্বারা রক্ত ও পিত্ত প্রসন্ন (পরিষ্কৃত ) হয়। প্রদেহ বাত-শ্লেক্স 

প্রশমক, সষ্কোচক, শোধক, ক্ষতের শুফত। কারক ব! গহ্বর পুর্ণকাঁরক 
এবং শৌথের বেদনা হারক। প্রদেহ ক্ষত ও অক্ষত উভয়বিধ রোগেই 
ব্যবহৃত হইতে পারে । ক্ষতস্থানে যাহা প্রয়োগ করা যায়, তাহাকে 

কন্ক ও নিরুদ্ধমলেপ কহে । এই প্রদেহ আব নিবারক, ব্রণের কোম- 
লতা! সম্পাদক, দূরিতমাৎপাপকর্ষক, (পচামাৎদ নাশক ), অভ্যন্তর 
ভাগের বেদন। নাশক, এবং ব্রণ শোধক । 

আবিদর্চ শোথে আলেপ প্রয়োগ কর! কর্তব্য। তদ্দার যে শোথের 

যে ওদষ, তাহা! প্রশমিত হয় এবং দাহ, কণ্ডু ও বেদন! দূর হুয়ঃ অপর 

ইহ! চর্ম পরিষ্কারের পক্ষে শ্রেষ্ঠ উষধ, এবং দুষ্যকৃত দাহ, তোদাদি 
বেদনা ও কণ্ডু নিবাঁরক । মর্্্থানে বা গুছ্যদেশে যে সমস্ত রোগ জদ্মে, 
তাহ।দের দোষ মংসোধনার্থ শীলেপন প্রয়োগ হিতকর। 
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পিত্তাধিক রোগের আলেপন দ্রেব্যে ৬ ভাগ ম্নেহ পদার্থ দিবে। 
বাঁতাধিক রোগের আলেপণবস্ততে ৪ ভাগ এবং কফাধিকের আলেপে 
৮ ভাগ ন্মেহ দিবে। আর্ড মহিষচর্্দ যত পুরু, তত পুরু করিয়া! আলেপ 
দেওয়] কর্তব্য । রাত্রিতে আলেপ প্রয়োগ করিবে ন। কারণ রাত্রিতে 
আলেপ দিলে ব্রণশোথের তাপ শৈত্যদ্বার অবরুদ্ধ হয়, এবং তাপ 
নির্গত হইতে ন! পারিলে বিকার বৃদ্ধি হওয়ার সস্তাবন] | 

যে রোগ প্রদেহ দ্বার নিবারিত হইতে পাঁরে, তাহাতে দিবাঁভাঁগে 
ভাঁলেপ প্রদান করিবে । পিন্ত-রক্ত ও. অভিঘাত জনিত এবং বিশেষতঃ 

সাবষ ব্রণশোথে কদাচিৎও পরুঠুষিত আলেপ প্রয়োগ করিবে না। 
কারণ, পধুষিত আলেপের ঘনত্ব বশত শোথের সন্তাপ, বেদনা ও 
ভ্বাল। বর্ধিত হয়। এক লেপের উপর পুনর্লেপ দিবে না| অথবা 

একই আলেপ দ্বার। পুনর্বব!র প্রদেহ প্রয়োগ করিবে না । কারণ শুক্ষতা 
নিবঙ্থন বীর্ধ্য হীন হয়ঃ স্তরাং এঁ গুক্ষ আলেপ প্রযুক্ত হইলে নিষ্ষল 

হইয়। থাঁকে। 
ব্রণ (ফে'ড়1) বন্ধন করিতে যাহা যাহ প্রয়োজন হয়, তৎসমস্ত 

বর্ণিত হইতেছে, যথা--ক্ষৌম ( পষ্টবস্ত্র, বা রেশমীর বস্ত্র ), কার্পাস 
(সুতার কাপড়), আবিক (মেষ বা ছাগরোম দ্বার নির্সিত) ভুকুল 
(সুক্বস্ত্র), কৌশেয় (রেশম ), পত্রোর্ণ (কম্বল), চীনবক্ত্র, পউবন্তর 

চর্ম, অন্তর্ববন্ধল (যে বন্ধলের বাঁছ্যদেশ পরিত্যাগ করা গিয়াছে ), 

অলাবুশকল ( লাউয়ের খাপড়।), লতাবিদল (লতার ব। বাঁষের চট।), 

রজ্জু ( দড়ী), তৃণফল ( শালী ফল প্রভৃতি 7 সন্তানিক! (হদ্ধের সর ) 

ও লৌহ ॥ ৩॥ | 
উক্ত বস্তু সকল রোগ, কাঁল ও প্রকরণ বিবেচন1 করিয়] প্রয়োগ 

করিবে। ব্রণবন্ধন প্রণালী চতুর্দশ প্রকার. ; যথা-_-১ কোশ, ২ দাস, 
ও স্বস্তিক, ৪ অনুবেল্িত, ৫ প্রতোলী, ৬ মণ্ডল, ৭ স্থথিকা, ৮ যমক, 
৯ খট্রা ১০ চীন, ১১ বিবন্ধ, ১২ বিতান, ১৩ গোফণ, ১৪ পঞ্চাঙ্গী। 
এই সমস্ত নাম দ্বারাই বন্ধনের গাকৃতি এক প্রকার ব্যাখ্যাঁত হইল ॥৪॥ 
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রদ্ধাঙ্থুলী ও আঙ্গুলী সকলের পর্ব কোঁশবন্ধন প্রয়োগ করিবে। 
সক্কীর্ণ ও সঙ্কোচিত অঙ্গে দাম বন্ধন ; সন্ধিঃ কুর্টক (পায়ের অস্গুষ্ঠ 'ও 

তাঙ্কুলীর মধ্যদেশ ) ভর স্তনান্তর, হস্ত ও পদতল এবং কর্ণেতে স্বন্তিক 
বন্ধন গ্রয়োঁজায । হস্ত পদাদি 'গঙ্গশাখাতে অনুযবেল্লিত বন্ধন; শ্রীবা ও 

মেডে (লিঙ্গে) প্রতে।লী বন্ধন, ব্ুত্তাকার শাঙ্গে মগ্ডলবন্ধন, ভা্ু্ঠ ও, 
অঙ্ছুলির এবং লিঙ্গাগ্রে স্থৃগিকা বন্ধন, যমকব্রণে ঘমকবন্ধন, হন্ুু, শঙ্খ 
ও গণ্ুস্থলে খট্রাবন্ধন, অপণঙ্গে (চক্ষের প্রান্তে ) চীনবন্ধন ) পৃষ্ঠ, উদর 
বক্গস্থলে বিবন্ধ নাঁমক বন্ধন, মন্তরকে বিতাননন্ধন, চিবুক ( থুতনি ), 

নাসা, ওষ্ঠ, 'ংশ (ক্বন্ধ ) ও বস্তিগ্রাদেশ (মৃত্রাশয়ে ) গৌফগবন্ধন; 

এবং জক্রর (কন ও বক্ষস্থলের ) উর্ধদেশে পঞ্চাঙ্গী নামক বন্ধন 

প্রয়োগ করিবে । অথবা মে বন্ধন ঘে স্থানে স্ুন্দররূপে সংলগ্ন হয় 

চিকিৎসক তাহাই সেই স্থানে প্রয়োগ করিতে পারেন । যন্ত্রণ অর্থাৎ 

পাঁদগ্রস্থির বন্ধন উর্ধা, অধ ও তির্য্যকৃ ভাঁবে করিতে হয় ॥ ৫॥ 

বন্ধন প্রণালী । 

বন্ধন করিবাঁর সময় পুর্ণ্বে!ক্ত বন্ধন দ্রেব্যগুলি প্রস্তত থাঁকা আবশ্যক । 

তম্মধ্যে প্রয়োজন মতে দৃঢ় পষ্টবস্ত্র বা কার্পাস বস্ত্রের খণ্ড বাঁ ফালী 
বন্ধনের উপযুক্ত করিয়]! লইয়া ব্রণমধ্যে বিকেশিকা ও উষধ প্রবিষ্ট 

করিয়! দিয়! ঘন ঘন জড়াঁইয়] বা পেঁচ দিয়া বামহাস্তে ঘুরাইয়া সরল- 
ভাবে ব্রণ বন্ধন করিবে, দেখিবে যেন বন্ধন শিথিল বা সঙ্কোচিত ন! 

হয়, অথচ বস্ত্রের কোমলতা থাকে । ব্রণের উপরে যেন বস্ত্রখণ্ডের 
পীড়াজনক গ্রন্থি (গিড় বা গাইট ) না থাকে । উল্লিখিত বিকেশিকা *%* 
অতিশ্রিপ্ধ, অতিরূক্ষ বাঁ বিষম করিয়া প্রস্তুত করিবে ন। কাঁরণঃ 

অতিন্সেছে ব্রণে ক্লেদাধিক্য, অতিরুক্ষতাঁয় চ্ছেদ, এবং অসমতা! 
নিবন্ধন ব্রণযুখ ঘর্রিত হইয়! খাঁকে ॥ ৬ ॥ রঃ 

*ওষধ কক্ষ, মধু ও ঘ্বত দ্বার! লিপ্ত বস্ত্রের বা! সুত্রের বর্তি বা বাতিকে বিকেশিক। 

কহে। - 
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ব্রণের আয়তন বিশেষে বন্ধ বিশেষ তিন গ্রকার ;'ষথা--গাঁ়, সম, 

ও শিথিল | থে বন্ধনে পীড়! বোধ হয়, কিন্তু বেদন। হয় না, তাঁহাকে 

গাঁটবন্ধ কহে। ধেবন্ধ উন্নতবা ফীপ-যুক্ত, তাহার নাম শিথিলবন্ধ | 
যে বন্ধন না শিখিল না গাঢ়, তাহাকে দমবন্ধ কহে ॥ ৭॥ 

তন্মধ্যে গাড়বন্ধ স্ফিক (নিতন্ব প্রোথ ), কুক্ষি, কক্ষা (বাহুমূল ) 

বঙক্ষণ ( উরুপন্ধি ), বক্ষঃস্থল এবং শিরোদেশে প্রযোজ্য | হস্ত, পাদ, 
ধদন, কর্ণ, ক, মেটু (লিঙ্গ ), অণ্ডকোব, পৃষ্ঠ, পার্থ, উদর ও বঙ্ষঃ- 
স্থলে মমবন্ধ, এবং অক্ষিতে ও সন্ধিন্থছনে শিথিলবন্ধ প্রয়োগ করিবে । 

ব্রণ পিতপ্রধান হইলে গাঢস্থানে সম, এবং সমস্থানে শিথিল বন্ধন 

করিবে। অপর, শিথিলস্থানের ব্রণ বন্ধন করিবে না। রক্তছুষ্ট শ্রণ- 
পক্ষেও এই নিয়ম অনুসরণ কর্পিবে। শ্লৈক্মিকব্রণে শিথিলস্থানে সম- 

বন্ধ ) সমস্থানে গারটবন্ধ ; গাঁঢস্থানে গাঢ়তর বন্ধন করিষে। এইরূপে 

বাতিক ব্রণ্ড বন্ধন করিবে। পৈতভিক ব্রণ শরৎ ও শ্রীক্মকালে দিবসে 

হইবার বন্ধন করিবে। রক্ত ব্রণও এইরূপ নিয়মেই বন্ধন করিবে। 
শ্ৈথ্িক ব্রণ হেমন্ত ও বসন্তকালে তিন দিবস পরে বন্ধন করিবে১- 

বাতছুষ্ট ব্রণেও এইরূপ নিয়ম অবলম্বন করিবে। এইরূপ বিবেচন! 
করিয়। সাধারণ নিয়মন্লে অন্য প্রক1র নিয়ম অবলম্বন করা যাইতে 

পারে । এস্থলে ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, শিথিল বন্ধস্থলে গাটুবন্ধ 

প্রয়োগ করিলে বিকেশিকার ক্রিঘ। প্রকাশ পাঁয় না বরং শোথ ও বেদ- 

নার প্রান্র্তাব হইয়! থাকে । গা ও সমবন্ধন যোগ্য স্থানে শিথিল 
বন্ধন করিলে বিকেশিক। পড়িয়া যায়, ব্রণবন্ধন বস্ত্রের ইতস্ততঃ পরি- 

চালন বশতঃ ব্রণমুখ ঘর্ধিত হয়। গাঢ় ও শিথিল বন্ধন যোগ্যস্থানে 
সমবন্ধ প্রযুক্ত হইলে কোন উপদ্রব ন1 ঘটিলেও বন্ধনের কোন ফল 
হয়না ॥।৮॥ 

বন্ধনের ফলাফল। 

অবিপরীত বন্ধনে অর্থাৎ বিধিপূর্ববক বন্ধন হইলে বেদনার উপশম, 
রক্কের প্রসন্নতা ও কোমলতা জন্মে। ব্রণ বন্ধন না করিলে বনমক্ষিকা, 
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মশ” তৃণ, কাষ্ঠ, প্রস্তরখণ্ড, ধুলী, শীত, বাত ও রৌদ্র প্রসৃতি ছার! 
অভিহত ক্ষতে নানাপ্রকার বেদন| ও উপদ্রেব সংঘটিত হয়, এবং কখন 
বা ক্ষত দূষিত হুইয়! আলেপন প্রসৃতি শীঘ্র শোষণ করিয়। থাকে ॥ ৯ ॥ 

অন্ছি চুর্ণিত, মথিত, ভগ্ন বা অতিপাঠিত হইলে কিংব! 
শিরা ও ন্ায়ু ছিন্ন হইলে বন্ধনদ্বার! পীত্রই শোৌথ দুরীভূত হুইয়!, 
বিশ্লোমাদ্দির শান্তি হয়; রোগী অনায়াসে শয়ন, উপবেশন ও গমনাঁ 
গমন করিতে মমর্থ হয়, এবং ব্রণও শীত ওক হইয়া যায় ॥ ১০ ॥ 

অবন্ধ্য ক্ষতের বিবরণ । 

পিত্ত, রক্ত, অভিঘাত বা বিষদ্বারা যে ব্রণ জন্মে কিংবা যে ব্রণ 

অত্যন্ত শোথ, জ্বালা, পাক, রক্তিম ও বেদনা দ্বার! আক্রান্ত হয়, 

অথব। ক্ষ/(র বা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়ঃ কিন্বা যে ব্রণ অত্যন্ত পাকিয়! 

দোমের প্রবলতা বশত বিশীর্ণমাৎশ যুক্ত হয়। সেই সমস্ত ব্রণ 

বন্ধন-যোগ্য নহে ॥১১॥ 

অর্থাৎ কুষ্ঠও অগ্নিদ্থ রোগীর ব্রণ, মধুমেহীর গীড়কা এবং যদি 
সুষিক বিষ দ্বারা বিষাক্ত ব। কর্ণিকার মাঁংস প]ক যুক্ত হয় এবং ভগন্রর 
রোগে যদি গুহ্যস্থান পাকিয়। উঠে, তাহা হইলে এ সমস্ত ব্রণ বন্ধন 

করিবে না; বুদ্ধিমান চিকিৎসক নিশেম বিবেচনা ও সাবধানভাঁর 
সহ্তি সাধ্যাপাধ্যতা নিদ্ধারণ করিবেন 1 এলং দেশ, দোস, ব্রণ ও খাতু 
বিবেচনা করিনা! ভ্রণ বন্ধন করিবেন । 

উদ্ধ, তির্যযক এবং আঅধেদেশ ভেদে ব্রণ বন্ধনের প্রণালী তিন 
প্রকার । বেউপায়ে ব্রণ বন্ধন করিতে হয়, তাহা অশেষ রূপেবর্ণিত হই- 
তেছে; ঘন কবলিকা।, মুন পউবন্ত্র, বিকেশিকা ও উষধ ছার] ব্রণ বন্ধন 
করিতে হয়। কিন্তু বিরেশিক1 ও ওয়ধ অতিশয় ন্নিঙ্কাদিদোষ যুক্ত 
ন। হওয়া কর্তব্য, কারণ, অতি ন্িপ্ধ বিকেশিকায় ক্ষতে ক্রেদ জন্ময় ; 
রুক্ষ বিকেশিক! ক্ষত ক্ষয় করে ১স্ুন্্যস্ত হইলে ক্ষত মুখ ঘর্ধিত হয় এবং 
বিষম হইলে ক্ষত বৃদ্ধি করে এবং স্তম্তিত ও আব জন্ন্থয়.; উপযুক্ত রূপ 

হইলে উহাতে ক্ষত"গুদ্ধ ছয়।. অতএব চিকিহুদক ত্রণ বিবেচনা রু্ধিয়গ' 
১৪ 
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উষধ যে।গ করিবেন। অপর, পিতস্তজও রক্তজ ক্ষতের বন্ধন দিবসে 
একধার মেচন করিবে, এৰং বাতজ ও কফজ ক্ষতের বন্ধন কাঁল- 

বিশেষে প্রুনঃ পুনঃ মোচন করিতে হয়। পরস্তু অনুলোম ভাবে নিল 

দেশ হইতে পীড়ন করিয়। পুয় নির্গত করিবে । বিচক্ষণ ব্যক্তি গুপ্রান্ত 
সমস্ত বন্ধন এবং সন্ষিবন্ধন বুদ্ধি পূর্বক করিবেন । এই প্রণালী মতে 
ওষ্ঠের সন্ধি ও বন্ধন করিবেন। বিজ্ঞ চিকিৎসক বুদ্ধিচালনা করিয়া 
উল্ত নির্দিষ্ট প্রণালী আনুবর্তন করিলেই এই রূপে অস্থি যোজন! 

করিতে পারিবেন ॥ রোগী গমনাগমন, শয়নোপবেশন, হস্তী ও অশ্ব 

গ্রভৃতি বিধিধ প্রকার যানে গমন করিলেও বন্ধনগুণে ব্রণ দূষিত হইয়! 

অস্থি সন্ধি খুলিয়া! যাইবে না। 
যে সমস্ত ব্রণ মাংস, ত্বক, সন্ধি, অস্থি বা কোন্ঠ কিংবা সিরা এবং 

স্নায়ু আশ্রয় করিয়! উৎপন্ন হইয়াছে, এবং যাহার অবগাঢ় (গন্তীর) ও 
সব্রস্র বিষমভাঁবে অবস্থিত ; সেই সমস্ত ব্রণের বন্ধন ব্যতীত কোন 

উপায়েই প্রতীকার হয় না ॥ ১২ ॥ 

অম্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 

এ্রকোনবিৎশ অধ্যায় 

এই অধ্যায়ে ব্রণিত ব্যক্তির সেবার উপকরণ স্বরূপ গৃহ ও শষ্যাদি বর্ণিত হইবে। 

চিকিৎসক প্রথমতঃ ত্রণযুক্ত ব্যকিল্্ বাঁলগৃহ পরীক্ষা করি- 

বেন, বাস-খৃহটী সৃলক্ষণ সম্পন্ন এবং শয্যাঁদি পরিষ্কৃত হওয়া.উচিত । 
ব্রণিত ব্যক্তির বাঁস-গৃহটা প্রশস্ত বাস্ত স্থানে হওয়া আবশ্যক । কারণ 
গুহের অভ্যন্তরভাগ পরিষ্কৃত, অত্যন্ত উত্তাপও প্রবল বায়ুবিহীন হইলে 
এবং গৃহ প্রকাশ্য স্থানে সংস্িত হইলে, উত্ত গৃহবাসীর শারীরিক, 
ফ্বন্সিক এবং আগন্তক ব্যাধি জন্মে না ॥ ১ 



অঃ ১৯ | সুত্রস্থাঁন । এন 

উক্ত লক্ষণাক্রান্ত গৃহে রোগীর শখ্যা সুন্দররূপে বিস্তীর্ণ ও মনোহর" 
ভাঁবে প্রস্তুত করাইবে, যেন শষ্যার নীচে কোন প্রকার বাঁধাজনক 

লোষ্ট, কাষ্ঠাদি না থাকে । শয্যার নিকটে রে।গীর আত্মরক্ষার নিমিত্ত 
কোন প্রকার অস্ত্র রাখিবে এবং রোগীকে পূর্বদিকে মস্তক রাখিয়া 
শয়ন করিতে ব্যবস্থা দিবে। 

ব্রণগীড়িত ব্যক্তি স্ুবিস্তীর্ণ-শধ্যাতে শয়ন করিলে অনায়াসে' 
পার্খপরিবর্তনাদ্ি শারীরিক ক্রিয়। সম্পাদন করিতে সক্ষম হয় । দেবগরণ্ণ 

পুর্ববদিকে অবশ্থিতি করেন বলিয়! তাহাদের পুজার নিমিত্ত পূর্বদিকে 
মস্তক রাখিয়া শয়ন করিতে হয়। রোগীর গৃহে যিষ্টভাঁষী আত্মীয় 
বন্ধুগণ সর্ব! উপস্থিত থাকিয়া রোগীর স্েবাশু্ষ। করিবেন । কারণ, 

প্রিয়ন্বদ সহৃদগণ নানা প্রকারে রোগীকে আশুক্ত করিয়া মনোহর 
উপাখ্যান বলিলে রোগীর ত্রণযন্ত্রণ। নিবাঁরিত হইয়া! থাঁকে ॥ ২ ॥ 

রোগী দিব। নিদ্রায় বশীভূত হইবে না| দিবানিদ্ৰাতে ভ্রণে কু, 
শোথ ও বেদনা হয়';) এবং শরীরের গুরুত| ও অত্যন্ত পৃজাব হইয়া 
থাকে । রোগী উধান, উপবেশন, পার্খপরিবর্তন, ইতস্তত পাদচাঁরণ ও. 

উচ্চভাষণ গ্রস্থতি শারীরিক ক্রিয়া অতি সাবধানতাঁর সহিত সম্পাদন 
করিয়। ব্রণ রক্ষ। করিবে । 

শক্তিমান ব্যক্তিও ত্রণপীড়িত হুইয়। স্থানাদন অধিকক্ষণ (দাঁড়ান 

এবং উপবেশন ), ইতক্ততঃ পাঁদচারণ, যাঁন গমন এবং অতিভাঁষণ পরি-. 
ত্যাগ করিবে । ব্রণিত ব্যক্তি শয্যা কি আসন হইতে বাহন্মার উত্থান, 
অধিক ক্ষণ উপবেশন এবং অধিক কাল শয়ন করিলে, বায়ু বর্ধিত হইয়া 

ব্রণপীড়িত অঙ্গ অত্যন্ত বেদন] প্রাপ্ত হয়। অতএব এই সমস্ত পরিত্য।গ 
করিবে। অপর, গমনযোগ্য স্ত্রীলোকদিগের দর্শন, স্পর্শন এবং তাঁহাদের 

সহিত সম্ভষণ দূর হইতেই (সম্পূর্ণরূপে) ত্যাগ করিবে । কাঁরণস্ত্রীস- 
ন্দর্শনাদি দ্বারা কখনও কখন শুক্ত বিচলিত হইয়া আব হইতে পারে 
জতরাং অসংষর্গেও রোগী গ্রাম্য ধণ্দ্রজনিত দোষে দুষিত হইতে পাঁরে ॥ 

ব্রণযুক্ত ব্যক্তি নিন্নলিখিত আহার্্য দ্রব্যগুলি পরিভ্যাঁগ করিবে ; 
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য-_নবধান্য (নূতন চাউল ) মাষকলাই, তিল, কলা ই, কুল্থিকলা ই, 
নিষ্পাব (শিম ), হরিতবর্ণের শাক, অল্প, লবণ, কটুদ্রব্য, গুড়, পিষ্টক, 
বল্প,রক ( শুধ্ষমাংস ), শুক্ষশীক, ছাগমাংস, মেষমাংস, আনূপ জন্তর 
মাংস, জলচরপ্রাণীর মাংস এবং এ সকল প্রাণীর বস1, শীতল জল, 
কৃশর! (মিষ্টান্্র), পাঁয়স, দি, ছুগ্ধ এবং তক্র (ঘোল ব। মাটা) 
প্রভৃতি বন্ত ; উল্লিখিত আহাধ্য দ্রবগুলি দোষ ও পুয়বদ্ধক ! মদ্যপায়ী 

ব্যক্তির ফোড়া হইলে মৈরেয়, অরিক, আসব, সীধু প্রভৃতি মদ্য এবং 
স্থরামিশ্রিত দ্রব্য বর্জন করা বিধেয়,। কাঁরণ মদ্য অস্সরসবি শি. রুক্ষ, 
তীক্ষু এবং উষ্ণবীর্ধ্য ;. এজন্য মানবশরীরে মদ্যের ক্রিয়। অত্যল্প 
সময়েই প্রকাশ পায় । স্থত্রাৎ ব্রণরোগী মদ্যপান করিলে. তাহার 

ব্রণ শীত্র দূষিত হইয়া থাকে।. ৃ 
অধিক পরিমাণে বায়ু, আতপ, ধুলী, ধুম. ও তুষার, সেবন, অতি-. 

ভোজন, অনি শ্রবণ, অনিউ দর্শন, ঈর্ষা, অদুয়া, ভয়, কোপ, শোঁক, 
(চিন্তা), রাত্রিজাগরণ, বিষমাঁশন (অসময়ে বা অপরিশিত 

ভোজন ), অনশন, দিবানিদ্র।, উপবাস, বাগবিতণ্ডা, ব্যায়াম, অধিক 
দূর পাঁদচারণ ; এবং শীতল দ্রেব্য বা বাঁতবর্ধক বস্ত কিনব! বিরুদ্ধ দ্রুব্য 

ভোজন, অজীর্ণ বস্ত সেবন পরিত্যাগ করিবে; এবং মক্ষিকাদি 
পীড়া দায়ক কীট ক্ষত স্থানে পড়িতে দিবে না ॥৩॥৪॥৫॥৬॥ 

ব্ণপীড়িত ব্যক্তি ব্ণের বেদনাতে পরিতাপিত হওয়াতে ক্রমে 

ংস ক্ষয় হইতে থাকে । এমতবস্থায় পূর্বেবোল্খিত নিষিদ্ধ বস্ত সকল 
সেবনকরিলে তাহ! সম্যক্রূপে পরিপাঁক ন1 হওয়াতে বাতপিত্ত ও কফ, 
বর্ধিত এবং উহাদের বিভ্রম জন্মে। তন্মিবন্ধন ব্ণরোগী শোঁথ, বেদন।, 
আব ও ঢাহ পাঁকাদি দ্বারা অভিভূত হইয়। থাকে। 

রাক্ষন, শিব, কুবের এবং কুমারের হিংসন-প্রিয় মহানীর্ধ। সম্পন্ন 
মাংস, শোণিত লোলুপ অন্ুচরগণের আক্রমণ হইতে পরিত্রাণার্থ 
এ্রণিত ব্যক্তি নখ ও রোম পরিত্যাগ করিয়া সর্বদা পরিুত শুক্র 

বন্্র পরিধাঁন করিবে ;.এব” শান্তি সন্ত্যয়ন, দেবতা, বাক্ষণ € গুরু, 



১৯ ভাঃ ও সূত্রস্থান । « ১০৯ 

পরায়ণ হইয়। পবিত্র হ্গদয়ে কাঁলাতিপাত করিবে ।. উক্ত অনুচরগণ 
সত্কারার্থ কখনও ব! রোগীকে হিংসা করিয়া থাকে ॥ ৭॥ 

পরন্ত রোগী দেই সমস্ত পুজাপ্রার্থী রাক্ষণ প্রভৃতিকে সংযত চিন্তে 
ধূপ ( ধুনা), বলি (ছাগাদি উপহার ) এবং অন্যান্য ভোজ্য বস্ত প্রদান 

করিবে । 

উক্ত রাক্ষসাদি অনুচরগণ পুজ। দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া ভি | 
পরাঁয়ণ রোগীর কোনও অনিষ্ট করে ন1। অতএব সর্বদা অবহিন্ত- 
চিত্তে বন্ধুজন-পরিরূত হুইয়! বাঁসগৃহে প্রত্যহ ধুপ, দীপ, জলছড়া। 
অস্ত্র, পুষ্পের মাঁল। ও পুষ্পাদি দার! অলঙ্কৃত করিবে ; সম্পদ ও মঙ্গল 
সূচক মনের অনুকুল বাক্য শ্রাবণ করিয়া কাঁল যাঁপন করিবে । কারণ, 

সম্পদাদি ( সেঃভাগ্যাদি) অনুকূল বাক্যে 'রোগী প্রফুল্লিত ও. আশ্বস্ত 
হইলে, আপন! হইতেই অনেক পরিমাণে রোগের শান্তি হয় । স্থতরাং 
এ রূপ ক্রিয়াতে শীঘ্র স্তবী হইয়। থাঁকে ॥৮॥ 

উপাধ্যায় (বেদাপ্যাপক ) ও ঢিকিৎসকগণ খাকু ঘজুঠ, সাম ও € অথর্ব 
বেদোক্ত এবং অন্যান্য হিতকর আশীর্বিধান দ্বার! প্রাত£ঠকাল ও সন্ধ্যা 

সময়ে রোগীর ব্রণরক্ষা করিবে । 

সর্ষপও নিমপাতার সহিত ঘ্ৃত ও লবণমিঞ্িত করিয়া দশ দিব 

পর্য্যন্ত প্রতি দিবস প্রাতঃ ও সন্ধ্যা সময়ে.রোগীর গৃহে ধুপ (ধোয়1) 
দেওয়! উচিত। 

ছত্র! (দ্রৌপপুস্পী),অতিছত্রা (ড্রে(ণপুগ্পী), লাঙ্ুলী (ঈশলাললিয়া। 

জটালা৷ ( জটাাংসী ), ব্রহ্মচারিণী (বামনহাঁটা), লক্ষ্মী (ফলিনীবৃক্ষ), 
গুহ! (শালপর্ণা ), অতিগুহ! ( পুশ্রিপর্ণী). শতবীর্ধ্যা (শতঘুলী ) সহস্র 
বীর্যযা ( শ্বেতছুর্ব্বা ) এবং শ্বেতসর্ষপ ; এই সমন্ত দ্রব্য রোগা মন্তকে 
ধারণ করিবে । 

রোগী শয়নাঁবস্থায় ব্রণ বিঘট্টিত বা কণ্ড, য়ন করিবে না এবং ব্রণে 
কোনরূপ আঘাত দিবে না । কেবল বীরে বীরে ব্রণোঁপরি বালব্যজন 
করিতে থাকিবে। এইরূপ করিলে যেমন স্বগগণ সিংহাক্র।ত্ত অর- 
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ণ্যানি পরিত্যাগ করে, সেইরূপ নিশাচরগণও রোঁগাঁকে পরিত্যাগ 

করিয়া থাকে ॥৯॥ 
ব্রথরোগী সিপ্, উষ্ণ, অঙ্পদ্রেবপদার্থযুক্ত শালীততুলান্ন, জাঙ্গল(বনে- 

চর প্রাণীর ) মাংসের সহিত আহার করিলে শীঘ্রই ব্রণরোগ হইতে 

মুক্ত হইতে পারে । 
' তগু,লীয়ক ( কাঁটানটে বা কীটাগোড়া ), জীবস্তী, সুনিষগ্রক (স্থ- 

ঘমিশীক ) ও বাস্তক শাকের সহিত কিন্বা কচিযুলক, বেগুন ও পটো- 

লের সহ বা কারবেল্লুকের ( করেলার ) সহিত কিম্বা এইরূপ গুণবিশিষ্ট 
বস্তর সহিত অথব! মুদগাদির রসের সহিত শক্ত, বিলেপী, কুল্মা 
€(যবের পিষ্টক) সিদ্ধ করিয়। এবং জল করিয়া ব্রণরোগী পাঁনকরিবে। 

পরন্ত উহাদের সহিত দড়িম, ঘ্বৃত-ভপ্দিত আমলকী ও সৈৰ্ধবলবণ 
দিতে হইবে। 

পরিশ্রমে ও রাত্রিজাগরণে ব্রণে শোথ, ও রক্তিমা জন্মে; দিবা 
নিদ্রাতে শোধে রক্তিমাও বেদনা হয়এবং স্ত্রীসংনর্গে ভ্রণে শোথ, 
রক্তিমা, বেদন। এবং স্ৃত্যু পর্য্যস্তও ঘটিতে পারে ॥ ১০1 

অতএব ব্রণরোগী মন্দমারুত সঞ্চরিত গৃহে অবস্থান করিয়া নির্ডা 
পরিত্যাগ পূর্বক চিকিৎসকের মতে চলিলে, শীত্রই রোগ হইতে যুক্ত 
হইতে পারে । এইবূপে যথোক্ত আহারাদি সম্যক আচরিত হইলেই 
রোগের ধাতন! হইতে মুক্ত এবং দীর্ঘায়ু হইতে পারে ১১ ॥ 

একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 



বিৎশতিতগ অধ্যায় । 
স্পসপ্পিস্পাস প৯ পপি 

হিতাহিতীয় বিষয় । 

কোঁন কোন আচার্য বলেন, যাহ বাঁয়র পক্ষে হিল, তাঁহা পিত্তের 
পক্ষে ঘহিতকর। স্থতরাঁং কোন বস্তই একান্ত হিতকর বা একান্ত 

অহিত কর হইতে পাঁরে না। কিন্ত এইমত সম্পূর্ণ বলিয়। বোধ 
হয়না কারণ, জগতের পদার্থ সকল স্বভাবত অথবা হযোগ বশত 

একান্ত হিতকর, একান্ত শহিতকর, এসং হিতাহিতকর হইয়। থাকে |. 
তন্মধ্যে জাতিনাত্ব্য হেতু জল, ঘ্বতত, হুপ্ধ এবং অন্ন প্রভৃতি একান্ত 
হিতকারী। দহন, পচন ও নিনাশ-প্রবণ অগ্রি, ক্ষার ও বিষ প্রভৃতি 
একান্ত অহিতকারী | অপর কোঁন কোন বস্ত মংহযোগ বশত বিষ তুল্য; 
এবং যে সমস্ত বস্ত্র বাঁয়-প্রকোপে পথ্য, তাহাই আবার পিস- 
প্রকোপে অপধ্য 7 সেই সমস্ত বস্তব হিতাহিতকারী। অতএব সমস্ত 

গ্রাণীর আহারার্থ এই পদার্থগুলি জাতিভেদে নির্দেশ করা যাইতেছে ॥১1 
ধান্যবর্গ,__রক্তশালী, যষ্টিক, গঙ্গুক, মুকুন্দক, পাওুক, পীতক, 

গ্রামোদক, বালক, অশনক, পুষ্পকঃ কর্দমক, শকুন, আহত, শ্ুগন্ধক, 

কলম, নিবার ( ধাঁন্য বিং) কোদ্রব ( ধাঁন্য বিং) উদ্দালক, শ্ামাক, 
গোধুম, বেখু এবং যব প্রভৃতি ধান্যবর্গ অর্থাৎ ধান্য জাতীয় । 

মাংমবর্গ এণ-_হরিণ, কুরগগ, মৃগমাতৃকা, স্বদংঘ্রা', করাল, ক্রকর, 
কপোত, লাব, তিত্তিরী, কপিঞ্জল, বন্তাঁর, এবং বর্তিক গ্রভৃতির 
মাংন। | এ 

কলায়বর্গ__মুদগ (মুগ ) বনয়ুগ, মুকুট, কলায়, মসূর, মঙ্গল্য, চনক, 
হরেণু, আঁঢ়কী+ এবং সতীল প্রতি ; ইহাদিগকে কলায়বর্গ কহে। 

শাকবর্গ_চিল্লি, বাস্তক, স্থনিষপ্নক (হ্ষনিশাক ), জীবস্তী, তণু- 
লীয়ক (কাউনটে ), এবং মণ্ডুকপর্ণী প্রভৃতি ; ইহার) শাকবর্গ। . 

। .গোঁছুপ্ধ, স্বত, দৈদ্ধব, দাঁড়িম ও আম্লকী ওএই ব্তগুলি সাঁধারশভ- 



১১২ স্মশ্রচতনংহিতা ২০ স্চাঃ 

। সকলের পক্ষেই পথ্যতম ,» এবহ ব্রহ্ষচরধ্য, অনিবাঁত প্রদেশে শয়ন, 

1 উঞ্ণজল, রাত্রিতে নিদ্রা, ব্যায়াম ; এই সমস্ত নিতান্তই পথ্যতম ॥২॥ 
সংষোগে বিষতুল্য পদার্থ ॥ 

যে সমস্ত বস্ত সংযোগে বিষতুছ্য অনিষ্টকর হয়; তাহা এই_- 

বলীফলক, বক, করীর, আস্রকল, লবণ, কুলগ্কল।ই, পিন্যাক (শিম ) 

দ্ধ, তৈল, বিরোহী, পিষক, শুক্ষশীক, মেষমাংম, ছাগমাংস, মদ্য 

জামফল, চিলিচিম মৎস্য (চিলীমাছ ), গোধা ( গোসবধপ ) এবং শুক- 

রের মাংস দুগ্ধের সহিত একত্র ভক্ষণ করিবে না। 
রোগাদি ভেদে পথ্যাপথ্য নির্ণয়ের স্থ। 

বুদ্ধমান্ চিকিৎসক রোগ, সাত্সা, দেশ, কাল, শদীর এবং অগ্ি-বল 

প্রভৃতি বিশেষ বিবেচনা করিয়া পী'ড়ত ব্যন্ভির পথ্যাপথ্য বিধান 
করিবে | চিকিৎসক তআবস্থান্তরের বাহুল্য নিবন্ধন এই দ্রব্য বিহিতঃ 

এই দ্রেব্য 'অবিহিত, এরূপ চিন্তা করেন না। কেবল স্থাস্থ্য রক্ষণেই 

বস্তুর সাপারণ উপকারিতা ও অপক।িত। চিন্তা করিয়! থাকেন। 

বেমন আস্থ ব্যক্তির পক্ষে ছুগ্ধ ও বিষের সধ্যে ছুগ্ধীই মহোপকারক, 
ক্জ্ত নিষ হা।বার তেমনি অপকারক। বহস স্শ্রত ! এইরূপে বিবিধ 

রদ্জ্বক সলিলাদি পদার্থের মধ্যে কোন্ বস্ত হিতক।রী এবহ কোন্ 

বসত হহিতকারী, তাহা নিদ্ধীরণ করিয়া] লও ॥৪ ॥ 
সংযোগ বিরুদ্ধ বন্ত॥ 

অতঃপর অপরাপর ষে সমস্ত বস্ত সংযে।গে অহিতকর়হইয়! উঠে, 

তাঁহ। বর্ণিত হইতেছে, বিগতীস্কুর 'থবা শস্কুরিতধান্য, মধু, বসা, ভগ, 

গুড় ওমাসকলায়ের সহিত গ্রাম্য,আনৃপ ও ও দক পীর মাংসাদি 
আহার; হুপ্ধ ও মধুর সহিত রোহিণী শাকৃ ব পৌঞ্ধর শকৃু ভোজন ; 

বারুণীও কুল্মাষের সহিত বলাকার (রকের ) মাংস ভেজন ; পিপ্ললী ও 
মরিচের সহিত কাকমঘাচী; নাড়ীভঙ্গশ!ক, কুকুট ও দধি.একত্র সেবন? 
উঞ্ণজল অনুপানের সহিত মধু, এবং পিত্তের মহিতমাঁংস ভোজন ? সুরা, 

ক্ুশর| ও হৃষ্ধ একত্র ভোজন ১ দৌবিরক কাজীর, সাহত হিলশছ্ছুলী 

€তিলেন্র খইল.); মহ্প্যর সহিত ইক্ষু্গাত গুড় গ্রস্থৃতি গুড়ের -সহিত 
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কাকম।চধ, মধুর সহিত মৃল্লক, গুড়ের সহিত বরাহ মাংস অথব! মধুর 
সহিত বরাহমাংস একত্র ভক্ষণ দুগ্ধের সহিত মূলক, কিম্বা হথের 
সহিত আম ও জাম অথবা শ্বাবিৎ (সজারু) ও গোঁধা (গোসাপ) 

দুগ্ধের সহিত একত্র ভোজন ; সকল প্রকার মৎস্য বিশেষত চিলিচিম 

হুদ্য হদ্ধের সহিত একত্র মেবন ; তাঁলফল, ছুপ্ধ, দধি বা তক্রের 

সহিত কদলীফল একত্র ভোজন; দুগ্ধ দ্রধি, মাঁষকলায়ের পিষ্টকের * 
সহিত বা মধু এবং ঘ্বৃতের সহিত লকুচফল ( ডেহ্য়াফল ) ভক্ষণ 2 

দুগ্ধ পাঁনের অব্যবহিত পুর্বেব বা পরে ডেহ্য়াফল (মাদারফল ) ভক্ষণ 
অহিতকর | €॥ 

সংস্কার বিরুদ্ধ গুণবিশিষ্ট বস্ত । 

যে সমস্ত পদার্থ সংস্কার দ্বারা অর্থাৎ ক্রিয়] দ্বার] বিরুদ্ধ গুণ প্রাপ্ত 

হয়, তাঁহা এই ; সার্পতৈলে ভর্ভ9ভ্রত (ভাজা) কপোঁত মঞ$ঈংস ; এরগু- 

কাষ্ঠের অগ্নিতে পক (সিদ্ধ) বা এরগু তৈলে পক কপিগ্রল, লাব, ময়ূর 
বা তিতির এবং গোসাপের মাংস; কাংস্যপাত্রে দশ রাত্র পযুষিত 
ঘবত; শ্রীক্মা্দি উষ্ণকাঁলে মধু বা উষ্ণ মধু; মতস্যপাত্রে বা শুঙ্গবেরের 
(আদার) পাত্রে পক কাকমাচী; তিলকল্ষ সহ সিদ্ধ উপোদিক] 
শাক; নারিকেলের সহযোগে বরাহ বসাতে দিদ্ধ বলাকার (বকের ) 

মাংস ; এবং অঙ্গারে দগ্ধ শুল্য অর্থাৎ শলাকাগ্রে বিদ্ধ পক ভাসপক্ষীর 

মাংদ বিরুদ্ধ গুণ বিশিষ্ট হয় বলিয়া ভক্ষণ করা উচিৎ নহে | ৬। 

পরিমাণে বিরুদ্ধ গুণ বিশিষ্ট দ্রব্য | 

সমপরিমাণে মধু ওজল ; তৃল্যপরিমাণ মধু ও ঘ্বৃত; বিশেষতঃ 

সমপরিমাণে মধু ও স্নেহ বা জল ও শ্পে, তৈল ও ঘ্বৃত, তৈল ও বসা, 
তল ও মজ্জা বা ঘৃত ও বস।, ঘ্বৃত ও মড্জ! পাঁন করিয়া পশ্চাৎ অস্ত- 
রীক্ষ জলপান অতি গছিত । ৭। 

রসভেদে ছুই বস্তর মিশ্রপজনিত বিরদ্ধগুণের বিবরণ। | 

বস্তর রস, বীর্ধ্য ও বিপাক নিবন্ধন দ্বিবিধ রস বিশিষ্ট দুই দ্রব্যের 
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শিশ্রণে উক্ত রস ও বীর্যাদির বিরুদ্ধভাঁব টিয়া থাকে। উত্ত 
বিকুদ্ধভাবাপম্ন দ্রব্য সেবিত হইলে শারীরিক অনিফোৎপত্তি হয় 
বলিয়! উহ্থাদের বিষয় বর্ন করা যাইতেছে। যথা 

রস-বীধ্য বিরুদ্ধ -মধুর ও শামস রপ-বিশিষ্ট দ্রব্য একত্র মিশ্রিত 
করিলে রদবীধ্য-বিকদ্ধ দেন খটয়া খাকে * | এইরূপ মধুর ও 

লব্ণরস বিশিষ্ট বা কটু পহিক্ত পস্তর মিআ্রশেগু উক্ত দোষ ঘে। 
:. বনাবাধ্যবপাক বক্চবমধুত ও কটুরস নিশি বস্ত অয ও তিক্ত 
কিংবা অস্ত্র ও কষাষ অথব! লবণ ও [তক্ষ বস্তু একত্র মাশ্রত করিলে 

রম-বাব্যনবপাকবিরুদ্ধ হয় । 

রস-বিপাকবিরুদ্ব_-মধুর ও তিজ্দ্রব্য মিতঁণে রস-বিপাকবিরুদ্ধ 
এবং মধুর ও কথায় দ্রব্য বা অঞ্র ও কটু দ্রশ্য সংযোগে (দিশ্রণে ও) রম- 

বিপাকবিরুদ্ধ দোষ ঘটে। 

* পিজ্ঞাস্য এই যে, অন্ররন বিশিষ্ট বস্তর মহিত মধুব রস ধিশিই বস্ত মিশিত 

করিলে রসবীধ্য বিরুদ্ধ দোষ ঘটে। উহাই যদি আয়কোদেশ স্থির সিদ্ধান্ত হয়, তাতা 

হইলে অগনরসঘুক্ষ দধির সহিত মধুর দ্রব্য চিনী বা গুড প্রভৃতি মিশ্রিত করি সেবনেষ 

যে ব্যবহার লক্ষিত হয়, ইহ] কি প্রকাবে যুক্কি সঙ্গত হইতে পারে? এবং লবণ ও কটু 

(ঝাল) দ্রবোর সহ যোগে রস-বিপাক বিরুদ্ধ দোষ ঘটিলে মৎস্যের ঝোল বা! ব্যঞ্জনই 

ব। কিগ্রকারে প্রস্তুত হইতে পারে? প্রথম আপত্তির উত্তরস্থলে এই বলা যাইতে 

পারে যে, মধুর ও অস্রসের মিএণে যে রসবীর্ধ্য বিকুদ্ধ দোষ ঘটে, তাহা সামান্যাকারের। 

কারণ মধুর দ্রব্যের সহিত দধি প্রয়োগের বিধান 'আমবর্কিজ্ঞানের অনেকগুলে প্রাপ্ত 
হওয়া যায়; যথা চরক * ন চ সন্ুক্ষয়েৎ পিন্বমাহারঞ্চ বিপাচয়ে। শর্করাসংযুতং 

দদ্যাৎ তৃষ্ণাদাহনিবারণম্ ॥৮ অর্থাৎ শর্করা যুক্ত দধি পিত্তবদ্ধন করে না; আহার 

পরিপাচক, তৃষ্ণা! ও জাল নিবার্ক ; কিঞ্চ “স্স্ঞ্চাল্পদোধঞ্চ ক্ষৌদ্রযুক্তং ভবেদ্দধি |” 

অর্থাৎ মধুদ: দধিস্ুরন "অথচ অন্পদেবকর হইয়া থাকে । সুতরাং এই বিধান বিশেষ 

আকাঁরেন্ধ । অতএব শান্ত্রোক সাগান্যাকারের বিধানাবশেষ বিধানের বলে ব্যাবর্ডিত . 

হইতে পারে। সুতরাং চিনী বা গুডঘুক্ত দধি সেবন করিতে দোষ নাই। দ্বিতীয় 

আপত্তির উত্তর ১-_কেবল লবণ ও কটু দ্রব্যের মিশ্রণে দোষ ঘটে, কিন্তু অন্যবিধ পদার্থের 

ন(হত উক্ত পদার্থ ক্রমে ক্রমে মিশ্রিত করণে দোষ 'আাসিতে পারে না। 
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রস-বিরুদ্ধ ;--অগ্্র ও লবণ ভ্রব্য কিংবা কটু ও কষায় অথব। তিন্ত' 
কষায় বন্ত একপ্র মিশ্রিত করিলে রস বিরুদ্ধদোন ঘটিয়। থাকে । 

সাধারণতঃ বজ্নীয় দ্রখ্য | 

তরতমযোগযুক্ত অর্থাৎ অতি রুক্ষ, অতি ন্িপ্ধ, আত্যুষ্ত ও অন্তি 

শীতল দ্রব্য এবং এইরূপ অণ্যান্য বস্ত্র, অর্থাৎ অতিশয় রুক্ষািগুণবু-্ত 

দ্রব্য সকল স্তস্থাবস্থায় সেবন করা বিধেয় নহে। 

রস, বীর্য ও বিপাঁকদ্বারা! এইপ্প বিরুদ্ধ দ্রব্য সকল নিতান্ত অহিত- 

জনক । এতন্িম্ন বস্তু সকল হিত ও অহছিতজনক। ৮1 

যে অজ্ঞব্যক্তি বিরুদ্ধ রস বাঁধ্যাদদি পদার্থ ভক্ষণ কর, তাহার 

রোগ ও ইন্দরিয়শক্তির ছুর্বলত। জন্মে, এমন কি মৃতু পর্যন্ত ও ঘটতে 

পারে ॥৯॥ 

যাহ! কিছু অহিভ বস্ত সেবিত হয়, তাঁহাঁতেই দোষ ও রসাদি 

ধাতু দুমিত হইয়া থাকে! শুতরাৎ উক্ত দূষিত পদার্থ শরীর মধ্যে 
থাকিয়া রোগ উৎপাদন করিশ্স। থাকে ॥লছুদেষ বিশিষ্ট বা বলবান্ 

ব্যক্তির পিরুদ্ধ;ভাঙ্গন জনিত রোগ বমন বির্চেন দ্বারা শান্তি করিবে ; 

এবং ছুর্বল ব্যক্তির সংশমন ওসধদারা চিকিৎসা! করা কর্তব্য ॥ ১০ ॥ 

কিন্তু ইহাও দেখা যায় যে দীপ্তাগ্সি, তরুণৰয়ক্ক, নি আহার ও 

ব্যায়াম দ্বারা বলবান্ ব্ক্তের বিক্দ্ধ ভোজন অভ্যাস বা মাত্রার 

অল্পতা প্রনুপ্ত কোন প্রকার দোষ ঘটে না ॥ ১১ ॥ 

বাধুশ শ৭॥ 

পুর্বদিগস্থ বাধ, মধুর, শি, লবণাক্ত, গুরু১ বিদশহী ,( অক্র-পিত্ত' 

জনক) । বিশেষতঃ এই বায়, সংস্পর্শে ক্ষতরোগ” বিষ-রোগ ক 

ব্রণরোগ বিশিক্ট কিংব। শ্েয়-প্রপানব্যক্তিদিগের রোগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় । 
পরি শ্রান্ত, বায়, প্রধান, ক্কীণব্যক্তিদিগের পক্ষে পুর্বববায়, হিতকর, 

শিস্তু অ্রণের অতিশয় রের-বদ্ধক । 

“ দক্ষিণদিগন্থ বায়, সধুর, অবিদাহী (পাচক) কথায় রদবিশিষ্ট, 
লঘু ৮ক্ষুর হিতকারী ও বলবর্দক) রক্তপিত্তরোগের প্রশসক 
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এবং বায়র সমতাকারক। শ্থতরাং এই বায়ই সর্বাপেক্ষা 
শ্রেঠ। 

পশ্চিমবায়, বিশদ (নির্মল ), রুক্ষ, পরুষ, খর (খরস্পর্শ ), তীক্ষ, 

নিগ্ধতা নাশক ও বলহারক, শ্লোজ্মাও মেদধাতুর শোষক এবং প্রাণি- 

গণের শরীর ও বল অচিরে ক্ষয় করিয়। থাকে । 

উত্তরদ্দিকম্থ বায়, স্বদু, মধুর ও কষায়রস বিশিষ্ট, শীতল, 

দোঁষের ( বায় পিস্ত ও কফের ) প্রশমক । স্থতরাং প্রকৃকিস্থ ব্যক্তি 

দিগের রেদ ও বলবদ্ধক। বিশেষতঃ ক্ষীণ-ক্ষয় ও বিষরোগাক্রান্ত 
ব্যক্তির পক্ষে মহোপকারক ॥ ১২ ॥ 

বিংশতিতন অধ্যায় সমাণ্ড॥ 

একবিংশতিতম অধ্যায় ॥ 

বাষু, পিন্ত ও কফাদির বিবরণ। 

বাত, পিস্ত ও শ্লেক্স।, এই তিনিই শরীরোৎপত্তির কারণ। (১) 
শরীরের অধ, ঈধ্য ও টব্ধদেশে অবন্থিত অবিকৃত বায়, পিভ ও গ্রেদ্া 

শশিশাসিপশিশিশিশিসিশপশাশাীম্পিসি সিসি 

3১1 “বাত, পিস্ত, ও শ্লেম্মাই জীবদের উৎপত্তির কারণ” এই রূপ সিদ্ধান্তে অনেকেরই 
মনে সনেহ উপস্থিত হইতে পারে যে, কেবল বায়ু, পিত্ত ও কফ দ্বারা শরীর কি প্রকাঁরে 
উত্পন্ন হয়। কারণ, শুক্র ও শোণিত ব্যতীত গর্ভ উৎপন্ন হইতে পারে না, ইহা! 
আযুর্ধেদের স্থির সিদ্ধান্ত। কেবল শুক্র শোণিতের সংযোগেই ফে জরাযুজ প্রাণীর 
সৃষ্টি হয় এরূপ নহ্থে। মহর্ষি চরক বলেন “ মাতৃঙ্গশ্চাক়্ং গর্ভ? পিতৃজ্শ্চাম্মক্রশ্চ সাত্বযজশ্চ 
রসজশ্চাস্তি চ সন্বসংস্ঞমৌপাধিক মিতি। অর্থাৎ “মাতা, পিতা, আত্মা, সাস্ম্য এবং রস, এই 
সমস্ত ভাব হইতে গর্ভ উৎপন্ন হয়| সত্বসংজ্ঞক মন এই সমুদয়ের সংযোজক” | অতএব 
কেবল বাত, পিত্ত ও কক জীবদেহের উৎপত্তির করণ হইতে পারে নাঁ। সন্যবটে, কিন্ত 

প্ররৃতিস্থ বাযু, পিন ৪ 1) অযু প্রাণীর উ'ণন্তি সন্ধে কৌন না কোন প্রকার 



২১ আঃ সূত্রন্থাঁন। ১১৭ 

তিনখানি সতস্তে সংস্থিত খঁছের নায় শরীরকে রক্ষা করে ।ম্বতরাং 

বাঁয়,, পিন, কফই শরীর ধারণের (রক্ষার) মূল। এই জনাই 
কোঁন কোন পুত এই শরীরকে ত্রিস্ূণ (তিনটি স্তস্থ বিশিষ্ট) গুহ 

বলিয়! থাকেন । ইহাদের বিকৃতি ঘটিলেই শদীরের বিনাশ হয়। পরল 
দোসতেয় ( বাঁয়, পিন্ত কফ) এবং শোণিত, এউ পদার্থ চতুষ্টয় 

উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাঁশ কাঁলেও শরীবে শনচ্ছন্নভাঁবে অবস্থান 
করিয়া থাকে (২) ॥ ১ ॥ 

বাঁত, পিভ্ত, কফ শোণিত, উহাদের কোঁনও একটীর শ্লাভাবে শরীর 
রক্ষা হয় না । সুতরাং উক্ত চারিটী পদার্থ দেহকে নিরন্তর থাঁরণ 
করিয়া থাকে ॥২॥ 

গত্যর্থক বা- ধাতু ক্ত প্রত্যয়ের যোগে বাঁত-শব্দ নিগ্পম্ন হয়। 
সন্তাপার্থক তপধাতু ক্ত প্রতায়ের যোগে পিত্ত এবং আলিঙ্গনার্থক 

শ্লিন-ধাতু মন্ প্রত্যয়ের সহ যোগে শ্লেপ্স। সংগঠিত হইয়াছে ॥ ৩ ॥ 
দোঁষের প্রধাঁনস্থান নির্ম। 

সংক্ষেপতঃ শ্রোণি (নিতম্ব বা কটী) এবং গুহাদেশ বায়,র স্থান, 

কারণ, ইহ1। অবশাই সকার কবিতে হইবে। যেহেতু পৃর্নে বল। হইয়াছে যে, সাক 

(হিতকর) বস্তু গর্ভোৎপন্তির কাঁরণ। অসাত্মা সেবী না হইলে কখনও স্ত্রী গু পুরুষের বঙ্ধাত্থ 

সম্তবে না, অথবা গর্ভেরও কোঁন প্রকার অনিষ্ট সংঘটিত তয় নাঁ। অসাস্মাসেবী স্ত্রী ও 

পৃরুষের বাম, পিত্ত ও কফ দূষিত ও শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পুরুষের শুক্র এবং স্ত্রী শৌণিত 

গর্ভাশয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক গর্ভোৎপাঁদিকা শক্তির হাসকরিয়! থাকে। স্থতরাঁং এই প্রকারে 

বিশুদ্ধ বাঁযু, পিত্ত, কফ দেহেনৎপত্তির কারণ হইয়া থাকে৷ এ্ক্কলে কেবল খাঁতাঁদি 

দোঁষত্রয়ের বিষয় বর্ণন করা গ্রস্থকারের উদ্দেশ্য বলিয়া অন্যান্য কাঁরণগুলি উল্লিখিত 

হয় নাই। 

২। “বাত, পির, কফ ও শোঁণিত ঘারা উৎপত্তি, স্থিতি ও নাঁশ বিষয়ে শরীর 

অবিষুক্ত থাকে ।” ইহা কোঁন কোঁন পণ্ডিত বলিয়া! থাকেন । এস্থলে রক্তের ধর্ম বলিবার 

ভাঁৎপর্য্য এই যে, এই অধ্যায়ে ব্রণের বিষয় বলাই প্রবান উদ্দেশ্য । স্থতরাং ব্রণেষ্ষ কারণ 
স্বরূপ বাতাদি দোষত্রয় এবং রক্তের ধর্ম বর্ণন করা অবশ্য কর্তব্য। 
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শোরি' এবং গুহ্যদেশের উপরে নাভির নিম্নপ্রদেশে পরাশগ্ । সেই 
পক্কাশআমাশয়ের মধ্যবন্তাঁ প্রদেশ (পিভ ধরা! কলা না গ্রাহণী) 

পিভের স্থান, এবং আমাশয় শ্লেক্সার স্থান ॥ ৪॥ 

দোষের অপ্রধান হান নির্ণয় । 

বায়, পিও ও শ্রোক্স।, ইরা প্রত্যেকে পাচভাগে বিভক্ত হইয়। 

'পঞ্চবিধন্থানে অবস্থিতি করে। বায়র স্থানের বিস্তৃত বিবরণ বাত 
ব্যাধি রোগে বর্ণিত হুহবে। যকৃণ গ্ীহা, হৃদয়, ত্বকৃ এবং পূর্বেধাভ” 
পকাশয় ও আমাশয়ের মধ্যব্ভা স্থানে পিভ্ভ অবাস্থতি করে। উম. 
(বক্ষ), মস্তক, কই, সন্ধি, এবং আমাশয় শ্লেক্স। ব কফের স্থান; 

প্রকৃতিস্থ দোষের এই সমস্ত স্থান জাশিবে ॥ & ॥ 

যেমন চন্দ্র শীতক্রিয়] দ্বারা, সূর্ধ্য উষ্ণ-ক্রিয়। দ্বারা, বায়, শীত এবং 
উঞ্চের সঞ্চালন দ্বারা জগতের কক্ষা-কার্ধ্য সম্পন্ন করে । সেইক্প 

কক, পিভভ ও বায় যথাক্রমে শৈত্যে আর্ত, উঞ্জে শোষণ, এবং গঠি 

রা শঃতোষ্ণাদি সঞ্চালন করিয়া জীবদেহ পালন করিস থাকে ॥১॥ 

অন্তরাগ্ি নিণয় ! 

ঠহ এস্থলে বিবেচনার বিবয় এই ঘে জীবদেহে পিন ব্যতিরেকে 
ভান্য অগ্রি আছে? নাপিভই অগ্রিণ উন্তর,-পিভব্যতীত অন্য 
অগ্নির উপলব্ধি হয় না। কারণ পিন্ত আগ্রেয় পদার্থ, এব 

দাহ ও পাঞাদি বিষয়ে অগ্রির ন্যায় কার্য করে । সুতরাং পিশই 
জীবদেহের অন্তরামি। পিপ্তের ক্ষয় হইলে পিভকর তীক্ষ মরিচাদি 

প্রয়োগ এবং অতি বদ্ধিত হইলে শীত-ক্রিয়ার প্রয়োগ দর্শনে এবং 

শাস্ত্র প্রমাণে পিন ভিন্ন অগ্রি নাই বলিয়াই অনুমীত হয়। বিশেনতঃ 

তাদৃশ্যকারণে পক্কাশয় ও আমাশয় এই উভয় আশয়ের মধ্যগ্রদেশস্ 

পিত্ত, চতুপিবধ অন্ন ও পানদ্রব্য (চব্য, চোব্য, লেহ্য ও পেয় দ্রব্য) 
পাক করে, এবং দোষ, রস, মুত্র ও পুরীষ পৃথক করিয়া থাকে। অপর 

পিত্ত সেই স্থানে থাকিয়াই স্বীয়শৃক্তি দ্বারা শরীরস্থ অবশিষ্ট পিতন্ছৃ- 
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নের অগ্নিকার্য্যের সাঁহাধ্য করিয়া থাকে । স্তরাঁং ইহারই নাম পচা- 
কাগ্সিঃ যে পিন্ত কৃ এবং প্রীহাতে অবস্থিতি করে, সেই পিত্তের নাম 

রঞ্কাগ্রি। এই রগ্জক পিত্ভই রসকে রক্তবর্ণ (রক্তন্ধপে পরিণত) করিয়! 

থাকে । হৃদয়স্ত পিভ্তের নাঁন সাঁধকাপ্নি; সেই সাধকাগ্ি অভিলষিত 
মনোরথ দিদ্ধ করিয়! থাকে । দৃষ্টিস্িত পিত্তের নাম আলোচকাগ্নি ;, 
সেই আলোক-পিভ্তের প্রভাবে শরীরী রূপগ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। 

যে পিন ত্বকে অবস্থান করে, তাঁহার নাম ভ্রাজকাগ্রি। সেই ভ্রাজক 

পিন মালিশ, পরিষেক, অবগাহন ও আঁলেপন প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা যে 

সমস্ত বস্তু শরীরে লিপ্ত হয়, সেই সমস্ত দ্রব্যের পাঁচক এবং ছায়ার 
অর্থাৎ পাঞ্চজেতিক লালাদির প্রকাশক | | 

পিগের গ্ুণ। 

পিন তীক্ষ, দ্রন (তরল), পুতি (ভূর্সন্ি) উ্ণ, কট্রম-বিশেন্ট। 
সাঁমাবস্থায় পিন্ড নীলবর্ণ এবং নিররামানস্থান্র পিন পী তবর্ণ বিশিষ্ট, 
বিদগ্। পিদ্গ আম্সরন বিশিষ্ট ॥৮॥ 

[সশয়ের অনন্থান নির্ণয় । 

পিত্তীশয়ের বা! পিশুধরা কলার অর্থাৎ গ্রহণী নাড়ীর উউর্ধদেশে 

ককের পাত্র আম[শয় অবস্থিত। শ্রেক্গাতে পিন্তের বিরুদ্ধ গুণ থাঁকা- 

প্রযুক্ত, তেজোন্ধপীঃপিন্তের গতি উদ্ধদিকে থাকা বশতই কফাশয় পিভ্রাঁ 

শয়ের উদ্ধদেশ অবশ্থিত। চন্দ্রমণ্ডল সূর্যের উদ্ধদেশে অবস্থিতি হেতু 
যেমন চন্দ্রই উঞ্রশ্মীর ক্রিয়ার আধার, সেইরূপ 'মামাশয়' পিতের তেজ 

ক্রিয়ার আধার, এই, জন্যই আমাশয় নামক শ্রেক্সার স্থান চতুর্িবধ 

আহারের আধার (৩)। ভুক্তদ্রব্য সকল আমাশয়িক রসে (দ্রবল্পে- 
হাণ্দ দ্বারা) ভিন্ন সংঘাত (শিথিলনংযোগ ) ও ক্রিন্ন হওয়াতে স্তগ 

পাচা হইয়! থাকে । ৯। 

৩। আমাশয় ;--প্রথমত্তঃ ভুক্ত বসন্ত মে স্থানে যাইয়! অবস্থিতি করে, সেই স্থানকে আম- 
শয কহে? 
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ওক গুণ। 

ভুক্ত দ্রব্যের মাধুর্য, পিচ্ছিলতা ক্রেদিভাঁব এবং দ্রব্য ও স্িধত। 

প্রযুক্ত আমাশয়স্থ হ্লোক্স! বদ্ধিত হইয়া থাকে। উক্ত শ্স্েক্সা। মধুর ও 

শীতল গুণ বিশিষ্ট ॥ ১৯ ॥ 
আমাশরস্ছ শ্লেক্স। স্বকীয় ক্ষমতা বলে অপরাপর কফস্থানকে ক্রেদন 

'ও পুরণাদি দ্বারা পোষণ করিয়া থাকে । উরস্থ শ্লেক্ষ। ত্রিকস্থানকে 
(শির ও বাহুদ্ধয়ের সন্ধি স্থানকে )ধারণ করিয়। রহিয়াছে, এবং আহার 

রসের দ্বারা স্থীয় ক্ষমতাবলে হৃদয়ের বল-রৃদ্ধি করিয়৷ থাঁকে। জিহ্ব! 
মূলস্থ (কঞস্থ) শ্লেক্স। স্বকীয় শৈত্যত। প্রযুক্ত জিহ্বান্্রিয়ের রস জ্ঞানের 
শক্তি উৎপাদন করিয়! দেয়। শিরস্থ শ্লেক্স। স্িগ্ধদ্রব্য দ্বার! পরিপোষিত 

হুইয়! মস্তিষ্কের পোষণ করে, তহাতেই ইন্ড্রিরগণও পরিপুষ্ট হয়। 
সন্ধিস্থ শ্লেম্স। সমস্ত সন্ধির দৃঢ়তা সম্পাদন করে বলিয়! সন্ধি সকলকে 
কাধ্যক্ষম করিয়। থাকে ॥ ১১ ॥ 

শ্রেক্ার গুণ বা লক্ষণ । 

শ্লেক্ষা (কফ) শ্বেতবর্ণ, গুরু, ন্সিপ্ণ,পিচ্ছিল ও শীতল | পরস্ত প্রক্- 

তিশ্থ শ্লেক্স। মধুর রদ-বিশিন্ট, বিকৃতিস্থ শ্রেম্স। লবণরস-বিশিষ্ট হইয়া 

থাকে ! ১২। 

শোণিতের স্থান। 

যকৃৎ ও প্রীহা শোশিতের আধার । এই বিষয় শোপিত বর্ণনীয়াঁ- 

ধ্যায়ে বর্ণিত হইবেক | রক্তউক্ত ছুই স্থানে থাকিয়া! দেহের অন্যান্য 

অবয়বের শোণিতের কার্য সমাধ। করিয়। থাকে |১৩। 

রক্কের গুণ বা লক্ষপ। 

শোণিত অশীতোষ্, মধুর রস বিশিষউ, স্রিগ্ধ, লোহিতবর্ণ, গুরু, 

আমগন্ধষি। পরজ্ত পিভ্তের ন্যায় বিদঞ্ধ গুণবিশিষ্ট অর্থাৎ বে যে 

বস্তরতে এবং থে প্রকারে পিত্ত বিদগ্ধ হয় শোণিতও সেই প্রকারে বিদগ্ধ 

হইয়! থাকে ॥ ২৪ ॥ 
সঞ্চিত দোষের লক্ষণ | 

দোষের যেষে স্থান বর্ণিত হইল, সেই সেইস্থাঁনে দোষ (বায়ু 
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পিন কফ) সঞ্চিত হয়, যে যে কারণে দোঁষ সঞ্চিত হয়, তাহা! 

খত্চর্্যাধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। বাঁধু সঞ্চিত হইলে কোষ্ঠস্তব্ধ ও 
পর্ণহয়। পিন সঞ্চয়প্রাপ্ত হইলে শরীর পাঁতাভাঘুক্ত 'ও অগ্নিমান্দ্যি 

ঘটে। সঞ্চিত শ্লেক্সাতে অঙ্গের গুরুত। ও আলস্য হয়। পরন্ত থে 

সমস্ত কারণে দোষের সঞ্চয় ভয়। (সই সকল কারণ দ্রব্যে বিদ্বেষ ঘটিয়।, 
থাঁকে । এই আবস্থা প্রথম চিকিৎসার কাল । ১৫। 

বায় প্রকোপের কাবণ। 

বলবান্ ব্যক্তির সহিত সংগ্রাম (মল্পযুদ্ধ), ধিক পরিমাণে 

ব্যায়াম, অতিশয় স্ত্রীনংসর্গ, শত্যন্ত অধ্যয়ন, উচ্চস্থান হইতে পতন, 

দৌড়ান, প্রপীড়ন (শরীর টেপা ),আঁঘাত, লঙ্ঘন (গর্ত হইতে বেগের 

সহিত)ও প্রাবন (লক্ষ প্রদান পূর্বক গমন), সন্ভরণ, রাত্রিজাগরণ, ভাঁর- 

বহন, হস্তী, অশ্গ, রথ ও পদব্রজে গমন ; কটু, কষাঁয়, তিক্ত, রুক্ষ, লঘু, 

শীতবীর্ঘয বস্তু, শুষ্ক শাক, বল্পুর ( শুক্মাংস ), বরক (ধান্য বিশেষ ), 
উদ্দালক, কোরদুম , শ্যামাক, নীবার, মুদগ (মুগ), মসূর, অড়হর, 
হরেণু, কলায়, নিষ্পাব (শিম) এই সমস্ত ভ্রব্যভোজন, অনশন ( উপ 

বাম এবং অক্প ভোজন), বিষমাশন ( অল্প বা অধিক কিম্বা অকালে 

আভার ), অধ্যশন (ভূক্তদ্রব্য পরিপাক না পাইতে পুনর্ভোজন) 
বাত, সুর, পুরী, শুক্র, বমন, হাচি, উদার ও অভ্র প্রভৃতির বেগ- 
ধারণ এই সমস্ত কারণে শরীরস্থ বানু প্রকৃপিত হইয়। থাকে। ১৬। 

বাঘবুদ্ধির কাঁল। 

শরীরস্থ বায়, শীতকালে, মেঘযুক্তসময়ে, প্রবল বায়, প্রবহন 
£ সময়ে, বর্ধাকালে, প্রাতঃসময়ে, অপরাহ্ছে এবং ভুক্তদ্রন্য পরিপা- 

কান্তে অধিকতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হুইয়। থাকে ॥ ১৭। 

পিত্ত প্রকোপের কাবণ ! 

ক্রোধ শোক, তয়, চিন্তা, উপবাল, বিদগ্ধ ( শগ্রিসস্তাঁপ ), স্্রীনং- 
৯৬ 



৯২২ স্তএ্ুতম:হিতা । | ৯১? 

সর্গ, কটু (ঝাল), অন্ত, লবণ, তীক্ষ, উষ্ণ, লঘু, বিদাহী, তিলতৈল, 
পিন্যাক (তিলকল্ক বা তিলবাট1), কুলণ্থ কলায়, সর্ধপ, অতসা 

( মদিনা), হরিতক শাক, গোধা ( গোসাপ), মৎস্য, ছাগ ও 
মেষের মাঁংস, দধি, তত্র (ঘোল ), কুর্চিকা ( কীজী বিশেষ), মস্ত 

£€ দধির মাত), সৌবীর (কাজী বিশেষ ), স্থুরা ব1 সুরা দ্বারা প্রস্তৃত 

অন্য দ্রেব্য এবং অগ্লরস বিশিষ্ট ফল, কর্টর (স্লেহযুক্ত দধি ) ও ৃ্ধ্য- 

সন্তাপপ্রভৃতি কারণে পিন্ত প্রকৃপিত হইয়। থাকে | ১৮। 

পিভবুছিব কাল । 

বিশেষতঃ উক্টক্রিয়া দ্বারা, শ্রীক্মকালে, মেঘান্তে, মধ্যাহ্ন সময়ে, 

অদ্দরাত্রে এবং ভুক্তদ্রব্য পরিপাক সময়ে পিভ বৃদ্ধিপ্রাপণ্ত হইয়া 

থাকে। ১৯ । 

শ্রেক্সাপ্রকো পের লারন। 

দিবানিদ্রা, ব্যায়াস না করা, আলগা, মধুবঃ আগ্সর, লবণ, শীত, 
নিগ্ধ, গুরু, পিচ্ছিল, আভিম্যন্দি (ক্রেদজনক) বস্তু এপং হায়নক 

(থান্যবিশেষ ), যবক ( শুক ধান্যবিশেষ ), নৈষধ ( ধান্যবিশেস) ইতকট 
(খগ্গলী), মাষকলাই, মহামাষ (রাজমাঘকলাই ), গোধুম, তিল, 

পিষউবিকৃতি (চাউলের পিক্টক), দি, হ্দ্ধ, কুশরা (তিল, চাউল ও 
মাষকলাই দ্বারা প্রস্তত যবাগু) পায়স, চিনা-গুড় প্রভৃতি মিষ্ট ড্ব্য, 

আনৃপ মান (শুকরাদির মাংস), ওদক মাংস (কচ্ছপ প্রভৃতির 

ম[ংস.) ও ইহাদের বসা ( চর্বিব ), বিস ( পদ্মদূল,), স্বণাল ( পদ্মমুলস্থ 

প্ররোছাক্কুর ), কশেরূক ( কেশুর), শ্রঙ্গাটক (শিঙাড়া, বা পানিফল ) 

মধুর ফল ( তাল-নারিকেল প্রভৃতি ),বল্লীফল ( লাউ প্রভৃতি ), এই 

সমস্ত দ্রব্য ভক্ষণে এবং সমশন (নিয়ত একমাঁত্রায় সেবন )ও অধ্যশন 

( এক আহার জীর্ণ না হইতে পুনর্বার আহার) প্রভৃতি কারণে শ্রেক্সা 

প্রকৃপিত হয় । ২৭। 



২১ আঃ - সুত্রস্থাঁন। | ৯২৩ 

শ্রেম্মাপকো পেন কাঁল। 

বিশেষতঃ শীতক্রিয়াতে, শীতকালে, বসন্ত খতুতে, প্রাতঃকালে 

ও গ্রদোষ কালে (সন্ধ্যাকালে ) শ্রেক্স। বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া খাঁকে-| 
শোণিত প্রকোপেব কারণ। 

পিন্ত প্রকোপজনক দ্রেব্যসেবন,দ্রব, স্িগ্ধ ও গুরুদ্রব্য নিরন্তর ভোজন, 

দিবানিদ্র।, ক্রোধ, অগ্নিসন্তাপ, আতপ, ( রৌদ্রসেবন) অতিরিক্ত ' গবি-* 

শ্রম, মাঘ।ত, অঙ্গীর্মদ্ূন্য ও বিরুদ্ধ গুণলিশিন্ট জুব্য সেবন) আপ্যশন 

(আহারের উপর আহারকর!), এই সকল কারণে রক্ত প্রকুপিত্ত 

হইয়। থাকে । ১১। 

শোণিত প্রকোপের কাল । 

দোঁষের (বায়ু, পিন্ত ও কফের ) সংশ্রব ব্যতীত রক্ত নিজে প্রকু- 
পিত হইতে পাঁরে না, সৃতরাং বাত-দুষ্ট রক্ত বায়ুর প্রকোৌপের কালে 
প্রকৃপিত হয়। এইরূপ পি দ্বারা দুষিত এবং কফ দ্ব।র। দুষিত শোণিত 
পিন্ত প্রকোপের ও কক প্রকে'পের কালে প্রকুপিত হইয়া থাকে | ২২ ॥ 

বায়ু ও পিভাদিরপ্রকোপের লক্ষণ । 

কোষ্ঠে সূচীবিদ্ধনৎ বেদনা ও বায়ুর সঞ্চরণ, প্রকুপিত বাঁয়র 
লক্ষণ ॥ অক্লোদগার, গাত্রদাহ, ও পিপাসা, প্রকৃপিত পিভেের লক্ষণ ॥ 
অরঠি ও বমনোদ্ধেগ, প্রফ্ুপিত কফের লক্ষণ । এই দ্বিতীয় চিকিৎসার, 

সময় | ২৩। 
বাতাদির প্রসর। 

পূর্বেবাক্ত বাতাদির প্রকোপের কারণ দ্বার বায়ু, পিত ও কফ, 

প্রকুপিত হইলে যেমন স্বরার বীজবা উপদানে পদার্থ সকল ( গু$ 
তও্ডল, ও জল প্রস্ততি ) একত্র মিশ্রিত করিয়৷ কিছুদিন বাসী করিলে 

উহাতে এক প্রকার উদ্মার উদ্রেক হওয়াতে উদ্দিক্ত হইন্! ( ফুটিয়া) 
প্রনর অর্থাৎ বিস্তীর্ণ হয়। সেইরূপ বতাঁদ্ি দোঁষেরও প্রসর হইয়া থাকে ! 

বাঁতাদি দোষের মধ্যে বারুতে গতি থাক? প্রযুক্ত বায়ুই প্রদরণেক 



১২৪ সঙ তসংহিতা। ২১ অঃ 

কারণ । বায়ু অচেতন পদার্থ হইলে ও উহাতে 'রজোগুণের আধিক্য- 
প্রযুক্ত বায়ু গতিশীল | কারণ রজোগুণের দ্বারাই সমস্ত পদার্থ চালিত 

হুইয়! থাকে । যেমন মহান্ জলকআ্রোত অতি প্ররৃদ্ধ হইয়। তেজু ভেদ 
করিয়া অপর শ্রোতের সহিত মিলিত হুইয়] সর্বত্র প্রধাবিত হয়। 

. সেইরূপ বাতাদি দোষ, পৃথক বা ছন্দ কিন্বা সমস্ত গথবা শোণিতের 

সহিত মিলিয়। শরীরে নানাবিধ প্রকারে প্রসর অর্থাৎ বিস্তীর্ণ হয়। 

প্রসরের ক্রম, যথা__বাঁত, পিত ও কফ, ইহার! পৃথক পৃথক; বা বাত- 

পিত্ত, বাত-শ্লেক্াঃ পিত্তশ্লেক্া কিম্বা বাত-শোণিত, পিভ-শোণিত, শ্রেক্ষ 

শোৌণিত, অথবা বাত, পির্ভ ৪ শোণিত; বাত, শ্রেক্সা ও শোণিত ; পিত্ত, 

শ্লেক্সা! ও শে।ণিত; কিন্বা বাত, পিত্ত, কফ ; এবং বাত, পিত্ত, কফ ও 

শোণিত; এইরূপে পঞ্চদশ প্রকারে দোষের প্রসর হইয়া! থাকে । ২৪ 

এক দেশাশ্রিত প্রকুপিত দোযের কার্ধ্য। 

বাতাদি দোষ অত্যন্ত কুপিত হুইয়! শরীরের সমস্ত অঙ্গ বা 

অবয়বে (চিবুক ও পাদাদি স্থানে) কিন্বা যে যেস্্ানে প্রসারিত 

হয়, সেই সই স্থানে মেঘের ন্যায় বর্ধণ অর্থাৎ রোগ উৎপাদন করিয়। 

থাকে । কিন্তু দোষ অল্প কুপিত হইলে এক স্থানেই শিক্ত্রিয়াবস্থায় 

অবস্থিতি করে । কিন্তু কালে মিথ্যা আহার ও আঁচরণাদি দ্বারা 

দোঁষ বল পাইয়! অধকতর প্রকুপিত হইয়। থাকে । ২৫। 
প্রসারিত বাতাদির চিকিৎসা স্তর । 

পিভস্থানগত বায়,র পিত্তব। কফস্থানপ্রাপ্ত পিভ্তের কফবহু 

এবং বাতস্থানগত কফের বাতবৎ চিকিৎসা করা কর্ভব্য। অথাৎ বায়, 

পিত্ৃশ্থান অধিকার করিলে পিভের গ্রতীকার করা উচিত, অন্যান্য 

স্থানেও এইরূপ চিকিত্সার [নিয়ম ॥ এইরূপ চিকিৎসার বিভাগ 

জানিবে। ২৬। 

প্রসর প্রাপ্ত দোষের লক্ষণ । 

বিষার্স গমন ও জাটোপ ( উদর স্ফীতি ও বেদনা ), বামুর লক্ষণ 



২১ | সুত্রস্থান । | ১২৫ 

ওম. চোষ ও পরিদাঁহ ( শরীরে নানাবিধ ভ্বাল1) ও ধৃমের ন্যায় উদগী- 
রণ পিত্তের লক্ষণ । আর অরুচি অবিপাঁক, অঙ্গের ভুর্বলতা ও বমন, 
শ্লেম্সার লক্ষণ ; এইটা তৃতীয় চিকিৎসার সময়। ২৭। 

দোষের স্তানসংঅয়। 

গ্রসর প্রাপ্ত দোস শর"রের যে সে স্তান অধিকার করে, সেই সৈই 

স্থানে এই সমস্ত রোগ উৎপাদন করিয়া থাঁকে; যথা প্রকৃপিত দোঁষ 
উদরে শবস্থান করিলে গুলা, বিদ্রপি, উদররোগ, অগ্নিমান্দ্য, আনাঁহ, 

বিসুচিকা, ও অতীদার প্রতৃতি উৎপন্ন হয়। বস্তি (যুত্রাশয় )স্থানস্থ দোষ 

গ্রমেহ, অশ্মরী, মৃত্রাঘাত এবহ মৃত্রদোষ প্রভৃতি উৎপাদন করে। 

মেঢুস্থ (লিঙ্গ নালস্থ) দোষ নিরুদ্ধ প্রকাশ, উপদংশ, শুকদোষ প্রভৃভি 

রোগ জন্মায় । গুহদেশস্থ দোষ ভগন্দর ও অর্শ প্রভৃতি, অণ্ডকোষ প্রাপ্ত 

দোষ কুড়পু; উ্ধ জত্র,গত বাতাদি জত্রর (ক ও বক্ষের সন্ধির) উদ্ধদে- 
শের রোগ; ত্বক্, মাংসও শোণিতস্থ বাতাদিত্রয় ক্ষুদ্ররোগ, কুষ্ঠ ও বিসর্প 
রোগ, মেদস্য দোষ গ্রন্থি, অপচী, অর্ধবুদ, গল্গণ্ড ও অলজী প্রভৃতি; 

অস্থিপ্রাপ্ত দোষ বিদ্রধি ও অনুশয়ী প্রভৃতি; সর্বাঙ্গগত বাতাদি জ্বর ও 

সর্নাঙ্গব্যাপী রোগ প্রভৃতি উৎপাদন করিয়া থাকে | এইস্থান সংজ্রিত 

দোষের পুর্ববরূপ প্রত্যেক রোগ বর্ণন স্থলে বিবৃত হইবে । সেই 

পৃর্ববূপাবস্থায় চতুর্থ চিকিৎসার নিয়ম অবলম্বনীয় ৷ ২৮। 
অনন্তর ব্যাধি প্রকাশ পাইলে যে সমস্ত লক্ষণ উপাম্ছুত হয়, তাহ" 

বলিতেছি, শোথ, 'আবর্ব দ)( আব), গ্রন্থি, বিদ্রধি ও বিসর্প প্রভৃতি 

কোন রোগ শরীরে প্রকাশ পাইলেই স্পউরূপে প্রতীয়মান হয়। পরন্তু 

স্বব ও অতীপার প্রভৃতি রোগও প্রকাঁশমাত্রে তাহাদিগের লক্ষণ 

স্পন্টবূপে জানা গিয়৷ থাকে । ব্যাধি যে সময়ে শরীরে প্রকাশ পায়, 
সেই সময়ে তাহার শান্তি করিবার পক্ষে পঞ্চম ক্রিয়াকাল জানিবে। ২৯ 

অনন্তর এশোথাদি রোগে গত হইয়া শরীরে ব্রণ উপস্থিত হইলে 



১২৬. স্ঞ্রচতনংহিতা। ২১ অঃ 

সেই আবস্থ। সেই রোগের শান্তির পক্ষে ষষ্ঠ ক্রিয়াকাল জানিবে। 
জ্বর ও অতীপার প্রভিতি রোগের দীর্ঘকাল অনুবন্ধ থাকে, স্থতরাং 

সেই সময়ে শান্তির উপায় না করিলে রোগ অসাধ্য উঠে। ৩০ । 

বিনি দোষের অর্থাৎ বাতপিতাদির সঞ্চয়, প্রকোপ, গতিস্থান, 

ব্যক্তিভাব (প্রকাশ হওন) ও ভেদের (ব্রশভাবে পরিণত হওন ) বিষয় 

অবগত থাকেন, তিনিই বৈদ্য পদবাচ্য। ৩১। 
দোষের (বাতাদির ) সঞ্চয় সময়েই যদি তাঁহার শান্তি করা যায়, 

তাহা হইলে আর তাহ! বৃদ্ধিপ্রাপণ্ত হইতে পারে না। এই দোষ মকল 

যতই রৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে, ততই তহোরা উত্তরোত্তর বলবান, 
হইয়] উঠে। ৩। 

বাতাদি সমস্ত দোষের মধ্যে যদি একটী বা তাহার অধিক দোষ 

প্রকৃপিত হয়, তবে তাহার সংসর্গে শরীরস্থ অপরাপর দোষও কুপিত 

হইয়া সেই কুপিত দোষের অনুধাবন করে । ৩৩। 
দোষের এইবূপ পরস্পর্ন সংসর্গবশতঃ অনেক দোষ কুপিত 

হইলে তাহাদিগের মধ্যে যে দোষটা সর্বাপেক্ষা প্রবল, অগ্রে তাহারই 
শান্তি করিতে চেঞ্ট1| করিবে। কিন্তু সেই দোষের শান্তি এরূপভাবে 

করা উচিত, ষেন তাহার শান্তি করিতে গিয়! অন্যান্য দোষের বৃদ্ধি না 

হয়। সেইরূপ সন্নিপাতে অর্থাৎ দৌষসমুহের একত্র মিলনস্থলে ও 

এব্ধ,প চিকিতমা! করা কর্তব্য । ৩৪ ।. 

ইতি একবিংশ অধ্যায় সমাণ্ড। 



দঘাবিংশতিতম অধ্যায় । 

আিব১০৯০৫০০৩শ 

ব্রণের আববিজ্ঞানীয় অধ্যায়। 

ব্রণ বস্তু অর্থাৎ ব্রণ জন্মিবাঁর স্থান আট?, যথা ত্বক (চর্ম), মাংস, 
শিরা, স্নায়ু, অস্থি, সন্ধি, কোষ্ঠ ও মন । এই সমস্ত স্থানেই ব্রণ জন্মিয়া 
থাকে । এই সমুদয়ের মধ্যে কেবল ত্বক্ অর্থ।ৎ চর্খমাত্র ভেদ করিযি! 
যে সমস্ত ব্রণ উৎপন্ন হয়, তাহা সহজনাধ্য, তন্ডিন্ন মাংসাদি অন্যান্য 

স্থানে যে ব্রণ উৎপন্ন হইয়া স্বয়ং বিদীর্ণ হয়, তাহা কল্টপাধ্য । সচ- 
রাচর ব্রণ সমূহের আকৃতি চতুরজ্র (চতৃক্ষোণ) গোল ও ভ্রিকোঁণ বিশিষ্ট 
হইয়। থাঁকে । এতছিিন্ন বিকৃত আকৃতি বিশিষ্ট ব্রণ সমুহ দুশ্চিকিৎস্য 

জানিবে। ১। 

যদ্দ সুচিকিৎসক কর্তক চিকিৎদিত এবং রোগী আত্মন্ানী 
হয়, অর্থাৎ আহিতাচারাদি না করে, তাহা হইলে প্রায় সর্বপ্রকার 

ব্রণেরই শীপ্র শীঘ্র শান্তি হইয়া থাকে । আর যদি রোগী অজ্ঞান 
অর্থাৎ অত্যাচারী এবং কুবৈদ্য কর্তৃক চিকিৎনিত হয়ঃ তাহা হইলে 
দোমের বুর্ধিবশতঃ ব্রণও দূষিত হইয়া থাকে । ২) 

যে সমস্ত ব্রণের মুখ নিতান্ত ক্ষুদ্র, অথবা যাহাদের মুখ অত্যন্ত 
বড় হয়, যে সমস্ত ব্রণ জতিশয় কঠিন অথবা অতিশয় মু, যে সমস্ত 
ব্রণ অতিশয় উচ্চ অথবা অতিশয় নিন্ন, যে সমস্ত ব্রণ অতিশয় শীতল 
অথবা অতিশয় উষ্ণ, এবং যে সমস্ত ব্রণ কৃষ্ণ, রক্ত, পীত, শুক্র প্রভৃতি 

বর্ণব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকার বর্ণবিশিষ, দেখিতে ভয়জনক, হুগন্ধ- 
যুক্ত প.জ, সাহস, শির ওচন্নাযুপ্রভূতিতে পরিপূর্ণ, যাহা হইতে 'হুগন্ধযুক্ত 
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পজ শির্গত হয়, ঘাহার উর্ধাভাঁগে শোষ অর্থাৎ নাঁলী হয়, যেসমস্ত ব্রণ 

ফাপ। ও শোথযুক্ত, অমনোজ্ঞ অর্থাৎ অপ্রিয় গন্ধযুক্ত, অতিশয় ব্যথা যুক্ত, 

যাহাতে দাহ পাক, রক্তিমা, কণ্ডু (চুলকণ1), শোথ এবং পীড়কা 

প্রভৃতি উপদ্রব থাকে. যাহা হইতে হ্ুক্টরক্তত্রাব হয় এবং যাহা দীর্ঘ- 
কাল স্থায়ী, সেই সমস্তকে দুষিত ব্রণ বলিয়া জাঁনিবে। দোষের 
নৃন্যাধিকানুপারে সর্বপ্রকার ব্রণকে ছয়ভাগে বিভক্ত করিয়া তদনু- 

সারে তাহাদের চিকিহমা করিবে | ৩। 

অতঃপর সকল প্রকার ব্রণের আবের বিষয় বলিতেছি। কেবল ত্বক 

অর্থাৎ চ্মকে আশ্রয় করিয়া যে সমস্ত ত্রণ উৎপন্ন হয়, সেই সমস্ত 
ব্রণ ঘৃষ্ট (ঘন.ডে যাওয়া), ছিন্ন ( ছিড়ে যাওয়1), ভিন্ন (ভেদ হওয়।) 

তাথব1 বিদীর্ণ হইলে সেই সমস্ত ব্রণ হইতে মাংসের গন্ধযুক্ত ও পীতি- 

বর্ণ জলবৎ আ্রাব নির্গত হয়। মাংনকে অবলম্বন করিয়। যে সমস্ত ব্রণ 

জন্মে, তাহা হইতে ঘ্বতের ন্যায় ঘন, শ্বেত এবং পিচ্ছিল আ্াব নির্গত 

হয়। শিরাঁকে হাশ্রয় করিয়া! ঘে সমস্ত ব্রণ জন্মে এবং তাহাতে যদি 

তৎক্ষণাৎ শিরা ছিন্ন হয়, তাহা! হইলে অত্যন্ত রক্তত্রাব হয়, আর এই 

অবস্থায় ব্রণ পাকিয়া উঠিলে জলনালী ঘ্বারা যেমন জল নির্গত হয়, 

সেইরূপ সেই ব্রণ হইতে লালা বা শ্লোক্সার ন্যায় ঈষৎ কুষ্ণবর্ণ পুঁজ 
বিচ্ছিন্ন সূত্রের ন্যায় আতি সুক্গধারে শির্গত হইয়া থাকে । স্সায়ুকে আব- 
লম্বন করিয়। যে সমস্ত ব্রণ জন্মে, তাহা হইতে ন্িদ্ধ, ঘন, রক্তমিশ্রিত 

এবং নাসিকা হইতে নিঃল্ত শ্লেক্সার ন্যায় আব নির্গত হইয়। থাকে । 
অস্থিকে অবলম্বন করিয়া ব্রণ জন্মিলে এবং গ্স্থিস্থান অভিহ্ত, 
ন্ফুটিত, ভিন্ন, এবং দোম কর্তৃক বিদীর্ণ অথবা দোষ কর্তৃক ভক্ষিত 

হইলে উহ! সাররহিত হইয়) পড়ে এবং উহা হইতে ঝিনুকধোঁয় 

জলের ন্যায় জল নির্গত হয়। পরস্ত সেই জ্রত পদার্থ স্সিঙ্গ এবং 

মজ্জ। ও রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া নির্গত হয়। শরীরের সন্ধি 

অর্থাৎ সংযোগ স্থানে ব্রণ হইলে সেই ব্রণ বলপুর্ধবক টিপিলে তাঁহা- 
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হইতে কোনরূপ জন নির্গত হয় না, অথচ 'আকুঞ্চন, প্রসারণ, উন্নত- 
করণ, অবণত করণ, বেগে,গমন, উত্কাশী এবং প্রবাহন অর্থাৎ কুম্থন 

দারা আৰ শির্গত হয়। মেই আত পদার্থ পিচ্ছিল, সুত্রবচ এবং ফেণা, 
পুজ ও রক্ত মিশ্রিত হইয়া থাকে । কোষ্ঠগত ব্রণ হইলে রক্ত, সুত্র, 
নিষ্ঠা, পুঁজও জলবৎ রসের আব হয়। শরীতের মন্মস্থানগত ভ্রণ হইলে, 
সেই ব্রণ হক প্রন্থৃতি দ্বারা ভ্বাচ্ছাদিত থাকে, স্থৃতরাং তাঁহ1 হইতে 
আব নির্গত হয় না। বায়শিত ব্রণ হইলে ভ্বক্, মাংস, শিরা, স্নায়ু, 
সন্ধি, অস্থি এনৎ কোচ্ঠ এই সপ্তস্থান হইতে ঘে আব বহির্গত হয়,তাহ। 
যথাক্রমে পরুষ ; শ্যাব, শীতল, দধিরমাত, ক্ষারজল, মাংসধোত অথবা 
ভুবধৌত জলের ন্যায় হইয়। থাকে । পিভজনিভ ব্রণ হইলে পূর্বেবাক্ত 
মাত প্রকার ধাতু হইতে যেআ্রান বহির্গত হয়,তাহা যথাক্রমে গোমেদ, 

গোসুত, ভক্ম, শঙ্খ কষায়, উদক, মধু এবং ভৈলের ন্যায় হইয়। থাকে । 
ও ব্রণ হইলে তাহা হইতে পূর্বেবক্ত পিনুজ ব্রণ হইতে যে 

সমস্ত আব শির্গত হয়, তাহাই হইয়| থাকে । তন্ন উক্তআজাঁবে অতি- 

শয় কীচ। মাংমের গন্ধ থাকে । কফজনিত ত্রণ হইলে উক্ত সাত 

প্রকার ধাতু হইতে যথাক্ুণে নবনীত, চল মজ্জা, পিব্টক, তিল 
না নারিকেলজল ও বরাহরন মু আৰ ও । ভ্রিঙ্গোষ 

হইলে তীহা হইতে নে সকল পুজ র্ সদ ছয়, টি লব 

ব| নারিকেলের জল, ঝকুড় (কুট) রন, কাক্জীক, খদীরজল, প্রিয়, 
যর ও মুদগষুপাদি সদৃশ হইয়া থাঁকে ॥ ৪ ॥ 

সংগ্রতি দুইটি প্লোক ঘ্বারা ব্রণাঁআবের অসাধ্যত্ব্বর্ণন করা যাই, 
তেছে। যদি পকাশয় হইতে ফুক্কাধৌত জলের ন্যায় আব নির্গত হয় 

হথব রক্তাশয় হইতে ক্ষারোদক (ক্ষারমিশ্রিত জলের ন্যায়) সদৃশ কিঘ। 
আমাশয় হইতে কলাইয়ের জলের ন্যায় আব নির্গত হয় তাহা হইলে 
এই মকল ব্রণাআবকে অসাধ্য বলিয়। জানিবে। চিকিৎসকগণ প্রথষে 
এই সকল ব্রণাআ্াবকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া চিকিৎম। "করিতে 
আরন্ত করিবেন ॥ ৫ ॥ ১৭ 
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অতঃপর সকল প্রকার ব্রণের বেদনা! বলিতেছি । সুচীবিদ্ধ, চর্মা- 
বিদারণ, দণ্ডাদি দ্বারা আঘাত, শঙ্্রাদি দ্বার। দ্বিখণ্তী করণ, শিথিল, 
মন্ুন, বিক্ষেগণ, চুম্চুম করণ, বহিতদ্বার! দগ্ধ, ভঙ্গ, পাঁষাণাদি দ্বারা বিদা- 

রণ, অথব] নখাদি দ্বার ছিন্ন, উদ্ধা'কর্ধণ, কম্পন, বিভাগ, শৃলবিদ্ধ, বিক- 

রণ, স্তব্ধতা, পুরণ, গসুপ্তি, আকুষ্ণন, তষ্কুশ দ্বারা আঘাত করণ 

ইত্যাদি এবং অকারণে বারংবার নানাপ্রকার বেদন। উপস্থিত হয় 
তাহাকে বাতিকজন্য ব্রণ বলিয়া জানিবে। যে ত্রণে শরীরের এবং 

ব্রণের একদেশ ভ্বালা, ব্রণের চারিদিকের চর্ম সমূহ সঙ্কুচিত, ব্রণের 

চতুষ্পার্খ্বে দাহ ও তীত্রবর্ণ অথব! অঙ্গার বর্ণ গাত্র, ব্রণ পাকিলেও 
তাহাতে অত্যন্ত উষ্ণত্ব, ব্রণ গুলিয়া গেলেও তাহাতে ক্ষার দগ্ধের 

ন্যায় স্বালা ইত্যাদি পুর্ব্বোক্তরূপ বেদনা! হুইয়! থাঁকে, তাহাকে 
পিনুজন্য ব্রণ বলিয়া জানিবে। রক্তজন্য ব্রণ হইলে পিনজন্য 

ব্রণসদৃূশ লক্ষণ হুইয়| থাকে । চুলকনা, গাত্রের গুরুত্ববোধ, নিদ্রার 
ন্যায় ক্লান্তি, অঙঈ্গসমূহ লিগুবশু বোধ, ঈষৎ বেদনীযুক্ত, শরীরের 
স্তবতা এবং শৈত্য ইত্যাদি লক্ষণ সমূহ যে ব্রণে দৃষ্ট হয় তাঁহাকে 

শ্লেক্সিক ব্রণ জানিবে। পুর্ষোক্ত তিন প্রকার দোষের লক্ষণ 

সমূহ £যে 'ব্রণে লক্ষিত্ব হইবে, তাহাকে ভ্রিদোষজন্য ব্রণ বলিয়। 

নিস ৬॥ 

অতঃপর ব্রণ সমূহের ধণ বলিতেছি। ভন্ম, কপোত, অস্থি, পরুষ, 

অরুণ, অথবা কৃষ্ণপ্টিত্যাদি বর্ণ সমূহ যে ব্রণে দেখিবে, তাহাকে বাতিক- 

জন্য ব্রণ বলিয়জানিবে। যে ব্রণে নীল, গীত, হর্তি,শ্যাঁম, কৃষ্ণ কপিল 
কিহবা পিঙ্ললাদি বর্ণ সমূহ লক্ষিভ হয়, তাহাকে পিগুজন্য ব্রণ বলিয়। 

জানিবে। রক্তজন্য ব্রণ হইলেও এইরূপ লঙ্গণ হয়। শ্লেক্সজন্য ত্রণ 
হইলে তাহা শ্বেত, নিধ ও পারুবণ হয়। আমিপাতিক ব্রণ হইলে 
তাহাতে পূর্বেধাক্ত তিন প্রকার গোষদন্য ত্রণের বর্ণ দৃ্ট হয় ॥ ৭ ॥ 

বৈদ্য যে কেবল ব্রণ রোগেই পুর্ব্বোক্ত প্রকার বেদনা এবং বর্ণের 
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প্রতি লক্ষ্য করিবেন এমত নহে মকল গ্রকার শে।থজন্য রোগই এইরূপ 
লক্ষ্য করিবেন ॥ ৮ ॥ 

ইতি দাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 

প্রয়োবিৎশতিতম অধ্যায় 

অথ কৃত্যাকৃত্যবিধি অধ্যায়। 

যুবকদিগের এবং মাংসল ব্যক্তিদিগের অথন| বলবাঁনের কিংব! 
ষাহার! অতিশয় পরিশ্রম করিয়াও ক্রি না হয়, তাঁহাদের ব্রণ অনাঁ- 

মাস সাঁধ্য। যদি কোন একটী ব্রণরোগীতে উপরোক্ত গুণ চতুষ্টয় 
লক্ষিত হয়, তাহ! হইলে তাহার ব্রণ সৃখসাধ্য জানিধে। পুর্ব্বোক্ত গুণ 
চতুষ্টয় বিশিব্ট ব্যক্তিদিগের মধ্যে যুবকদিগের ধাতু বৃদ্ধর সময় বলিয়া! 
তাঁহাদের ব্রণ অতি লহজেই পৃরিয়। উঠে। ন্ট পুষ্ট ব্যক্তির মাংম 
কঠিন বলিয়।শস্ত্র ক্রিয়া করিবার সময় শস্ত্র শিরা কি! সায়, পধ্যন্ত 
প্রবেশ করিতে পারে না। এবং ব্রণ রোগী বধলবান. হইলে ব্রণজন্য 

কোন প্রকার বেদন! কিন্বা শক্ত্রক্রিয়াজনিত যন্ত্রণা তাহাকে কোনরূপ 

গ্লানি জন্মাইতে পারে ন।। ক্লেশসহিষুণ হইলে গুরুতর শলঙ্ক্রিয়া 

করিলেও তাঁহার কোন প্রকার বেদনা অনুভব হয় না। সুতরাং এই 
সকল রোগীদিগেরব্রণ সমূহ অতিশয় হুখসাধ্য ॥ ১ ॥ 

বৃদ্ধ, কুশ, হুর্বল এবং ভীরু গ্রস্থতি ব্যঞ্তিদ্িগের ভ্রণ হইচুল 

পুর্বেবাক্ত গুণ সমুহের বিপরীত গুণ লক্ষিত হুয়। নিতন্বস্থান, গুস্থ, 
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গুঅঙ্গ, ললাট, গণ, ওষ্ঠ, পৃষ্ঠ, কর্ণফলক, কোষ, উদর, স্বন্ধ, সন্ধি এবং 
মুখের অভ্যন্তরে যে সকল ব্রণ হয়, তাহা! সহজে আরোগ্য হয় ॥ ২ ॥ 

চক্ষু, দন্ত, নাঁিকা, অপাঙ্গ, কর্ণ,নাডি,উদর, সেবনী (পুরুঘাঞ) নিত, 

পার্খ, কুক্গি, বক্ষ, কক্ষ, স্তন প্রভৃতি স্থানে এবং সন্ধি স্থানে যে ব্রণ 

হয় কিংবা যে ব্রণের মধ্যে ফেণাধুক্ত পুয়রন্ত।দি হয় এবং বায়ু 

গ্রবাহিণী নালী হয় অথবা যাহাতে কোন গ্রকার শৈল্য দিদ্ধ হয় কিংলা 
বদ্ধ খাকে তাহ সহজে আরোগ্য হয় না। অংধ।বাঁতিণী, উর্ধ বাঁহিণী, 

রোমকুপমধ্যে, মর্শস্থানে ব্রণ হইলে কিংবা সেবশী, কুটক!স্থি মংশিত 

অন্তর্খ ভগন্দর হইলে হাতি কঞ্টে তরোগ্য হইয়। খানে । কু 

রোগীর, বিষাক্ত রোগীর, শোসরোগীর) মপঘেহ রোগীর মে রণ 

এবং পূর্বোদুত ত্রণস্থ।নীয় ব্রণ, কক্টসাধ্য ॥ ৩॥ 
অবপাঁটিক, নিরুদ্ধ প্রকাশ, সমিরুদ্ধ গুদ, জঠর গ্রন্থি, ক্ষত এবং 

ক্রিমি বা পীনসজাত অথবা কোষ্টন্থান জাত রোগ, তুকদোষ পিশিক্ট 
রোগীর অথ্ব। গ্রমেহ রোগীর শরীরের ক্ষয়াবস্থায় যে ঘকল রোগ 

দৃ্ট হয় মেই সকল রোগ, এবং শর্কপ্া বা শিকতা সেহ, বাত কুণুলী, 

অচীল।, দন্তশক্র। (পাথুরি) উপকূশ, কশালুক, দন্তবেষ, দক্রু, শস্থি- 

কত উরঠঃক্ষত, ও ত্রণগ্রন্থি গরভৃতি রোগ যাপ্য অথাৎ স্থগিত থাকে একশ 

বারে জারোথ্য হর না ॥ ৪॥ 

গ্রতীকার না করিলে মাধ্য রেগ 'ও ক্রমশ যাপ্য হয়, যাপ্য রোগও 
আমাধ) হয়, এবং অনাধ্য রোগ প্রাণনাশ করে । যেরোগগ্রচাকার 

করিল্ও স্থগিত থাকে এবং গরতীক।র নাকপিলে দেহ নাশ করে 

তাহ!কেই ঘাপ্য রোগ বলানায়। স্তন্ত (চাড়া) উপযুক্তরূপে খেজিত 

হইলে যেমন পতনোন্যুখ গৃহকে রঙ্গ। করে, সেইরূপ উপধুক্তরূপে প্র হী- 
কার হইলে যাপ্য রোগ বিশিষ্ট রোগীর ও দেহ রক্ষা হয় ॥ ৫ ॥ 

অতঃপর ব্রণ সমুহর জসাধ্যস্ব বলা যাঁইতেছে-যে ভ্রণ, মাংস 

শিণ্ডের ন্যায় উদণত, সর্বদা আবযুক্ত, আন্তরে পুয় ও বেদনাবিশি, 
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এবং যাহার ক্ষত স্থানের সকল পার্শ্ব অশ্থের গুহদেশের ন্যায় উচ্চ,এবং 
কঠিন, গোশুঙ্গের ন্যায় উচ্চ, এনং কোমল মাংসাগ্টর বিশিষ্ট ও 
যে ব্রণ কতকপ্তাল ত্রণ হইতে দুধিত রুপির বা অল্প পিচ্ছিল পদার্থ 

আব হয়| এবং বাহার মধ্যভাগ উন্নত হয়, ব্রণের ছিদ্র মুখ যে পর্য্যন্ত 
না থাকে, যে ব্রণ শণের ন্যায় স্ায়ুজালবিশিষ্ট, দেখিতে ভয়ঙ্কর ও 

বাহা হইতে বসা, মেদ, মাংস এবং মস্তকস্থিত ঘ্বৃতিকা নিস্যত হয় 

অথব1 খে ত্রণ কোষ্ঠন্তানে জন্মে, এবং গীত অথবা! কৃষ্ণলর্ণ মুত্র ব। 
পুরী এবহ বা, বাভিনী কোচ্স্থ ব্রণ অসাধ্য বলিয়। জানিবে | শরীরের 
মস্তক ও কঠদেশে শল্পমাংসবিশিষ্ট, চতুর্দিকে শোধ (ফাপা) ও 
মাংসের বুদ্বুদযুক্ত যে সকল বাঁয়বাঁহিনী ত্রণ জন্মে তাঁহাকে হসাধ্য 

বলিয়া বলিয়া জানিবে। শরীরে যে নকল অল্পগাংদবিশিষ্ট পুষ রক্ত 
বাহিনী ব্রণ জন্মে 'ও তদ্দারা রোগীর অরুচি, শপাক, শ্বাসকাঁস প্রভৃতি 
উপদ্রব ঘটে অথবা শিরোদেশ বা কপাল ভিন্ন হইয়! যদি মস্তিষ্ক দৃষ্ট 
হয় এবং ঘে ব্রণেতে ভ্রিদোষের লক্ষণ দৃষ্ট হয় অথব! যদি কাম ও শ্বাম 
উপন্রব ঘটে, তবে সেই ব্রণ অসাধ্য বলিয়া! জানিবে ॥৬॥ 

ঘে ব্রণ হইতে বম, মেদ, মক্জা1 আথব1 মস্তকস্থিত ঘ্বতিকা নিস্থত 
হয়, সেই ব্রণ বদি কোন প্রকার" আঘাত জন্য ঘটে তবে আরোগ্য 

হ্য়। শারীরিক দেব কুশিত হইয়া জন্মলে আরোগ্য হয় না। শরী- 

রের যে সকল হ্থানে মর্ম, শির1, মহ্ধি, অস্থি না থাকে, সেই সকল স্থানে 
ব্রণ জন্মিয়া যদি বিকৃত হয় তবে সেই ব্রণ অমাধ্য বলিয়া জানিবে। 

করণ তাহা ক্রমে ভ্রমেবিকৃত হইয়। সমুদয় ধাতুর মধ্যে প্রবেশ করে | 
বদ্িত বৃক্ষকে ঘেকধপ উন্মা"লিত করা যাঁয় না । গেইরূপ পুর্ব্বোক্ত লক্ষণ 
বিশিকউ রোগকে ও একেবারে উন্মালিত করা যায় না। যেরূপ হুক্ট- 
গ্রহ মন্দ্রের গ্রভাব নিবারণ করে, সেইরূপ উক্ত রোগ স্থির ও মহান, 

ধাতুগত হইয়া নকল প্রকাঁর ওষধের বীধ্যনাশ করে ॥ ৭॥ 

অবদ্ধমূল বৃঙ্ষকে যেরূপ অনায়াসে উন্মু লিত করা যায়। এই সকল 
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বিপরীত লক্ষণের লক্ষণবিশিষ্ট হইলে ব্রণও দেইরূপ সহজে আরোগ্য 

কর! যাঁয়। তিন দোষের কোন প্রকার দোষ 'না থাকিলে শ্যামবর্ঁ 

কুদ্রাকার হইলে এবং বেদনা আক্রাব রহিত হইলে ব্রণ শুদ্ধ হই- 
য়াছে বলিয়া জানিবে। যে ব্রণ, গ্রন্থি শুন্য, বেদনা ও যন্ত্রণা রহিত, 

ত্বকের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট ও তাহার সহিত সমানভাবে স্থিত এবং যাহার 
মুখ পুরিয়া উঠিয়া থাকে, তাহাকে সম্যক্রূপে দঢ় (পুরিয়াছে ) বলিয়া 

ভানিবে। ব্রণ পুরিয়। উঠিলেও দোষের প্রকোপ ব্যায়াম, অজীর্ণ, হর্য, 

ক্রোধ, অথবা ভয় প্রযুক্ত পুনর্ববার তাহা বিদীর্ণ হয় ( ফুলিয়া উঠিয়া রস 
পড়ে) ॥ 

তি ত্রয়োবিংশতি অধ্যায় । 911 

চতুর্বিৎশতিতম অধ্যায় ॥ 

ব্যাধি ছুইপ্রকাঁর শন্দ্রপাধ্য এবং স্েহাদি ক্রিয়াসাধ্য। যে রোগ 
শস্ত্রক্রিয়া-সাধা, তাহাতে স্সেহ।দি ক্রিয়া করা যাইতে পারে কিন্তু যে 

সকল রোগ স্সেহাদিক্রিয়া মাধ্য তাহাতে শস্ত্র চিকিৎসা করা কোন 

মতেই কর্তব্য নহে । এই আয়ুর্বেদ শান্তর শস্য সকল তন্ত্রের সহিত এক্য 
তাঁছে, সুতরাং সকল প্রকার রোগই ইহাতে স্থুলরূপে বলা হইয়াছে। 
পুর্বে বলা হইয়াছে যে পুরুষের ছুঃখ সংট্ঘাগ হইলেই ব্যাধি বলা 
বায়। সেই ভ্ুঃখ তিন প্রকার যথা--আধ্যাত্িক, আধিভৌতিক ও 
তআধিদৈবিক। উক্ত তিন গ্রাকার হ্ঃখই সপ্তপ্রকার ব্যাধির অন্তভূতি। 
গেই সপ্তগ্রকাঁর এই যথা, আদিবলগ্রবৃন্ত। জন্মুবল প্রবু্া, পোষ" 

বলপ্রবৃভা, সংঘাতবলপ্রবৃভ।, কাঁলবলগ্রবৃত্ভ!, দৈব্বলগ্রবৃন্তা, স্বভাববল 
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প্রবৃত্ত । উক্ত সপ্তপ্রকাঁর ব্যাধির মধ্যে শুদ্রশোণিতস্থিত বাঁতাদি 

দোষজনিত কুষ্ঠ অর্শ গ্রসৃতি আর্দিবলজাত রোগ। তাহাই আাঁনাঁর দুই 

গ্রকার মাতৃশোনিতজ এবং পিতৃশুক্রল | শুক্রশোণিতের তুষ্তি ব্যতি- 

রেকেও মাতাঁর অনিষ্ট কারী শাহারাদিজশিত সন্তান যে, খপ্জী, জন্মান্ধঃ 

মুক (হাঁবা), িন্মিন (নকা)) প্রস্থৃতি হর,উহাকে জন্মবলজাঁতরোগবলে । 

সেই মাঁতর অপচার জনিত রোগ ছুই প্রকার, রপদোষজনিত ও দৌঁহৃদ- 

দোষ জনিত। যে রোগ কোন প্রকার ভয় কিম্বা! অনিষ্টকারী াহারা- 

দিতে জন্মে তাহাকে দোষবল জাতরোগ বলে । মেই রোগ শাবার ভ্ুই 
গ্রকাঁর, আমাশয়সমূৎপন্ন এবং পাক্ক।শয় সমৃৎপন্ন, ইহাঁও আল।!র 

শারীরিক মানসিক ভেদে ছুই প্রকার, এই সকল রোগ শাধ্যান্মিক । ১৪ 

বলবাঁনের মহিত হুর্ণবল ব্যক্তিদের যে নিগ্রহাদি জন্য রোগ জম্ো, 

তাঁহাকে সংঘ।তবল রোগ বলে। সংঘাতবল রোগ তুই প্রকার, শস্ত্াদি- 

ভনিত এবং হিংঅজন্তজনিত, এই সপ্ত প্রকার রোগ আ।ধিভৌতিক। 

শীত, শ্রীক্ম,বায়, বর্ধা প্রভৃতির জন্য রোগ সমূহকে কাঁলবলজাত রোগ 

বলে । কাঁল বলজাঁত রোগ ছুইগ্রকার,ব্যাপনুরত(খতু বিপর্ধযয়জনিত) 

অব্যাপনর্তুকৃত (স্বাভাবিক খতুজনিত।। দেবত',গো, গুরু,সিদ্ধপুরুষদিগের 

অপকা'র জনিত বাঁ আভিশাপ1দ জনিত অথবা অথব্ববেদোত্ত আভিচা- 

রিক মন্ত্র জন্য কিন্ব। উপসর্গ জন্য বেদকল রোগ জন্মে তাহাকে দৈববল 

জাত রোগ বলে, দৈববল জাত তুই প্রকার, বজ্পাতাদি জন্য এং 

পিশাচাঁদি জন্য ইহাই আবার সংসর্গক ও আকন্মিক ভেদে ছুইগ্রকার। 

ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভরা, মৃত্যু, গিদ্রা গ্রতৃতি স্বভাববল রোগ। এই রোগও 

ছুই ভাঁগে বিভক্ত, কাঁলকৃত এবং অকালকৃত। শরীরের উভমন্াস্থ্যাদি 

রক্ষা করিলেও যে রোগ জন্মে তাহাকে কাঁলকৃত রোগ বলে, আর 

্বাস্থ্যাদির ক্রটিতে যে রোগ জন্মে তাহা অকালকৃত, এই সকল ব্যাধ 

আধিদৈবিক। পুর্বেবাক্ত সপ্তবিধ ব্যাধিই যাবতীয় সমস্ত ব্যাধির মুল 

বলিয়। জানিবে ॥ ২॥ 
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সকল ব্যাধির ফুলই বায়, পিত্ত কফ। প্রত্যেক রোগেই পৃথক্ 
পৃথক্ ভাবে কিন্ব। মিলিত ভাবে এঁ তিন দোষের লক্ষণ লক্ষিত হয়। 
এবং উহাদের প্রশমনেই রোগের উপশম হইতে দেখ। বায়, 

শান্ত্েও উহার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়। বিকারসস্ভৃত বিশ্বরূপে 

অবস্থিত এই সকল জগৎ পদার্থ যেমন, সত্ব, রজ, তম এই তিনগুণ 

ব্যতীত কোথাও অবস্থান করে না, সেইরূপ বিশ্বরূৎ্প অবস্থিত নানাবিধ 

বিকারসম্ভৃত এই দেহস্থ রোগপস্কুহ বাযুঃ পি, কফ অতিক্রম করিয়া 

কুত্রাপি অবস্থিত হইতে পারে না । দোষ, ধাতৃ,মল এই তিনের সৎসর্গ 
ভেদে এবং স্থানভেদে ওকারণভেদে রোগসমূহ নানাপ্রকার হয়। এবং 

রস, রক্ত, মাংস, সের প্রস্থৃতি সপ্তবিধ ধাভু দোষকর্তৃক দুধিত হইয়! 

ঘেসকল রোগকে উৎপন্ন করে সেইরোগসমুহই রসজ রক্জভেদেনানা- 
প্রকার উপাধি ধারণ করে । ষথ।-_রসজ ব্যাধি, রক্তজ ব্যাধি, মাংসজ 

ব্যাধি, অস্হিজ ব্য।ধি, মজ্জাজ ব্যাধি ও শুক্রজ ব্যাধি ইত্যাদি ॥ ৩ ॥ 

অন্নেবিছেষ, ারুচি, আজীর্ণ, অঙ্গমর্দ (বেদন1 বিশেঘ) জ্বর, হুল্লস, 

তৃপ্তি ( ভোঁজনে অনভিলাষ) শঙ্গের গুরুত্ব হদ্রোগ, পাঙুরোগ, মার্গের 
উপরোধ, কৃশতা, মুখের বিরসত্বঃ অবসন্নতা অকালে ত্বক সন্কোচ, 

কেশের অকালপকত। দৃষ্টি বৈকল্য প্রভৃতি রোগ রস ধাতু দৃঘিত 
হইলে জন্মে ॥ ৪ ॥ 

কুষ্ঠ, বিসর্প, (রোগ বিশেষ) পীড়কা (বোল তা দংশন নহ দুলা) 
মশক, নীলিফ1, তিল কালক, ন্যচ্ছব্যঙ্গ, ইন্দ্রলুপ্ত (টাকপড়। ) বিদ্রেধি, 
গুলা, বাতরক্ত, অর্শ, অর্ববুদঃ আঙ্গমর্দ, অস্যকধ্র, র্তপিন্ত, গুহ্যদার 

মুখ, মেঢু, গ্রভৃতিতে পাক (তফোক্ক।) এই মকল রোগ রক্ত ধাতু দুষিত 

হইয়া! উৎপন্ন হয় ॥ &॥ 

মাংস থাতু দুষিত হইয়া অধিমাঁংস শর্ববূদ অর্শ, অধিজিহ্বা,উপকুশ, 
গলশুপ্ডিকা, সলজী মাংস সংঘাত (ক্ষুদ্র ব্রণ যিশেষ) ওষ্ঠ প্রকোপ 

গণগ্ুমাল। প্রভৃতি ব্যাধিকে জন্মায় ॥ ৬ ॥ 
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টি জি লে /নধধাত দূষিত ভইলে গ্রন্থি, বুদ্ধি গলগ ক) আহ্ধিদগ মেঘজনিত 
টি € 

“নানিধ রোগ এসহ গুদ প্রকোপ, মধুমেহ, অভিশয় স্থলতা এ অত্যন্ত 
এশ্সগভুতি রোগ জন্মে ॥ ৭ 

7 বি ১৯ ভুরি সরল লা ৮৯ (3৮ গনি দুমিতি হউলেও অধ্যলিত আশিদন্ত, অস্থিন্ছেদ (সুটীনিদ্ধ্ 
2 € ২৪১৭১ 

না), গন্ছিশুন ৪ পুশথ প্রস্থছতি বাগ লো ॥ ৮ | 

ভি 

বাপ, চমু হতে জলজাব এই সকল রে'গ সত্দা ঘাড় দুখিত হইলে 

ও এ পাঠ হুত হইলে জ্রীনতা, জ্রীনংপর্গনিপয়ে ইডি 
সহ, গুলা ও অসরিএস্তি ব্যাপি জন্মে | মলাশর দূনিত রাহী চর্ম 

€& কও - ৮1 
সী 

শস্পাী টি 

১ 

পি ৮ নস টি] ০ এম রর 1 5 ৮৮৪] টি পু হি 2 ক য 
ইিরস্থান দূদিত হইলে ইক্জিয়ের অত্যপ্ত বিহাকি নি | গাও 

ু ৰ 

লে, আ্রগ্রভু।তি গোগ, বারু পি কফ এই ভিন দোসক্কে নিত্য আশ্রন্র 
কগিয়। থাকে, কিশ্ব। ভাহাছের বিরাম আছে? বদি শিত্য আতরয় 

ক্লির। খাকে তাহা হউলে সকল প্রাদীকেই গপী 

যাইতে ] গেবজেযোয, "পস্ত চা গ্রিত্য!ণ করিয়া জর জায় 

গাঁরে না নত্য, কিন্ত এ দোষত্রয়েই স্বর নিত্য অবন্সিতি করে এক 
নছে। যেমন শিছুযুৎ। বাত, বর্ধা ও বজপ্রভতি আকাশস্থ মেঘ হিন্ধ 

কোথাও গ্রকাঁশ পায় না,অথচ কদাচিৎ যেঘলভেও বিহ্যৎ বাতগ্রহুত 

দেখ। যায় না, কিন্তু কোঁন কোঁন বিশেষ ক।রণবশতঃ মেঘে বিদ্যুৎ ও 
বজ গ্রভৃতি জন্মে এবং তরঙ্গ, ও বুদ্ধদ যেরূপ জল হিন্ন কোথা 
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থাকে না, অথচ সর্বদা জলেতেও দেখিতে পাঁওয়] যাঁয় না, সেই রূপ 

স্বরা্দ রোগ সমূহ সর্ববদাই বার়ুপিত গ্রহুতিকে আশ্রয় করিয়া থাকে 
এন্ধপ নহে, কিন্তু কোন বিশেষ কারণবশতঃ দোষত্রেয়কে আশ্রয় 

করিয়া জন্মে। রোগ সমুহের পরিমাণ, এবং পৃথক্ পৃথক্ সংখ্য। 
গরভৃতি উ্তরতন্ভ্রে বিস্তাররূপে বলিব ॥ ১০ ॥ ১১ ॥ ১২ ॥ 

ইতি চতুর্নিংশতি অধ্যায় সম1গু। 

পঞ্চবিৎ্শতি অধ্যার। 

সংগ্রতি অস্টবিধ শঙ্জরকর্মমাধ্যায় বর্ণন করিতেছি । 
ভঙ্টবিধ শস্ত্রকর্দ্মের মধ্যে ভগন্দর, গ্রন্থি, শ্ৈক্সিক ( শ্লেম্মজনিত 

ব্রণ), তিলকাঁলক, ( শরীরের কাঁল কাল তিল), ব্রণবন্মণ আবুর্দ, তার্শ, 
চন্দকীল, (মলদ্বার পাশ বতী মাংসাস্কর), অস্থিশল্য, (যে শল্য মাসকে 
ডেদকরিয়া অস্থি পর্য্যন্ত ভেদ করিয়াছে), মাংসশল্য (ষে শল্য 

মাংসঘাত্রকে ভেদ করিয়াছে ), জতু মণি, মাংনসৎঘাত, গল্শুওকা, 

স্নায়ু, মাংম, শিরাওগ্খভৃতি সন্বদ্ধীয় কোথ ( পৃতিভাঁব ), বল্পীক, শতপো- 
নক (শুকদোধপঠিতরোগরিশেষ ), জঞ্জাধ,+ উপদংশ, মাংসকন্দ, 
ও অধিম|ংসক প্রভৃতি রোগ ছেদ্য অর্থৎ ছেদন ক্রিয়াদারা চিকিও্না। 

করিবে ॥১ ॥ 

ভ্রিদোষজন্য আন্য যে সকল বিদ্রেধি, তিন গ্রক।র গ্রন্থি, বিসর্প- 

রোগ, বৃদ্ধিরোগ (কোর প্রভৃতি ), বিদারক (ক্ষুদ্ররোগ ), প্রমেহ- 

পীড়ক. শেখ, স্তনরোগ, অবমন্থক, (শুকরোগ বিশেষ) কুভ্তীকা (চক্ষু 
রোগ,) অআনুশয়ী, (প!দরোগ বিশেষ), নাঁড়ী, ( নালীঘা।), হন্দ, 

পুক্ষরিকা ও অলজী গ্রভৃতি প্রায় ক্ষুদ্র রোগ এবং তানুপুপ্পুট, দন্ত- 
পুপৃপুট, তুণ্ডিকেরী, খিলায় ও যেসকল ব্রণের অভ্যন্তর পাকিয়। যায় 

কিংবা অশ্মারীভন্য বস্তি এবং মেদজন্য রোগ সমূহের ভেদন ক্রিয়া 

দ্বারা চিকিৎসা! করিবে ॥ ২॥ 
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বায়ু, পিন, শ্রোক্স। এবং সামিপাঁতিক গ্রভৃতি চাঁরি প্রকার রোহিণী 

রোগ, কিলাস, উপজিহিবক। এবৎ কল প্রকার মেদরোগ, দন্ত বৈদর্ড, 
গ্রন্থি, ব্রণবপ্, নেত্রবর্জ, অধিজিহ্রিক।, অর্শ, কণ্ু, কুষ্ঠরোগাদির মুল, 
ম।ংপকন্দী, (ঈধত্সাংসান্কুর) ও মাংসোমতি গ্রভৃতি রোগে লেখ্য 
অর্থাৎ লেখনক্রিয়। করিবে ॥ 

নানা প্রকার শির।গত রোগ এবং মুত্রাধিকা, কিম্বা জলোদযী 

গভৃতি রোগে বেধন করিবে । মালীঘ। কিন্ব! যে নাড়ীর অভ্যন্তরে 

শল্য থাকে, অথন] বঁঁকাভাবে থে ব্রণের গতি হয়, তাঁহ।দগকে লৌহ্- 
শলাকা ঘ্বার। অন্বেঘণ করিবে ॥ ৩ ॥ 

তিন প্রকার শর্করা (মুত্র শর্কর। পাদশর্করাঁদি, ) দস্তমল, কর্ণগল, 
অশ্ারী, (পুলিঙ্গের মধ্যে ঘে পাথর কুচির ন্যায় জন্মে তাহাকে চলিত 

ভাষায় পাথুরি বলে ইহারই অপরনান আশ্মগী, ) মুউগ্ড (অর্থাত গর্তন্থ 
সন্তান সহজে প্রনব না হগয়।) কিন্ব। নলাশর়ের মলকাচিন্প্রভৃতি 
রোগ গাহার্সা, অর্থাৎ ঘন্ত্র।র। আহরণীর | 

প্রিদোষদরনিত ভিন্ন পাঁচ গ্রকার বিক্রুধি, কুষ্ট, বেদনা! যুক্ত বায়, 
একদেশিক শোথ, কর্ণপলিস্থ রোগমমুহ, গোঁদ) বিমহু্ট রত, অর্দিযদঃ 
নিশর্প, পুর্বোক্ত তিন প্রকার গ্হ্থিরেগ, তিন প্রকার উদাদংশ, 

স্তনরোগ, বিদাধিক1, গুধির, গলশালুক, কণ্টক, কুমিদন্তক+ (দন্ত- 
খলস্থ পুয়রক্তাদিবুভ্তপে।কাবিশেম ৮ দন্তবেষ্ট, উপকুশ, শীতাদ, 

দন্ত পুপ্পুউ, পিন্ত, রক্ত শ্লোক্স-জন্য ওষ্টব্রণ, এলহ নানাবিধ দ্র রোগে 

আব্য ক্রিয়া! করিবে, অর্থাৎ এই মকল ব্যাধিস্থ পুয়রভ্তাদি বাহির 
করিয়। ফেলিবে ॥ &॥ 

মেদ ধাতু হইতে যেসকল ব্রণরোগ জন্মে এবৎ পুর্বেবক্তি ভেদ্য 

ও লেখ্য ব্যাধিসমুহ কিম্বা সন্ধি প্রভৃতি স্থানে ষে সকল ব্রণ হয় তাহা- 

দিগকে সেলাই করিবে । কিন্তু ক্ষার, অগ্নি, কিঘ। বিষদ্বার। দুষিত 
ত্রণ এবং বায়ুবাহী নড়ী সমুহ, 'শথব1 যেসকল ব্রণের অভ্যন্তরে পুয়, 

রক্ত, কিন্ব। শল্য থাকে তাহাঁকে শঞ্খে সেলাই করিবে ন!। কিন্ত বিশেষ 
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করিয়া শোধন করিয়। সেলাই করিবে । পাংশু, রোন, নখ, আসছি 
গ্রভৃতি কোন ব্রথের অভ্যন্তরে থাকিলে, তাহাকে সব্বাঞ্জে বাহির না 
করিয়। শেন করিবে । কারণ মসব প্রথমে এ সকল আহরণ করিলে 
ব্রণ সমূহ পাঁকিতে পারে । এবং শত্যন্ত বেদনাও বৃদ্ধি হইতে পারে। 
হুতরাঁং বিশেষ করিয়া শোধন পূর্দক এ সকল আহরণ করিবে । 

ব্রণ শোধনানন্তর এ সকল ভ্রণের চতুর্দিক উত্তম দ্ূগ উানিয়। 

ধরিয়া সুঙ্গন সুত্রদধারা কিন্ব। আশ্যন্তক বুক্ষর বক্ষশসুত্ ছারা 

অথব। পণ, দৌমসূত্ আয় কেশ, মন্দা, (সুশীদুখ।) গুড, চাএভূঠির 

সুত্র ছানা ব্রণের সীবন অর্থ মেলাঁই করিবে । 

বেল্লিত্, গোকর্শিক!, ভুলঘেবনীও খস্থু গ্রন্থি ্রভতি চারি গুকার 

মেলাইর মধ্যে যেস্থানে যেরূপ সেলাই আবশ্যক । চিকিহুখাক নিজে 

বিছেেষ বিবচন। রী পিক সেই স্থান মেইদ্ূপে সেলাই করিবেন। 

যে্বানে ভল্ল মাংস, কিন্ব। যেস্থানে সন্ধি সাছে 

লিপরিনিত গোলাকার সু ঘাতা সেলাহ করিবে । মাংসাধিক 
ৃঁ ও | 

ফলকষে, (অগুকে।ঘ ৮ উদ্নয়েঃ ধনুর ভান বক্র সুগ। ছার। মেলাতে 
করিবে মমন্ত ভ্রণাদি মেলাই করিতেই দুদেবাজ তিন একার দু 
প্রশভ্ত । এই সকল হুট অগ্রভাগ ভাক্ষ এবৎ আকার মালহা গুপ্ত 
লেোটর ন্যায় গোল করিতবক | 

৩ 

ত্রুণর মুখর নিকটে কিন্বা অধিকদুয়ে মল কারিলে নাও কীপত 

অধিক দুরে দলাই বদ্দিলে ভ্রাণেঃ যুখে ভন্যার ৫বদনা হয় এবং জনে 

মুখের অতি নিকটে করিচল শেলাত খুছিয়া যাইবার মস্তাবনা, ভতরাৎ 
চিকিৎঘকগণ বথানন্তব স্থানে মাবধান পুর্ববক শেলাই করিবে ॥ ৫ ॥ 

অণন্তরততমী বজের ছার। এথবা কাপাঁন তুলার দ্বারা নীব্যতন 
ঢাকিয়। দিলে । পরে প্রিচহু১৫ শীবীগাগনঃমন্রিমধ, লো।প্রচুণ, গ্রছুতি, রথ 

5 চত্ুরক মাথা ইবে, অথব। শল্ল কীফল খা অত বস্ত্র ভক্মা, 
চাদ দিনে মাথ!ইবে 1 এইগ্রকাে শু পর্ন বনিয়। রোগী কিন পি আহার হু 
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ব্যবহারাদি করিবে তাঁহছ। বিশেষ করিয়া উপদেশ দিবে। এ বিনয়ে 

এহানে মংক্ষেপে বলিলাম, চিকিৎসিত স্থানে ইহা সবিশেষ বলিব । 

পুর্বোক্ত অব্টনিধ শত্দ্রকার্ধ্যে, অল্প ছেদন, অতিরিক্ত ছেদন, বাকা 
ভাবে ছেদন কিম্বা নিজের গাত্র ছেদন গত্ৃতি চতুবিবধ ব্য।/ঘাত ঘটিয়। 

থাকে । অজ্ঞানবশহঃ কিন্ব। লোভ বা শক্রকতৃক প্রেরিত হইয়া, 

অথব| ভয়, মোহ কিম্বা কোন কার্ধ্যের ব্যাগ্রতা প্রযুক্ত, যদি চির্কিৎমক 

উন্তমন্ধূপে শ্জক্রিয়া না করেন, তাহা হইলে নানাবিধ পাড়া উপস্থিত 

হয়।যে চিকিৎসক ক্ষ!র,সন্ত্র বা আপ্নে গ্রভৃতি উপ পুনঃ পুনঃ অনৌনভ্ভিক 
পে ব্যবহার করে, জীননপ্র্থী ব্যক্তি তাঁহাকে বিম বা সর্পন্ধ জ্ঞান 
করিয়া দূর হইতেই পরিত্যাগ করিবে । এই প্রকার চিকিৎসকের দ্বার। 

চিকিৎনিত হই মন, মন্ধি, শিরা, সায় অথবা আস্ছি প্রসথতি ্ বানে 

এ্াণসংশ্র আঘাত নিশ্চয়ই পাইতে হ্য়। সতরাং মূর্খ নৈদ্য ক 

চিকিৎগিত হইলে, তৎক্ষণাতিই হউক কিংব| কিছুকাল বিলম্বেই তি 
প্রাণ বিয়ে।গ হওয়ারই সম্ভাবন1 ॥ ৬॥ ৭॥ 

ভ্রম, (চক্রারূটের ন্যায়), গ্রলাপ (অসন্বন্ধ ভান) পতনবদেধ, 

এনোহ (জ্ঞানরাহিত্য), বিচেষ্টন (শারীরিক কাধ্যে অনভিলয) মংলপন 

। নিদ্রিতের ন্যায় চিভের শবর্মণ্যত। ) "বীরের উঞ্ণতা, গান্রশৈখিল্য, 

টি ( চেতনাচ্যুতি ) উদ্ধনাত ( উদ্ধধ' 'দকে শ্বাস হওয়া) নং বায়, 

৭) ওয়ার বেদনা, সাংস তধৌত জলের ন্যায় রক্ত নিঃসরণ, ইজ্িয়- 
স্ঘছের অগ্রাবাভ ইত্যাদি জক্ষণ, শ্রীরস্থ প1৮টি মশ্বঙ্থান আহত হইতে 

হক্টিত হয় ॥৮ ॥ 

শিরাসমহ যদি ছিডির। যায় কিংবা ক্ষত হয়, তাহা হইলে 

উক্দগ্রোপকীট মদৃশ বর্ণবিশিষ্ট আব নির্গত হয় এবং ঘধিমন্থ বা 
শিরোরোগাদি নানাবিধ বায়জনিত রোগ জন্মে। নায় দিদ্ধ হইলে 
শনীরের কৌজতা, গাত্রের অবসন্নতা, কার্ধ্য করিতে অনিচ্ছ। এবৎ 
এটকাদীন বারি 'উযাজন্য অসহ বেদনা, ব্রণ পুরিয়া উঠিতে 
অধি দিন বিলম্ব হওয়া ইত্যাদি লক্ষণ লমুহ দৃক্ট হর। মঙ্গিস্থান 
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ক্ষত হইলে ভত্যন্ত শোথ এবং ভয়ঙ্কর বেদনা, বলের হাঁস, সর্ধব 

স্থানে বেদনা, মন্ধিস্থান অবশ ইত্যাদি চিহ্ন লক্ষিত হয়। শরীরে 
অত্যন্ত বেদনা এবং দ্বিবারধত্রির মধ্যে কোন আবস্থতেই মনের শান্তি 

না হওয়া, পিপাসা, অঙ্গের অবসাদ, শোখ, বেদনাযুক্ত+ ইত্যাদি 

লক্ষণ বিশিষ্ট পুরুষকে অস্ছিবিদ্ধ বলিয়া জানিবে, অর্থাৎ ব্রণ কাটাবার 
সময় এই ব্যক্তির অস্থিবিদ্ধ হইয়াছে ইহাই জানিবে। মর্দাস্থান ক্ষত 
হইলে পুর্বেবাস্ত লক্ষণ সমূহ দৃষ্ট হয়। মাংসন্ছ মর্ত্মবিদ্ধ হইলে স্পর্শ 
জ্ঞান থাকে না এবং শরীর পাঞ্,বর্ণ হয়॥ ৯। 

যে চিকিৎসক শ্ত্ুক্রিয়া করিতে গিয়া রোগীদিগের প্রাণ বিনাশ 

করে, বুদ্ধিমান্ব্যক্তি নিজের গ্রাণরক্ষ। করিবার নিমিভ্ভ মেই 
প্রাণাপহারীকুবৈদ্যকে পরিত্যাগ করিবে । কুটীলভাবে শক্্রক্রিয়। 
করিলে যে সকল রোগ উৎপন্ন হয় তাহ পুর্ধেই বলা হইয়াছে। 

অতএব শস্্র ক্রিয়া সম্বন্ধে ঘে নকল দোষ উক্ত হুইয়াছে,সেই সকল 
দোঁষ যাহাতে ন। ঘটে, মেই বিষয় লক্ষ্য রাখিয়া শস্ত্র ক্রিয়া করিবে, 

রোগীও মাতা পিত। পুত্র বান্ধন প্রভৃতি হইতেও চিকিৎসককে মমধিক 

বিশ্বান করিবে | যেহেতু চিকিৎসককে নিজের প্রাণ পর্যন্ত সমর্পন 

করিতে হয়। স্থতরাৎ চিকিৎদকগণও রোগীদিগকে পুত্রের ম্যাঃ 
পালন করিবে । কোন কোন রোগ একটা কর্ধট দ্বার কোন কোন পেগ 

দুইটা কর্ম দ্বার, কোন রোগ তিনটা কম্মদ্ার| কোন রোগ ব1 চ।রিটী 
কর্মদ্বার। অরে [গ্য হয়। এইরূপ হিতক!মন| করিয়া] চিকিশুমা করিলে 

ধর্াঃ অর্থ € কীর্তি লাভ হয় এবং ইহাই ন্বর্গলাভের গ্রধান সোপান 

স্বরূপ । | 

ইতি সুত্রস্থ(নের পঞ্চবিংশতি অধ্যায় 

সমাপ্ত । 



যড়,.বিৎশতি অধ্যায়। 

সংগ্রতি দুমিত শল্যমন্বন্ধীয় অধ্যায় বর্ণন করাতেছি | 

শীত্র গমনার্থক, শল এবং শ্বল ধাতু হইতেই শল্য এই পদ 
স।ধিত হইয়াছে । এই শল্যই আবার হই গ্রকার, শারীর এবং আাগ- 
স্তক। যে, মকল শরীরের পীড়াজনক তাহাকেই শল্য বলে। এই শাস্ত্রে 
শল্যসন্বন্ধে বিস্ত(রিত বর্ণনা আ।ছে বলিয়। এই শান্ত্রকে শল্যশান্ত্র বলে। 
পূর্বোক্ত শাদীর এবং আগন্তক শল্যের মধ্যে রোম, নখ, রস রভাদি 

সগ্ডধাতু, অন্নগল, আর্থাৎ, মূত্র, পুরীষ, কর্ণমল+ ঘর্খা, চক্ষুমল ও বায়, 
পিত, কফ, গ্রভুতি দুষিত হইয়| শল্যরূপে পরিণত হয় এবং এই 
শল্যকে শারীর শল্য বলয়! জানিবে। শারীরশল্য ব্যতীত যে সকল 
পদার্থে হ্ঃখ উৎপাদন করে তাঁহাকেই আগন্তক শল্য বলিয়! 
জানিবে। প্রায় অধিকাংশ স্থলেই আগন্তক শল্য চৌহময়, বেণুময়, 
বৃক্ষময়, তৃণময়, শুঙ্গময়, অস্থিময় প্রভৃতি হইয়া থাকে। উক্ত শল্য- 

দ্িগের মধ্যে, লৌহ্ময় শল্যই সর্ব প্রধান, কারণ প্রায় সর্বত্রই 

লৌহ হিংসাদিকার্য্ে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। লৌহের মধ্যেও 

আবার অব্যাহতগতি, স্ক্ষমুখ এবং দুরে গ্রযুজ্য হয় বলিয়া শরই 

শল্যশ্রেষ্ঠ জানিবে। সেই শর ছুই প্রকার, কর্ণী ( কর্ণবিশিক্ট ) 

এবং শ্লিক্ষ (সরু ), এই শল্যদ্ধয়ের আকৃতি নানাবিধ বৃক্ষ, পত্র, পুষ্প, 

ফল প্রভৃতির ন্যায় হইয়া থাকে। অথব! হি২অআক জন্ত, মগ, পক্ষী 

প্রভৃতির মুখসদূশ জাঁনিঘে॥ ১॥ 

কিন্ব। সৃক্ষা শল্য সমুহের উদ্ধ, অধঃ, অর্ব[চীন ( পশ্চাৎ), তির্ধ্যগ 

(বক্র) খজু (লরল) প্রভৃতি তেদে পাচ গ্রকীর গতি হইয়া থাকে। 

সেই সকল শল্যযে সময় বেগের হাসবশতঃ বা কোন পদার্থে 

আঘুতপ্রযুক্ত ত্বগাদি ব| ব্রণারদিতে অথবা ধমনী, রক্তাি 

ধাতুবহ জতসমৃহে এবৎ অশ্থিবিবর ক্ম্ব/ শরীরের :যে কোঁন 
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স্থানে শনস্থিতি করেঃ সেই সময় যে মকল লক্ষণ হয় ভাঁহ! বলি- 

রর শ্রবণ কর। নেই সকল লক্ষণই সামান্য ও নৈশেষিক ভেদে 

ই গ্রকার। ঘে সঞ্চল ব্রণ শ্যাববর্ণ, পীড়কাব্যাপ্তঃ শে।থ এবং বেদনা 

লি পুনঃ পুনঃ রন্তআাব কিম্ব! জলবুদ্রুদের ন্যায় উন্নত, কোমল 

মাংস প্রভৃতি লক্ষণ বিশিন্ট, সেই সকল ব্রণের অভ্যন্তরে শল্য গাছে 

খলিয়! জানিবে। এইটী সশল্য ব্রণের সামান্য লক্ষণ জাঁনিনে ॥ ২॥ 
বিশেদ লক্ষণ এই অর্থাৎ শল্য যদি ত্বগ্গত হয় তাহা 

হইলে, বর্ণের বিকৃতি হয়, শোণ এবং ব্রশঙ্থান প্রশস্ত 

ও বঠিন হয়, এবং মাংসগত হইলে শল্য স্থানে শোখের 

এত বুদ্ধি হয় যে, শল্য একেবারে ডাকিয়া পড়ে এবং মহ 

নীয় বেদনা ও চোষ অগৰা ব্রণ পাকিয়। উঠে, পেশীর অভ্যন্তরে শল্য 

থ।কিলে চোষ ও শোথ ভিন্ন পুর্বেবাক্ত লক্ষণ সমুহ দেখা যায়। শির|গত 

শল্য হইলে শিরাসমূহ স্ফীত বেদন| এবং শোথযুক্ত হয়। ন্বায়,গ্নত 

হইলে সায় সসুহ উর্দদিকে উঠে এবং মংরন্ত ও বেদনা উপস্থিত 

হয়। করোত সমূহের মধ্যে শল্যরুদ্ধ খাকিলে জে সমুহের গতিরে।ধ 

হয়, শল্য ধমনীস্থ হইলে বায়, সশব্দ ফেণাঘুক্ত রক্ত বাহির করে $ এস 

অঙ্গুমর্দ, পিপানা (হল্লা ট লক্ষণ লক্ষেত হয় । অস্থিগত হইলে নান! 
গরকার বেদনা] ও শোথ হয়। শল্য আস্ছিছিদ্র মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, 

তস্থি সমুহের পূর্ণতা এবং বেদন1 ও সংহ্র্ধ (বাঁয়র উপদ্রব বিশেষ ) 

দোসের বলবস্থ গ্রনথতি লক্ষণ লক্ষিত হয়। সন্ধিগত হইলে অস্থিগত 

শল্যের যে সমস্ত লক্ষণ লকক্ষত হয় সেই সমস্ত লক্ষণ এবং সন্ধি স্থানের 
কার্ধোর হানি প্রভতি লক্ষণ দেখ! যাঁর ।' কোন্ঠগত শল্য হইলে 
আটোগ গেড় গুড়শব্দ), আনাহ (বায়, মূত্র পুরীষাদি সংরোধ) হয় এসং 
রণ মুখ হইতে আহাণীয় দ্রব্য দু হয়, মর্দরগত শল্য হলে মর্শ 
স্থানে আঘাত লাগিলেষেরূপ বেদন। উপস্থিত হয়। সেইরূপ বেদন! 

হইয়া থাকে। এই সকল লক্ষণই সৃক্ষগতি শল্যেতে অল্লরূপে লক্ষিত 
হয় ॥ ৩॥ 



হ৬ অঃ । সত্রস্থান । | ১৪৫ 

বাতাপি দ্বারা দোঁষরহিত, দেহে অন্ুলোমভাবে গ্রবিষ্টঃ অভ্যন্তরস্থ 
সুক্ষ কিংবা স্থুল শল্যসমূহের মুখ অতি সহজেই পুরিয়া উঠে, কিন্তু কণ্ঠ, 
আত, শিরা১ত্বক, পেশী, এবং অস্থির ছিদ্রাভ্যন্তরস্থ শল্যনমৃহ, দোঁষ 
প্রকোপ, ব্যায়াম ও কোন প্রকার আঘাতাদিদার] স্বস্থান হইতে চ্যত 

হুইয়। পুনর্ধবার অত্যন্ত ছুঃখ জন্মায় । 

শল্য যদি ত্বকের অভ্যন্তরে গুপ্তভাবে থাকে, তাহ! হইলে উক্ত শল্যস্থ 

ত্বকের উপরে ঘ্ৃত লেপন করিয়া স্বেদ দিবে। পরে ম্বৃত্তিকাঃ 

মাষকলাই, যব, গোধুম ও গোময় প্রভৃতি দ্বার উক্ত স্থান মর্দন করিবে ॥ 
এইরূপ করিলে যেস্থানে সংরম্ত অথবা বেদনা উপস্থিত হয়, সেই স্থানে 
শল্য আছে বলিয়া! জাঁনিবে । অথবা ঘণীভূত স্বত এবং মৃভিকাঃ চন্দন্ 
প্রভৃতি লেপন করিবে । এই প্রকার লেপনের পর যে স্থানের উদ্ণতা- 

প্রযুক্ত ঘঘৃতাদি দ্রব হইয়। যায় অথব। শুক্ষ হইয়া যায়; সেই স্থানে শলঙ্ত 
আছে বলিয়া! জানিবে। 

মাংসের অভ্যন্তরে শল্য থাকিলে স্নেহ ও স্বেদাদিরূপ অবিরুদ্ধ নামক 

ক্রিয়াবিশেষ দ্বার পীড়িত ব্যক্তিকে কৃণ করিবে । রোগী এই সকল 

ক্রিয়া দ্বার কৃশ হইলে অভ্যন্তরস্থ শল্য শিথিল হইয়া পড়ে £ 
অনন্তর যেস্থান স্পন্দিত ও বেদনা যুক্ত হয়, সেই স্থানে শল্য আছে 

বলিয়৷ জানিবে। কোষ্ঠ, অস্থি, সন্ধি, পেশী প্রভৃতি স্থানের গুপ্ত শল্যে- 
রও এইরূপে পরীক্ষা করিবে। 

শিরা, ধমনী, আত ও স্বারু প্রভৃতি স্থানে শল্য লুক্কাইত থাঁকিলে 
রোগীকে খগ্ুচক্র রথে আরোহণ করাইয়। এ রথ উচুনিচু পথেতে 
চালাইবে। এইব্ূপ করিলে যে স্থানে বেদনাবোধ হয়, সেই স্থানে শল্য 
আছে বলিয়া! জানিবে | 

শল্য, অস্থিমধ্যে থাকিলে পুর্ব্বের ন্যায় জেহ ও স্বেদা্দি ক্রিয়! 
করিবে । এবং অস্থি সমূহ বারংবার বন্ধন এবং পীড়ন করিবে! এইরূপ 
করিতে করিতে যেস্থানে সংরভ্ত ব৷ বেদনা বোধ হুইবে, সেই স্থানে শলচ 
আছে বলিয়! জানিবে |" 

- সন্ধি স্থানে এ ভাবে শল্য থাকিলে পুর্বোক্তন্ধপে মেহ ও ম্বেদ 
৯০১ 
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ক্রিয়া করিবে। এবং সন্ধি স্থানে প্রসারণ আকুঞ্ণন, বন্ধন ও পীড়ন 

গ্রসৃতি করিলে ষে স্থানে বেদন] হয়, সেই স্থানে শল্য আছে. বলিয়। 

জানিবে। | 

মর্ম স্থানে শল্য গুঢ় ভাবে নিহিত থাকিলে অন্য রূপ আর পরীক্ষা 

করিতে হয় না, কারণ শিরাঃ সন্ষিঃ অস্থিপ্রভৃতিতে যে মন্দ আছে, 

তাহাদের পরীক্ষাতেই মর্ম্স্থ শল্যের পরীক্ষা হুয়॥ ৪ ॥ 

সম্প্রতি আভ্যস্তরিক শল্য সামান্যব্পে জাঁনিবার উপায় বলা 

হইতেছে । হস্তিস্কন্ধ বা অশ্ব পৃষ্ঠ কিম্বা পর্বত ও বৃক্ষ গুভৃতিতে আরো- 
হণ, ধনুতে শর যোজনা, ব্যায়াম, দ্রতগমন, বাহুষুদ্ধ, পথগমন, লঙ্ঘন, 

নদীতে সম্ভরণ, লন্প্রদান করা, শারীরিক শ্রম, হাইতোল1, উদগার, 
কাশ, ক্ষবধুঃ হোচি), শ্লেন্রার ্টীবনঃ ( থুথু ), হাসা ও প্রণায়াম। এবং 
বায়ু, মুত্র, পুরীষও শুক্রপ্রভৃতি পরিত্যাগ করিবার সময় যেখানে বেদন। 
হয়, সেই স্থানে শল্য আছে বলিয়া জাঁনিবে ॥ ৫ ॥ 

ফেন্ছ্ণীনে বেদন। এবং ভারবেোধ হয় কিংবা! স্পর্শ করিলে লাগে না, 

অথব। রোগী ষে স্থান বারংবার চালনা করে এবং যেস্থটা্নে অসহা 
বেদনা বোধ হয়, পীড়িত ব্যক্তি যেস্থান সর্ববদ সতর্কের সহিত 

রক্ষাকরে, ও মর্দন করে সেই স্থানে শল্য আছে বলিয়া! জানিবে। 
ঈষৎ পীড়াযুক্ত এবং শোথ, বেদন1! ও উপদ্রব প্রসৃতিরহছিত হইলে, 

এবং ব্রণের অভ্যন্তর পরিষ্ষা'র ও কোমল হইলে, ব্রণের উপরিস্থ চতুর্দিক 
সমতল থাকিলে এবং চিকিৎসক, ব্রণের অভ্যন্তর এষণী দ্বার! বিশেষরূপ 

অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, ব্রণস্থন উত্তমরূপে প্রপারিত ও আকুষ্চিত 
করিতে পারিলে, ব্রণের মধ্যে শল্য নাই বলিয়া“জানিবে। ব্রণের অভ্য- 

স্তরে অস্থিময় শল্য থাকিলে, ক্রমশঃ অভ্যন্তর শীর্ণ হইতে থাকে । শুঙগময় 
ও লোৌহসমশল্য থাকিলে, ভগ্নের ন্যায় বেদনা বোধ হয়। বৃক্ষময়, বেণুষয়, 

তৃণময়, শল্য সমূহ অভ্যন্তর হইতে আহরণ করিয়া ন। ফেলিলে শীত্রই 

মাংসরক্তপ্রভৃতিকে পচাইতে আরম্ভ করে। স্বর্ণময়ঃ রৌপ্যময়, তাঁত্র- 
ময়, পীন্তলময়, রউময়, সীনকময়, প্রভৃতি শল্য অধিক দ্দিন অভ্যন্তরে 
থাকিলে পিত্তের তাঁপে, গলিয়। শরীরের মধ্যেই মিলিয়! যাঁয়। এইরূপ 
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স্বভাবতঃশীতগুণ বিশিষ্ট এবং কোমল শল্য শরীরাভ্যন্তরে প্রবিউ হইলে 
দ্রবীভূত হুইয়া ধাতুর সহিত মিলিত হইয়া যায় । শু, দত্ত, কেশ, অস্মি, 

বেণু* কাণ্ঠি, প্রস্তর খণ্ড এবং স্বৃত্ভিকাময় প্রভৃতি শল্য শরীরে একবারে 
লীন হুইয়] যায় না । বেচিকিৎসক ত্বকাঁদির এবং ব্রণাঁদির মধ্যে উক্ত 

ছুই প্রকার শল্যের পাঁচ প্রকার গতি জানেন, তিনিই রাজবৈদ্য বলিয়া 
অভিহিত হয়েন ॥ ৬৪ 

ইতি ষড়বিৎশ অধ্যায় । 

সগ্তবিংশতিতম অধ্যায় । 

সম্প্রতি শল্যের অপনরন করিবার উপায় বর্ণন করা হইতেছে । 

শল্য ছুই প্রকার অববদ্ধ ; (সম্যক্বদ্ধ) এবং অনববদ্ধ (অসম্যক্বদ্ধ) | 
উক্ত শল্যদ্বয়ের আহরণের অর্থাৎ বাহির করার উপায় সংক্ষেপে পঞ্চদশ 

প্রকাঁর বল। হইতেছে। পঞ্চদশ প্রকার যণা।, স্বভাঁব, (স্বাভাবিক ক্রিয়াদি), 
পাচন (পাকিয়া 51), ভেদন, দারণ, প্রমান, নিধ্বাপন, বমন, বিরেচন, 
প্রক্ষালন, প্রতিমর্ধ, প্রবাহন, আঁচুষণ, অয়স্কান্ত (চুণ্কলোহ্) 

এবহ হর্ষ গ্রভৃতি*॥ ১ ৪ 

এই সকলের মধ্যে অশ্রু ক্ষব্থু (ই চি), উদগর, কাস, মুন্ত, পুরীষ 

(মল। বায়ু নিঃসরণ প্রভৃতি স্বাভাবিক ক্রিয়াদি হইতেও শরীরস্থ শল্য 
বাহির হয়। এই সকল উপায়কে স্বাভাবিক উপাঁয় বলে । শল্য গা়- 
ভাবে শরীরাভ্যন্তরে থাকিলে শল্যস্থান দগ্ধ করিবে, পরে এ স্থান 
পাকাইবাঁর জন্য চেক্টা করিবে । শল্যস্থান পাকিলে পুয় ও রক্তপ্রভৃতির 

পতনবেগে কিংবা শল্যের গুরুদত্বে আপনাহইতেই শল্য বাহির হয়। 
পাকিলে যদি ভেদ না হয়, তাহা হইলে পকস্থুন ভেদন (ছিদ্র) 

করিবে, অথব। কাটিক়্া দিবে তাঁহাঁতেও যদি শল্য বাহির না হয়ঃ তবে, 

কোন যন্ত্র বারা ব1 হস্তদ্বার! বাহির করিবে। চক্ষুর মধ্যে সুন্মম শল্য 
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থাকিলে, জলমেচন বা আধ্া।পন, (মুখের মধ্যে বায়ু পুরিয়! মুখফুলান ) 
করিবে । কিংবা! বস্ত্রের পুটলি করিয়া তদ্বারা অথব1 হস্তদ্বার চক্ষু 

প্রমার্জন করিবে অর্থাৎ চক্ষু পুঁছিয়া ফেলিবে। সুন্ষম শল্যের সহিত 
আহারীয় দ্রব্যের অবশিষ্টাংশ গলদেশে বদ্ধ থাকিলে, শ্বাস বা কাসাদি 

দ্বার বাহির করিবে। পক্কাশয়স্থ আন্নশল্য, বমন, অঙ্গুলি প্রতিমর্শ, বা 

বিরেচন প্রভৃতি ছার1 বাহির করিবে ॥ ২ ॥ 
ব্রণগত সুক্ষম শল্যকে ধৌত করিয়া বাহির করিবে। বাতাশয়, 

মুত্রাশয়, কিংবা মলাশয়তে শল্য থাকিলে কুম্ন দ্বারা বাহির করিলে । 

শরীরস্থ দুষিত বায়ু, এবং বিষদ্ধরা দূষিত রক্ত, ও দুষিত স্তন মুখের] 
কিংবা, শৃঙ্গৰারা চুষণ করিবে । নানাবিধ কারণোৎপন্ন মানমিক শোক- 
রূপ শল্যকে হর্ষে দ্বারা বিদুরিত করিবে । ছোট শল্যই হউক কিংবা বড় 
শল্যই হউক, সকল রকমশল্যের আহরণের উপায়মাত্র দুইটি, অর্থাৎ 

প্ররতিলোমপ্রবিষ্ট শল্যকে বিপরীত ভাঁবে টানিয়। বাহির করিবে। 

অন্ুলোম প্রশিষ্ট শল্যকে পরাচীন ভাবে (সোঁজীভাবে) আহরণ 
করিবে ॥ ৩ ॥ 

কুক্গি, বক্ষ, কক্ষ বঙ্ষণ, পর্শ,ক গ্রস্থতি স্থানীয় শল্য হস্তশক্য অর্থাৎ 
উক্ত শল্য ঘে পথ দিয়া প্রনেশ করিয়।ছিল, সেই পথ দিয়! হস্ত দ্বারা 

বি করিবার জন্য বত্ব করিবে । ঘে শল্য হস্ত দ্বারা আহরণ করা যায় 

১ তাহাকে শক্ত্র কিংবা যন্ত্র দ্বারা আহরণ করিৰে ॥ &*) 

শল্য আহরণ করিবার সময় রোগী যৃদ্ছিতি হইলে শীতল জল সেচন 

করিবে | এবং মন্দ্রনসূহ বিশেদ মত্ত্পূর্ববক রক্ষা করিবে। ০রোগীকে বারং- 

বার আশ্বামিত করিবে । ্ 

আনন্তর শল্যাহরণ করিয়। ব্রণস্থান রক্ত রহিত করিবে । রোগীকে 

যদি দ্েদাদি প্রদান বরিতে বাপা নাথাকে তাহ। হইলে অগ্নি কিংবা! ঘৃত 

প্রভৃতি দ্বারা স্বেদ দিবেক, অথবা ব্রণস্থান দ্ধ করিবে, বা স্বৃত মধু দ্বার! 

লেপন করিবে। পরে রে?গী যেরূপ নিয়মে আহারাদি করিবে তাহাই উপ- 
দেশ দিবে । শল্য বদি শিরা, কিংবা নাতে বিদ্ধ হয়, তাহা হইলে শল!- 

ক।দিছ্বারা শিরা স্নায়ু হইতে বিমুক্ত করিয়! শল্য বাহির করিবেক! যে 
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স্থানে শল্য আঁছে, সেই স্থান ফুলিয়! শল্য আবৃত করিয়। রাখিলে এ ফুল।- 
স্থানের চতুর্দিক টিপিয়া ধরিয়া শল্যকে কুশাদিদ্াারা বন্ধন করিয়। বাহির 
করিবে। হৃদয়েতে শল্য বিদ্ধ হইলে রোগীকে শীতল জল দ্বারা উদ্দে' 
জিত করিয়া প্রবেশিত পথ ছারা শল্য বাহির করিবে। যে শল্য সহজে 

বাহির কর] যায় না, তাঁহাকে অন্যকোন দৃঢ় দ্রব্যে বন্ধন করিয়া উৎ- 

পাটিত করিবে ॥ ৫ ॥ 

শল্য অস্থির ছিদ্রমধ্যে প্রবেশ করিলে বা অহ্থিতে প্রবেশ 

করিলে, পাদদয় দ্বারা শল্যস্থান দৃঢ়রূপে ধরিয়া শল্য আহরণ করিবে। 

কিন্ত নিজে এই প্রকাঁরে শল্যাপহরণ করিতে না পারিলে অন্য কোন 

বলবান্ ব্যক্তি কর্তৃক যন্ত্রকে উত্তমরূপে ধরাইয়] শল্য উদ্ধার করিবে । 
অথবা ধনুর গুণের সহিত শল্য বন্ধন করিয়া টানিয় বাহির করিবে, 
কিংবা! অশ্বের মুখেতে শল্যবন্ধন করিয়া এ অশ্বকে বিশেষরূপে তাঁড়ন! 

করিবে? পরে অশ্বের শিরবেগে শল্য আপনি উঠিয্ব! পড়িবে । দৃঢবৃক্ষশাখ! 
নোৌয়াইয়। তাঁহার সহিত শল্য বন্ধন করিবে, পরে এ বৃক্ষ শাখ। ছাঁড়িয় 
দিলে তাঁহার সহিত শল্য উঠিয়া যাইবে । শল্য অস্থিদেশে উদ্দমুখে 

থাকিলে, নুড়ি প্রস্তর বা মুদগর প্রহার দ্বারা সঞ্চালিত করিয়৷ বাহির 

করিবে ॥৬& ূ 

অশ্থিশল্য কিংব! অন্য কোন প্রকার শল্য, ঝাকাভাবে কণদেশে 
বদ্ধ থাকিলে, লম্ব। স্থত্রের একধাঁরে কেশো্ুক বন্ধন করিয়াঃ 

কোন দ্রব ভক্ষ্যবস্তর সহিত আকণ্ঠ পর্য্যন্ত পান করাঁইবে, পরে বমন 
করাইবে। অনন্তর বমন করিতে করিতে যখন দেখিবে এ সসূত্র 
কেশোগুক শল্যের, সহিত জড়িত হইয়াছে, তখন এঁ সুত্রের 
অপর ধার ধরিয়া টানিঘে। অথবা কোমল দন্ত ধাবনকাঁষ্ঠ দ্বারা আহ 
রণ করিবে । এইরূপে শল্য আহরণ করিবার সময় যদি কণ্ঠদেশ ক্ষত 
হয়, তাহ হইলে, ঘৃত্ত, মধু কিংবা মধু চিনি মিশ্রত ত্রিফলাচুর্ণ লেহন 
করিতে দিবে । অথবা আক পর্য্যন্ত জল পান করাইয়া মাথা নিচু মুখে 
রাখিবে 1 এঁ অবস্থাতেই রোগীকে উচ্চৈঃম্বরে শব্দ করিতে বলিবে। 
কিংবা ভস্ম রাশির মধ্যে কগ্চদেশ পর্ধ্যন্ত পুতিয়! রীঁখিবে ॥ ৭ | 



১৫০ ও সুশ্রুত সংহিতা | ২৮ | অঃ। 

যদি ভোজন করিবার সময় কোনরূপ শল্য গলদেশে আবদ্ধ হয়ঃ 
তাহ! হইলে রোগ্লী যখন নিদ্দরিত থাকিবে, তখন নিঃসঙ্কচিন্তে তাহার 

স্বদ্ধদেশে আঘাত করিবে, অথব1 স্নেহ, বা মদ্য কিংবা তন্যকোঁন 

পাণীয়দ্রব্য পান করাইবে। বাহুরড্জ, বা লত! প্রভৃতি দ্বারা কণ্ঠদেশ 
পীড়িত হইলে, বায়ু ও গ্রকৃপিত হয়ঃ বায়ু গ্রকুপিত হুইয়! শ্লেম্মাকে 

কুপিত করে, এ কুপ্তি শ্লোক্সা আত সমুহের দ্বার রোধ করে, 
তআতসমুহেরদ্বার রৌধ হইলে, মুখ হইতে সর্ধ্বদ! লালাআব হয়, ও মুখ 
দিয়া ফেনা উঠে, কখন কখন বা একবারে সংজ্ঞ। রহিত করিয়া ফেলে, 
এইরূপ অবস্থায় তৈল এবং স্বেদ বা তীক্ষ শিরোবিরেচন অর্থাৎ নস্থা 
ব্যবহার করিতে দিবে । বাঁয়ু নাশক রম সমূহও দিতে পারা যায় ॥ ৮ ॥ 

, শল্য সমুহের আকৃতি এবং শল্য কোন্ স্থানে আছে এই সকল 
দেখিয়] বুদ্ধিমান চিকিৎসক বিবেচন। পূর্বক ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র দ্বারা, শল্য 
সমূহ শরীর হইতে অপনীত করিবে । কর্ণীযুক্ত শল্য কিংবা অন্য কোন 
প্রকার কঞ্টাহার্ধ্য শল্য হইলে, স্থচিকিৎসক, যুক্তিপূর্ববক তাহাকে আহরণ 
করিবে । পুর্বেবান্ত উপায় সমূহ দ্বার যদি শল্য অপনীত ন। হয়, তাহ! 
হুইলে বৈদাঃ বিশেষরূপ চিন্তা করিয়। যন্ত্র দ্বারা আহরণ করিবে । 
শল্য যদি আহত না হয়, তাহ! হুইলে শল্যস্থানে অত্যন্ত বেদন! হয় 
এবং পাকিয়। উঠে, অঙ্গসমূহ শিথিল হইয়া পড়ে, স্থানবিশেষে শল্য 

থাকিলে স্বত্যু পর্যন্তও হুইয়! থাকে, অতএব চিকিৎসকগণ অতিশয় 
যত্বের সহিত শল্য অপনীত করিবেন ॥ ৯ ॥ 

ইতি সপ্তবিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত । 

অষ্টাবিৎশতি অধ্যায় 

বিপরীতাবিপরীত ব্রণবিজ্ঞাঁনীয় অধ্যায়। 
পুষ্প যেরূপ ফলের, ধুম যেরূপ অগ্নির এবং মেঘ যেরূপ জলবৃপ্তির 



২৮ সুত্রস্থান। ূ ১৫১ 

অবশ্থান্তাবিত্ব নিশ্চয় বলিয়! দেয়, সেইরূপ অরিষ্ট চিন্তুসমূহও মৃত্যুর 
অবশ্যন্তাবিত্ব সুচিত করে। সেই সকল অরিষ্ট লক্ষণ অতিশয় সুষম 
হেতু, অনবধানতাঁহেতু, এবং লক্ষণ সমূহের আস্তিত্ববিনাশিত্ব হেতু 
উদ্ধত ও মুর্খ ব্যক্তি অরিষ্ট লক্ষণ দেখিয়াও স্বৃত্যু বুঝিতে পারে না । অরিষ্ট 

লক্ষণ হইলে নিশ্চয়ই মরিবে। কিন্তু পবিত্র ব্রজ্জণ, অথবা রমায়ন, 
তিপস্তা, যপ প্রভৃতি দ্বার। কোথাও মৃত্যু নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১॥ 

মে প্রকার নক্ষত্র-পীড়া নানাবিধ হইয়া থাকে; সেই প্রকার 
অরিষ্ট লক্ষণও নানাবিধ দেখা যায়। যাহার আধুঃ শেষ হইয়াছে, 
তাহাকে চিকিৎসাদি করিলেও সিদ্ধি হয় না, অতএব স্থৃচিকিৎস্ক যত্তের 

সহিত অরিষ্ট লক্ষণ পরীক্ষা! করিয়া দেখিবেন। 

ব্রণের যেরূপ স্বভাঁবত গঙ্ধ, বর্ণঃ এবং রসাদি, তাহার বিপরীত গন্ধ, 
বর্ণ এব রসাঁদি হইলে, পাঁকিবে বলিয়! জানিবে। বাতাদি জন্য ব্রণ হইলে 

ব্রণে কটু বা তীক্ষ রস এবং মাংসের ন্যায় গন্ধ হয়। রক্তজন্ ব্রণ হইলে 
ব্রণে লৌহ সদৃশ গন্ধ হয়ঃ সন্নিপাঁত জন্য ব্রণ হইলে ব্রণে পূর্বোক্ত তিন 
প্রকার গন্ধই হইয়। থাঁকে। লাজ, অতমী তৈল সদৃশ এবং ঈষদ্ মাংস- 
গন্ধই ব্রণের স্বাভাবিক গন্ধ জানিবে । এতভ্ডিন্ন ব্রণের অন্য গন্ধই বিকৃত 
গন্ধ বলিয়া জাঁনিবে। ২॥ 

মুমূর্যু ব্যক্তিদিগের ব্রণ হইতে, মদ্য, অগুরু, ঘৃত, পুষ্প, পদ্মচন্দন, 

চাপাফুলপ্রভূতির সদৃশ গন্ধ, কিংবা পারিজাতাঁদির গন্ধ পাঁওয়। যাঁয়। 

কুক্ধুর, অশ্ব, মুষিক, কাক অথব] ভন প্রকার ছুর্গন্ধ, বা পচ! মাংসের গন্ধ 

মণুকুণ (ছাঁরপোক।) প্রভৃতির গন্ধ যে ব্রণরো।গীর ব্রণ হইতে পাওয়া যায়, 
এঁ ব্রণরোগী নিশ্চন্ই মৃত্যু মুখে পতিত হুইবে। ব্রণে পঙ্ক (কদ্দিম) গন্ধ, 

কিংবা মাটির গন্ধ ও নিতান্ত অমঙ্গল সূচক জানিবে | পিতজন্য ব্রণে মদন- 

ফল (য়ন ফলা, কৃহ্ব.ম, কঙ্গ-্ঠ প্রভৃতির ন্যায় বর্ণ হুইয়। যদি দাহ, কিংবা 

চোষ (চুষণ ব€ পীড়া) রহিত হয়, তাঁহা হইলে এ ব্রণরোগীকে স্থচিকিৎ- 

সক পরিত্যাগ করিবেন । শ্লেক্মজন্ ব্রণে+ কুঃ স্থির» শ্বেত” স্িপ্ধতা' 

গ্রভৃতিলক্ষিত হইলে এবং পরিতাঁপ বা দাহ থাঁকিলে চিকিৎসক এ 

রোগীকে অচিরেই পরিত্যাগ করিবেন। কৃষ্ণবর্ণ, অল্পআীবী, বা মর্ম 



১৫২ ও স্থশ্ুত সংহিতা । ২৮ অঃ । 

তাপ, প্রতৃতি লক্ষণবিশিষ্ট বাতজ ব্রণ যদ্দি একেবারে বেদন! রহিত হয়, 
তাহু৷ হইলে চিকিৎসক গণ এইরূপ ব্রণরোগীকে পরিত্যাগ করিবে ॥ ৩॥ 

ত্বক্ এবং মাংসস্থ ব্রণ যদি স্সেহযুক্ত এবং জ্বালা ও ঘুঘুর্র শব্দ- 
বিশিষ্ট হয় এবং ব্রণ হইতে শব্দযুক্ত বায়ু নির্গত হয়, তাহা! হুইলে 
এইরূপ লক্ষণবিশিষ্ট ব্রণীরোগীকে সুচিকিৎসক দূর হইতেই পরিত্যাগ 
করিবে । যেসকল ব্রণ মর্মস্থানে না হইয়াও অত্যন্ত বেদন। যুক্ত হয় 

এবং অভ্যন্তরে অত্যন্ত দাহ ও বাহিরে শীতল, কিংবা বাহিরে অত্যন্ত 

দাহ ও অভ্যন্তর অতিশয় শীতল হয়। যে ব্রণ, শক্তি, কুণ্ড, ধ্বজ, রথ, 

অশ্ব, হত্তী, গে, বৃষ অথব। অট্টালিকা সদৃশ আকৃতি বিশিষ্ট, এবং যে 
ব্রণে চুর্ণলিগু না হইলে চর্ণলিগুবশ দেখা! যায় এবং যে ব্রণে বল ও 
মাংসের ক্ষয় হয়, কিংব। শ্বাস, কাশ ব| অরুচি প্রভৃতি রোগ জন্মে, 

যে সকল মম্মস্থানীয় ব্রণ হইতে অতিশয় পুঁজ ও রক্তআ্রাব হয়, 
এবং ঘে সকল ব্রণ উত্তমরূপ চিকিৎসিত হইলেও আরোগ; হয় ন1। 

বিজ্ঞ চিকিৎসক এই সকল পূর্বোক্ত লক্ষণবাশক্ট ব্রণ রোগীদিগকে 
স্বকীয় ষশ রক্ষার জন্য দুর হইতেই পরিত্যাগ করিবেন । 

ইতি অষ্টবিংশতি অধ্যায় । 

একোনত্রিৎশ অধ্যায়। 

অথ বিপরীতাঁবিপরীত দূতশকুন স্বপ্ননিদর্শনীয়াধ্যায় । 
দূতের দর্শন, সম্ভাষণ (আলাপাদি), বেশাদি ও কার্য, নক্ষত্র, বেলা, 

তিথি নিমিত্ত শকুন, বায়ু চিকিৎসকের স্থান এবং বাক্য, দেহ ও 
মানসিক চেষ্টা প্রভৃতি দ্বারা রোগীর শুভাশুভ অর্থাৎ 'রোগের সাধ্যা- 
সাধ্য জানা যায়। পাষও, বর্ণাশ্রমী দুতঃ রোগীর মঙ্গলসুচক 



 একত্রিংশভ্তম অধ্যায় ॥ 

অথ ছায়াবিপ্রতিপ্ভি অধ্যায়। 
ছায়াদি ভইতে যে সকল অরিষ্ট অর্থাৎ মৃত্যু লক্ষণ বুঝিতে 

পার! যায়, তাহ! বলা যাইতেছে । . 

শ্যাব (কৃষ্ণমিশ্র পীত বর্ণ), লোহিত, নীল ব1 পীতবর্ণাদি ছাঁয়! 
যাহার অনুগমন করে, তাহার মৃত্য অতি নিকটবভ্াঁ বলিয়| জানিবে। 
যাহার লজ্জা, প্রী, তেজ, বল, স্মৃতি ও প্রভা ( খরীরের লাবণ্য বিশেষ ) 
প্রভৃতি নষ্ট হুইয়। গিয়াছে, অচিরকালের মধ্যেই তাহার মৃত্যু ঘটিবে। 
কিংবা পূর্বোক্ত লজ্জা, শ্রী প্রভৃতি যাহার শরীরে অকস্মাৎ লক্ষিত হয়, 

তাহার ও মৃত্যুকাল উপস্থিত বুলিয়! জানিবে। যাহার নিম্ন ওষ্ঠ পতিত 
ও উপরিস্থ ওষ্ঠ উদ্ধে উৎক্ষিপ্ত অথব1 উভয় ওষ্ঠই জম্মু (জাম) ফলের 
ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হয়, তাহার জীবন হুর্লভ ॥ ১॥ 

যে রোগীর দত্ত ঈষত রক্তবর্ণ ব শ্যাব বর্ণ লক্ষিত হয়. এবং যাহার 
দন্ত পড়িয়া! গিয়াছে বা যাহার দন্তের বর্ণ খঞ্জন পক্ষীর সদৃশ বর্ণ, তাহার 
স্বভ্যর অধিক দিন বিলম্ব নাই বলিয়।জানিবে। যাহার জিহুব। কৃষ্ণবর্ণ, 

স্তব্ধ (অবশ), আবলিপ্ত ( লেপালেপা বোধ) এবং শোথযুক্ত ও কর্কশ 

(খরখরে ) হয়, তাহাকে শীন্রই জীবন ত্যাগ করিতে হইবে। যে 
রোগীর নাসিক। বক্র ও বিকশিত, শুষ্ক এবং যাহার নাঁপিক। হইতে 
অত্যন্ত বিকৃত শব্দ হয়, কিংবা নাসিকা ক্রটিত ( ব(ক1) হুইয়।. যায়, 
তাহারও ম্ৃত্যুকাল নিকট। যে রোগীর চক্ষু সঙ্কুচিত হুইয়! গিয়াছে 
এবং যাহার চক্ষু বিষম. উচুনিচু), স্তব্ধ ( নিশ্চেউ ), রক্তবর্ণ, অস্ত 
(শিন্ে পতিত) এবং : যাহার চক্ষু হইতে অবিশ্রান্ত জল পতিত হয়, 
নিশ্চয়ই তাহার স্ৃত্যুকাল অতি সম্মেকট। যাহার কেশ সমুহ সীতের 
ম্যায় হইয়। থাকে. এবং ভ্রুদ্ধয় সঙ্কুচিত,ও' নত হইয়। পড়ে অথব1 যাহার 

'চক্ষুর পক্ষ্য় অনরর্ত।চলে, তাহার স্বত্যুকাল উপস্থিত হইবার আক 
বিলম্ব নাই বলিয়া জানিবে ॥ ২ ॥ : 

২১ 
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যে রোগী মুখশ্িত অন্ন আহার করিতে সমর্থ হয় না এবং মস্তক 
উচু করিতে পারে না, কিম্বা একদিকেই দৃ্টিনিক্ষেপ করিয়। থাকে, সে 
রোগী এক দিবসের মধ্যেই প্রাণ পরিত্যাগ করিবে |রোগী বলবান্ই 
হউক ব!হ্র্বলই হউক, যদি মোহ প্রাণ্ড হয়, এবং এ মোহ যদি 
সহজে অপনয়ন ন1 হয়, তাহ! হইলে বুদ্ধিমান চিকিত্সক এ রোগীকে 
পরিত্যাগ করিবেন । রোগী যদি উত্তান আর্থা চিৎ হইয়! শয়ন করিয়! 

থাকে এবং সব্বদ। পাদদ্য় প্রসারিত ও সঙ্কুচিত করে কিংবা! কেবল 

মাত্র সংকুচিতই করে, তাহা। হইলে অচিরকলের মধ্যেই এ রোগী 
'মৃত্যুযুখে পতিত হইবে । যে রোগ'র পাদদ্বয় ও হস্তদ্বয় শীতল হয় এবং 
যে রোগীর ভর্শ্বাস, ছিন্নর্ব' স বা কাক শ্বাস (কাকের ন্যায় মুখ ব্যাদান 

করিয়। শ্বান ফেলা) হুইয়! থাকে, বুদ্ধিমান চিকিৎসক এ রোগীকে 

অচিরকাঁলের মধ্যেই পরিত্যাগ করিবেন । যে রোগী সর্বদাই নি 
যাঁয় ব! সর্ববদ।ই জাশিয়। থাকে, কিন্ব। কোন কথ বলিবার সময় মোছ 

প্রাপ্ত হয়, সে রোগীকে বুদ্ধিমান্ বৈদ্য পরিত্যাগ করিবেন । যে ব্যক্তি 
উত্তরোষ্ঠ লেহন করে এবং অধিক পরিমাণে উদ্গার ফেলে । অথবা 
কোন এক জন ম্বৃতব্যক্তিকে সন্ঘোধন করিয়! কথ! বলে, তাহার স্বৃতুযু- 

কাল এত নিকটবর্তী হয় যে, তাহাকে এক প্রকার মৃত বলিয়াই 
জানিবে ॥৩ 

যেব্যক্তির শরীর কোন প্রকার বিষ দ্বার পীড়িত না হইলেও 
রোমকুপ হইতে রক্ত নির্গত হয়, অভিজ্ঞ চিকিত্সক অবশ্যই তাঁহাকে 
পরিত্যাগ করিবেন । বাঁতচীল1 রোগে অষ্ঠীল! হৃদয়ে উত্থিত হইয়া যে 
রোগীর অসহা বেদন। ও আাহারে অরুচি জন্মান্, তাহাকে আর চিকিৎস! 
করিবে না! অর্থাৎ অচিরেই তাহার স্বৃত্যু হইবে । 'অন্য কোন উপদ্রব ন 
জন্দিয়া! পুরুষের একমাত্র পাদেতেই শোঁথ জন্মিলে পুরুষের মৃত্যু হয়। 
এবং নারীর মুখেতে ' শোধ জশ্মিলে, তাহারও মৃত্যু হয়, এবং 'যাঁদ 
'গুহেতে শোথ হয় তাহ! হইলে উভয়েরই মৃত্যু হইবে' বলিয়া জানিবে। 
যে শ্বানরোগীর বা কাশ রোগীর অতীপার, জ্বর, হিকা', ছর্দি'কিঘ। লিগে 
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শোথ জন্মে, তাঁহ। হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে । রোগী অত্যন্ত 
বলবান: হইলেও যদি ঘর্স, দাহ, হিরু! ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব জন্মে, . 
তাহ! হইলে অবশ্যই তাহাকে মত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে | যাহার 

জিহবা শ্যাব (কৃষ্ণ মিশ্রিত পীত) বর্ণ হইয়াছে এবং চক্ষু বদিয়! 
গিয়াছে, মুখে ছুর্গন্ধ জম্মিয়াছে, তাহাকে পণ্ডিত চিকিৎসক পরিত্য!গ 
করিবেন ॥ ৪ ॥ ূ্ 

যে রোগীর চক্ষুর জলে মুখ পরিপূর্ণ হইয়াছে, এবং উভয় চরণ ঘর 
যুক্ত ও চক্ষুদ্বয় আকুলিত ( ঘোলাটে ) হুইয়াছে, সে নিশ্চয়ই যমরাজ্যে 
গমন করিবে। যাহার গাত্র কোন কারণ ভিন্ন অকন্ম(ৎ কৃশ হুইয়। যায় 
বা! অত্যন্ত স্থুল হয়, নিশ্চয়ই তাহাকে যমালয়ে গমন করিতে হইবে। 

যে নকল রোগীরা হকর্দম, মৎস্য, বসা, তৈল প্রভৃতি গন্ধের ন্যায় বমন 
করে, তাহার। অতি শীঘ্র কালের করালগ্রানে পতিত হয়। যাহাদের 
কপালে যুকা (উকুন) দেখিতে পাওয়! যায় এবং যাহাদের বলি (পূজার 
উপহার) কাঁকেরা গ্রহণ করে না, অথব! যাহাঁদের কোন কার্ষ্যেতে ই 

সখ বোধ হয়না, অবশ্যই তাহার! মৃত্যু মুখে পতিত হইবে। যে 
রোগীর জ্বর; অতিসার এবং শোথ প্রস্ততি অত্যন্ত প্রবল এবং মাং ও 
বল ক্ষয় হুইয়1 গিয়াছে, বুদ্ধিমাঁন্ চিকিৎসক তাঁহাকে পরিত্যাগ করি- 
বেন॥ কারণ এরূপ রোগীকে কেহই চিকিৎস! করিয়া! আরে!গ্য করিতে 
শক্য হয় না| যেক্ষীণ রোগীর. ক্ষুধ! ও তৃষ্ণা, অতান্ত হৃদ্য অন্ন ও 
পানীয় দ্রণ্য দ্বার! প্রশমিত না হয়, তাহার মূত্যুকাল উপস্থিত বলিয়া 
জানিবে। গ্রবছিক| ( গ্রহণী % শিরঃশল, কোষ্ঠশুল ও পিপাসা! প্রভৃতি 
উপদ্রব যাহার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে এবং বলেরও হ্রা সত্য দেখা যায়, 

তাছারও মৃত্যু অতি নিকটবর্তী ॥ ৫ & . 4 
. বিষম. আচারের দ্বার অর্থ। অহিতকর আহার ব্যবহারাদি বার! এবং 

পুর্বব্রাম্মের কর্ম ফল দ্বার! ও জন্তদিগের অনিত্যত্বহেতু.জীবন.ন!শ হইয়] 
থাকে ।.ঘাছার অচিন কলের মধ্যেই মৃত্যু ঘটিবে, প্রেত ( প্রেতত্মা ) 

ভূত, (যষানুচর), পিশাচ (দেবষোনি) ও র্লাক্ষন গ্রভৃতিপর্ববদ! 
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তাহার অনুগমন করে। এবং এসকল প্রেতীত্মারাই ঘোগীকে বিনাশ 
' করিবার নিমিত্ত উষধের বীর্ধ্য প্রভৃতি বিনষ্ট করিয়। ফেলে । এই: 
নিমিত্ত গতাযুদিগের সম্বঙ্ধে যে সকল চিকিৎসাদি প্রক্রিয়াসমূহ কর! 
যায়, সে সমুদায়ই নিক্ষল হুইয়। থাকে ॥ ৬৪ | 

অথ দ্বাত্রিৎশত্তম অধ্যায়। 
ভ্ম১290প 

_ অথ স্বভাষ বিগ্রতিপভি অধ্যায় । 

যাহার যে অঙ্গসমূহ স্বভাবতঃ যেরূপ থাকে, তাহার বিপরীত ভাব 
লক্ষিত হইলেই তাহার স্বত্যু লক্ষণ জানিবে। যথা, শুরুবণ সমূহের 
ক্ুষ্বর্ণতা, কৃষ্ণবর্ণ সমূহের শুক্লতা। রক্তবর্ণ সমুহের অন্য বর্ণত1 হওয়া । 
এবং কঠিন অঙ্গপমূহের কোমলত্ব । কোমল অঙ্গসমূহের কঠিনত্ব। চল 
অঙ্গসমুহের অচলতা, কিম্বা অচল অঙ্গ সমূহের চলত! | স্থুহ অঙ্গ সমূ- 
হের কৃশতা, কৃশাঙ্গ সমুহের স্ুলত1। দীর্ধাঙ্গ সমুহের ত্রম্বত্ব, হ্ুন্য অঙ্গ- 
সমূহের দীর্ঘতা। পতন ধর্মী অঙ্গ সমূহের অর্থাৎ দন্তগ্রভৃতির অপত- 
মত্ব। এবং অপতনধন্মরী নখ প্রভৃতির পতনত্ব প্রভৃতিকে এবং অক. 
গ্মা অঙ্গনমূ্ছহের শীতলতা, উষ্ণতা, স্িগ্তা, রুক্ষতা, . স্তব্ধ তা, 
বিবর্ণতা, অবসন্নতা প্রভৃতি হওয়াও স্বাভাবিক অঙ্গের বিপ্রতিপত্তি 
যলিয়! জানিবে ॥ ১৪ রর 

শরীরের কেন কোন স্থানসমুহের অর্থাত ভ্র, চক্ষুর পক্ষ্ম প্রভৃ- 
তির অবশ্রন্তত্ব (লম্বমান হুইয়। ঝুলিয়! পড়। ) এবং উদ্ধগমন, চগ্ষুদবয়ের 
ভ্রান্তত্ব, € ঘুণন ) ও বাঁকা হইয়। যাওয়া, মস্তক ও আীবাদির পতন 
(ভাঙ্গিয়া৷ পড়) সন্ধিদ্থান সমূহের : বিষুক্তি শর্থাৎ, শিধিল হই 
খাওয়!। িহব! নেত্র প্রভৃতির বাহিয় হইয়া] পড়! এবং জিহ্বা, নেত্র, 



৩২ অঠ সুত্রস্থানম ॥ ১৬: 

নাসিক! প্রভৃতির মধ্য প্রবেশ । কোর্ট কোন অঙ্গের ওরুত্ব বা লঘুত্ব- 
বোধ, কি! ব্যঙ্গ প্রভৃতি ক্ষুদ্র রোগবিশেষের অকন্মাৎ প্রবাল বর্ণ 
হইয়া উৎপত্তি হওয়! প্রভৃতিও স্বভাব বিপ্রতিপন্ভি। কপালের পিরা- 
সমূহের দর্শন, নাসিকাতে পিড়কা, প্রভাত 'কাঁলে কপালে ঘর্টহওয়া, 
চক্ষুরোগ বিন চক্ষুর জল পতিত হওয়া, মন্তকে গোময় চুণেরন্যায় 
ধুলি দর্শন, অথব! কপোত কক্ক প্রভৃতির পতন, ভোজন না করিলেও 
মুত্র ও পুরীষের বৃদ্ধি, কিম্বা ভোজন 'করিলেও মুত্র পূরীষের নদ্ধতাঃ 
স্তনমূল, হৃদয়, বক্ষঃস্থল, প্রভৃতি স্থানে বেদনা, এই সকল সাধারণ 
অরিষ মৃত্যুলক্ষণ বলিয়! জানিবে। বিশেষ অরিষ্ট লক্ষণ বল! 
হইতেছে। যধ্যদেশে শোথ এবং নীচাঙ্গের শুষত। কিম্বা মধ্যদেশের 
শুদ্ধ ও নীচাঙ্গে শোথ প্রভৃতি অরিষ্ট অর্থাৎ মৃত্যু লক্ষণ 
একমাসিক বলিয়। জানিবে। সমস্তাঙ্গ ব অর্ধাঙ্গ শু হুইয়! যাওয়া, 
এবং নইউশ্বরতা ( একেবারে ম্বর ন! থাঁক। ), হীন স্বরতা, বিকল- 

স্বরতা, (গদগদাদি বাক্য ), বিকৃত স্বরভা, (স্বাভাবিক স্বরের বিপরীত 

স্বর) এই সকল অরিষ্ট লক্ষণ মাসিক বলিয়া জানিবে ॥ ২॥ 
দত্ত, মুখ, নখ, বা অন্যান্য শন্গীরে যদিবিবর্ণপুষ্প জন্মে অর্থাৎ যাহাকে 

প্রচলিত কথায় ফুলিপড়1 বলে । এবং যাহার, কফ, পুরীষ, শুক্রধাভু 
জলে ডুবিয় যায়, যাহার চক্ষুর অভ্যন্তরে নানাবিধ, গো, অশ্ব প্রতূতির 
বিকৃত বূপ লক্ষিত হয়, ষেব্যক্তির কেশ ও অঙ্গসমূহ তৈল লিগ্ডের 
ন্যায় দেখ! যায়, যে ছুর্বল ব্যক্তি অরুচি ও অতিসারাঁদ দ্বার! 

পীড়িত ও কাশরোগী তৃষ্ণায় পীড়িত হইলে, এবং মাংসক্ষীণ রোগী 
ছর্দি, অরুচি, ফেণাযুক্ত.পুয় ও রুধির বমন করে এবং ন্বরভঙ্গ ও. বেদন? 
যুক্ত হয়। তাহ! হইলে অরিষ্ট লক্ষণ বালিয়! জানিবে। স্বর এবং 
কাসাদি বার! পাঁড়িত ব্যক্তির যদি হস্তে পদ্ধে বা মুখে -শোথ হয়, এবং 

ক্ষীণ, অরুচি, জানুদেশের মাংস, ও হস্ত, পাঁদ প্রতৃতি শিথিল হয়, তাহ! 
হইলে তাহার অরিষ্ট লক্ষণ জন্মিয়াছে বলিয়! জানিবে । জ্বর, কাস, 
খালাদি ঘার। পীড়িতব্যক্তি যদি পুর্ঘবাতহী ভোজন করিয়৷ অপরাহ্ে 
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বমন করে এবং অজীণ মল পরিত্যাগ করে তাহ! হইলে সে ব্যক্তি এ. 
শ্বসরোগেই প্রাণত্যাগ করিবে । যাহার অগুকোষ শিথিল এবং লিঙ্গ 
অসাড় হইয়াছে কিঘ। যাহার গ্রীবাভঙ্গ হুইয়! কিম্বা লিঙ্গ অভ্যন্তরে 

প্রবেশ করিয়াছে অথব! যে ব্যক্তি ভূমিতে পতিত হইয়! মুমৃযু ছাগলের 

ন্যায় বিলাপ করে, তাহাকে অচির কালের মধ্যেই প্রাণ পরিত্যাগ 

করিতে. হইবে ॥৩॥. 
যাহার প্রথমত হৃদয় গু হুইয়! ব্যাধি জন্মিয়াছে, এবং সর্বদাই শরীর 

ভিজ। থাকে, তাহার এই সকল লক্ষণকে পাক্ষিক অরিষ্ট লক্ষণ বলিয়। 
জাঁনিবে। যে ব্যক্তি লোষ্ট্রে লোস্ট্রে এবং কাষ্ঠে কাষ্ঠে আঘাত করে, 
ও নখ দ্বার] তৃণ..সমুছকে ছেদন করে । কিন্ব। নিন্ন ওষ্ঠ দক্তদ্বার1 দংশন 

করে, উপরের ওষ্ঠ লেহন করে এবং কর্ণ ও কেশ ছিড়িয়া ফেলে, 
দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু, মিত্র, এবং চিকিৎদক সকলকে দ্বেষ করে, সেই 

ব্যক্তির সম্বন্ধ এই সকল লক্ষণকে বার্ষিক অরিষ্ট লক্ষণ বলিয়া! জানিবে। 
কুটাল গ্রহগণ যাহার মন্দস্থানেতে গমন করিয়! জন্ম নক্ষত্রকে পীড়ন 
করে। এবং যেলময় আকাশে জন্ম নক্ষত্র উদিত হয়, সেই সময় যদি উল্কা? 

বা! অশনি দ্বারা যাহার জন্ম পক্ষত্র পীড়িত হয়, তাহার অরিষ্ট লক্ষণ 
জানিবে। গৃহ, দার! ( ভার্য্য! ) শয়ন, অলন, যান:( রথাদি ), বাহন 
(হস্থি অশ্ব ), মণি, রত্ব (ক্ষটিকাদি) প্রভৃতি এবং অন্যান্য গুহোপকরণ 
সমূহে যাহার মঙ্গল লক্ষণ সমূহ লক্ষিত হুয়, তাহার আয়ুঃশেষ হই; 
য়াছে বলিয়। জানিবে। যাহার মাংস ও বল ক্ষীণ হইয়াছে, তাহাকে" 
চিকিৎস। করিলেও যদি ব্যাধির বৃদ্ধি হয়, তাহা হুইলে তাহার.আয়ুঃশেষ 
হইয়াছে জানিবে। যাহার মহাব্যাধি (বাত'.ব্যাধি প্রমেহ প্রভৃতি ) 
সহল! নিবুভ. হয় এবং আহারের ফল দেখা যায় না, তাহাকে অল্লায়, 

বলিয়। জানিবৰে.। যে চিকিৎসক এই. সকল অনিষ্ট লক্ষণ সম্যক্ উপলব্ধি 
করিতে পারেন, তিনি র্যাধির সাধ্যাপধ্যে *পরীক্ষাবিষয়ে রাজাকর্তৃক 
পুজিত হন 8৪ &. 

সিসি 
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অথ অবারণীয় অধ্যায়। 

হে বস! যে সকল ব্যাধি চিকিৎদার অভাবে উপদ্রব যুক্ত হইয়! 
তসাধ্য হয় তাহাদিগের বর্ণন করিতেছি । একাগ্র চিত্ত হইয়া আমার 
নিকট শ্রবণ কর। বাতব্ধাধি, প্রমেহ, কুষ্ঠ, অর্শ, ভগন্দর, অশ্মরী, মুট- 
গর্ভ ( মৃতগর্ভ ) ও উদ্ররোগ প্রভৃতি অন্য প্রকার ব্যাধিকে মহাব]া ধ 

বলে। এবং এই আট প্রকার মহাব্যাধিই স্বভাব অনাধ্য। বল ও 
মাংসক্ষয়, শ্বাস, তৃষ্ণ', শেষ, বমি, ভূর, মৃচ্ঘ, অতিদার ও হি 
প্রভৃতি উপদ্রবযুক্ত। মহাব্যাধি সমূহকে যশোভিলাষী চিকিতমক, বিশেষ 
করিয়! পরিত্যাগ করিবেন ॥ ১৪ 

ত্বকের ফুলা ও অসাড়ত।, ভগ্ন, কম্প ও আখ্মান গ্রভৃতি উপদ্রবযুক্ত 

বাঁতব্যাধি দ্বারা পীড়িত ব্যক্তি অচিরকালের মধ্যেই প্রাণ পরিত্যাগ 

করিয়া থাকে। প্রমেহাধিকারে উপদ্রেবের বিষয় যেরূপ বণিত হইয়াছে, 
গ্রমেহ রোগী সেই মকল উপদ্রব যুক্ত হইলে এবং বহুল পরিমাণে শুভ্র 

ধাতু ক্ষরিত হইলে কিনব! পীঁড়কা দ্বারা অত্যন্ত পীড়িত হইলে অতি 
সত্বরেই গ্রাণ পরিত্যাগ করিবে। কুষ্ঠ রোগীর ক্ষত অঙ্গ সমুহ হইতে 
রস বা দূষিত পৃ রক্তাদি নিঃসরণ হইলে, চক্ষুদয় রক্ত বর্ণ হইলে এবং 
স্বরভঙ্গ কি পঞ্চ কর্মী সমুহে কোন ফল ন। হইলে কুষ্ঠ রোগী বিন 
হইবে। তৃষ্তা, অরুচি, শূল (বেদন] বিশেষ ), অত্যন্ত শোণিত আরাব, 
শেখ 'ও অতিপার প্রভৃতি উপদ্রব অর্শ রোগে জন্মিলে অর্শরোগীর মৃত্যু 
হয়। যে ভগন্দর রোগীর ভগন্দর হইতে বায়, মুত্র, পুরীষ, ক্রিমি, 
শুক্র গ্রভৃতি নির্গত হয়, চিকিৎসক তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন | 

কোঁষ এবং লিঙ্গ শোথযুক্ত হইলে এবং মুত্র বন্ধ হইয়া! অত্যন্ত যন্ত্রণা 
দায়ক হইলে অশ্মরী রোগী বিনষ্ট হয় ॥২॥ 
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গর্ভ কোষে আত্যন্ত বেদনা, কুক্ষি দেশে রক্তবদ্ধতাঁ, যে।নিদেশ 

আবৃত প্রভৃতি উপদ্রেব এবং ম্ঢ়গর্ভের অন্যান্য যে সকল উপদ্রব 

লিখিত আছে, সেই সকল উপদ্রব ঘটিলে সুঢ়গর্ভরোগে জ্রীলোকের 
স্বত্যু হইয়া খাকে। পারব বেদনা, অন্নে অরুচি, শোথ, অতিনাঁর এবহ 
বিরেচন দ্রেন্য দ্বারা বিরিক্ত হইলেও পুনরায় পেটে ভার হওয়। প্রভৃতি 
উপদ্রেব উদর রোগীর ঘটিলে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে ॥ ৩॥ 

স্বর পীড়ত ব্যক্তি যদি অন্ধকার দর্শন করে কিন্ব। চেতনাশুন্য হইয়! 
শয়ন করে ও বারম্বার ভূমিতে পতিত হয় এবং অভ্যন্তরে গরম ও 

বাছিরে শীতবোধ করে, তাহা! হইলে নিশ্চয়ই সে অল্প কালের মধ্যে 
প্রাণ বায় পরিত্যাগ করিবে । যে ব্যক্তির জ্বর রোগে শরীর রোমাঞ্চিত 
হয় এবং চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হয়, বক্ষস্থেলে আঘাত প্রাণ্ডের ন্যায় বেদন] হয়, 
ও মুখ হইতে অনবরত শ্বাস নির্গত হয়, সেজ্বর রোগে অচিরকালের 
মধ্যেই যমালয় গমন করে। যে ব্যক্তির হিক্ক।, শ্বাস, তৃষ্ণ, মোহ, ঘৃর্ণিত 
নয়ন ছয় এবং সর্ববদ শ্বাস, বল মাংসহীন, তাহার জ্বর আয়, ক্ষয়" 
কাঁরক বলিয়! জানিবে । যে ভ্বর রোগী সর্বদা অশ্রুরপুর্ণ নেত, মোহযুক্ত 
বা সর্বদা নিদ্রভিভূত হইয়! থাকে এবং যাহার রক্ত ম|ংস ক্ষয় হুই- 
য়াছে, জ্বর তাহাকে বিনাশ করে। য়ে ব্যক্তি, শ্বাস, শুল, এবং পিপাঁস। 

দ্বারা পীড়িত ও বল মাংপহীন এবং জুর রোগদ্বারা পীড়িত, বিশেষতঃ 

রোগী যদি বৃদ্ধ হয়, তবে তাহাকে অতীপারে অবশ্যই বিনাশ করিয়া 
থাকে। চক্ষুদ্ধয় গুক্লবর্ণ, 'আরুচিযুক্ত, উদ্ধশ্বাস দ্বার1ণনিপীড়িত ও কষ্টের 

সহিত বু প্রআাবকারী রোগীকে যন্ষৰ। রোগ নষ্ট করে ॥ ৪ ॥ 

শ্বাস, বেদনা, পিপাসা, অরুচি হটাৎ গ্রন্থিরূপ গুল্মের লয় ও হুর্বব- 

লতা দ্বারা আক্রান্ত গুলসরোগীও ম্বত্যুমুখে পতিত হুয়। পেট ফপা, 
মুত্র রোধ, বমি, হিকা, পিপাসা, বেদনা, শ্বাসযুক্ত ব্যক্তিকে বিদ্ধি রোগ 
শীত্র বিনাশ করিয়া থাকে । যদি পাণ্ড রোগীর দন্ত, নখ ও চক্ষুদ্বয 
পাণ্ডরণ হয় এবং এঁ নয়নের পাগুতাহেতু দৃশ্য বস্ত সকলপাগু,বর্ণ 
দর্শন করে) সেই ব্যক্তিও কালগ্রাসে পতিত হইবে । যে ব্যক্তি রক্ত 
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বমন করে ও নাহার চক্ষুদ্বয় অত্যন্ত রক্ত বর্ণ কিঘ্ব। দিকসমুহকে মে রজত 
দর্শন করে, রক্তপিন্ত তাহাকে বিনাশ করে। উন্মাদ রোগী যদি সর্ধ- 

দ্বাই নীচের দ্রিকে আথব] উদ্ধদিকে মুখ করিয়। থাকে এবং অতিশয় 
কুশ ও বলশুন্য হয়, আর সর্বদাই যদি জাগরিত থাকে, তাহা হইলে 

সেই রোগী নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবে । যাহার শরীর কম্পিত হয় এবং 

মাংস প্রভৃতি ক্ষয় হয় ও ভ্রদ্বয় অনবরত স্পহ্দিত হয় অথবা চক্ষুদ্বয়ের 

বিকৃত্ত জন্মে, তাহাকে অপন্মার অর্থ(ৎ ম্বগীরোগ বিনাশ করে ॥ ৫ ॥ 
হতি সত্রস্থানে ত্রয়ত্রিংশ অধ্যায় সমান্ত। 

চতুক্তিংশভ্তম অধ্যায় ॥ 
স০০৯০০৩ নু 

অথ যুক্ত সেনীয় অধ্যায় ॥ 

সৈন্যযুক্ত, শক্র পরাজয়াভিলামী নুপতিকে চিকিৎসকের যেরূপে 
রক্ষাকরা কর্তব্য, তাহা। উপদেশ করিতেছি । যে সময় এ নৃপতি সসৈস্থে 
জয়াভিলামী হইয়৷ অমাত্যবর্গের সহিত যুদ্ধ করিতে যাত্রা করিবেন, 

তখন তাহাকে বিশেষতঃ বিষ হইতে যত্বপহকারে রক্ষা কর] বিধেয় | 
যেহেতু পথ, জল, ব্ৃুক্ষাির ছায়া এবং অন্যান্য ভোজনীয় দ্রেব্য ও 

যন, তৃণ, কাষ্ঠ প্রভৃতিকে শক্রগণ বিষাদি দ্বার! দূষিত করিয়া! রাখে» 
পেই হেতু এই সকল বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া ব্যবহার করিবে ॥ 
ব্ষদুষ্টের চিহ্ন ও চিকিন! কল্পন্থানে বিশেষ করিয়া বলিব | অথর্বব- 

বেদে একশত একপ্রকার'ম্বত্যু কথিত আছে, তন্মধ্যে এক প্রকার কাল- 

স্বত্যু, অপর সমস্তই অভিঘান্তাদি জন্য আগন্তক মৃত্যু । রসমন্ত্রজ্ত বৈদ্য 
এব পুরোহিত পূর্বেবাক্ত দোষ ও আগগ্তক ম্বত্যু হইতে নৃপতিকে 
সর্বদাই রক্ষা করিবেন ॥১॥২ ॥ 

নরপতিকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ব্রচ্ম। অস্টাঙ্গ আয়ং্ক্বেদ বলিয়া- 
ছেন । চিকিৎসক, পুরোছিতের মতানুষায়ী হুইয়। চলিবেন। যা্দ শর- 

২২ 
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পতির যৃত্যু হয়, তাহা হইলে বণণণস্কর প্রযুক্ত সকল ধর্শাকর্দ্ম ন্ট হয় 
এবহ প্রজা সকল উচ্ছন্ন যায় । দেখিতে সাগান্য মনুষ্য আর রাঁজ1 এক 
প্রকার বটে, কিন্তু আজ্ঞ।, ত্যাগ, ক্ষমা, ধৈর্য্য ও বিস্ুম প্রভৃতি ক্ষমত] 
অমানুষিক, মেই হেতু, বিচক্ষণ কল্যাণাভিলাধী ব্যক্তি বাক্য, মন, 

কন্ধ একভৃতি দ্বারা দেবতার ন্যায় রাজার মঙ্গল কামন। করিবে । চিকি- 

মক, সকল উপকরণে (যদ্ধ, শস্ত্র, গুঁষধ ) রাজগৃহের অনতিদুরে অন্য 
এক ক্ষন্নাবারে (তান্বুতে) অবস্থিতি করিবেন ॥ ৩ ॥ 

বিষ এবং শল্যদ্বার! পীড়িত ব্যক্তিগণ,ক্কন্নাবারস্থিত যশ ও সুখ্যাতি 
সম্পন্ন চিকিৎসকের নিকট আবিচারিতভাবে চিকিৎ্লার্থ উপস্থিত 

হইবে। স্বাধীন, প্রবীণ, নানাবিধ শান্ত্রজ্ঞ, ও রাজা কিংবা! তৎসদূশ 

অন্যান্য ব্যক্তি কর্তৃক সম্মণনিত চিকিৎনকই পতাকাদির ন্যায় 
শোভ। পায় । চিকিৎসক, রোগী, ওষধ, পরিচাঁরক, (যাহার রোগীর 

শঞণ। করিয়। থাকে ) এই চারিটীই রোগীর চিকিৎসাকার্ধ্য সাধন ও 

আরোগ্যের মুখ্য কারণ। আরোগ।মুলক এই চারিটী ঘদি, স্বদ্ব গুণ- 
শ[লী হয়, তাহাহইলে অতিশয় কঠিন রোগও মতি অল্প সময়ের মধ্যে 
আরোগ্য হয়॥। উদ্গাতা (যে যজ্ঞে সাঁমবেদ গাঁন করে), হোতা! এবং 

ব্রহ্মা! এই তিন উপস্থিত থাকিলে ও যেমন আচার্ধ্য ব্যতীত যজ্ঞ সমাধ। 
হইতে পারে ন1,সইরূপ আরোগ্য করিবার মুখ্য উপায়স্বরূপ তিনপাদ 
গুণশালী হইলেও গুণবান, চিকিৎসকের অভাব হইলে চিকিৎসা কার্ধ্য 
সম্পন্ন হইতে পারে ন|। পক্ষান্তরেঃ কর্ণধার যেমন ঈাড়ী না হইলেও 
একই নৌকা পারান্তরে লইয়া বইতে সক্ষয় হয়, সেইরূপ গুণ- 
শালী চিকিৎমকও পাদত্রয় ব্যতীরে,ক€ আপনিই রোগীকে আরোগ্য 

করিতে মক্ষম হন। যে চিকিৎসক, শাস্ত্রের যথার্থ শর্থভঙ্ক এবং দৃষট- 

কশ্মা (ষে ব্যক্তি সাক্ষাতে শঙ্সক্রিয়। বা অন্যান চিকিৎসা দেখিয়! 

শিক্ষা লাভ করিয়াছে), কাধ্যক্ষম, লঘুহস্ত, (যেব্যক্তি অতি অল্প সম- 

য়ের মধ্যেই শগ্র কশ্ম করিতে সক্ষম ), শুদ্ধাত্ম।' বলবান্, যন্ত্র, শব্ত্র, 
উষধপ্রভূতি চিকিৎসার উপযোগী উপকরণসমৃহযুক্ত গ্রত্যুৎপন্নমতি, 
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ব্যবসায়ী (যে চিকিৎসক উৎ্কট রোগ দেখিনা হীনোতপাঁহু না হয়), 
বিশারদ (কষ্ঠপাধ্য রোগেও যিনি বিষণ্ন হন না),সত্যবাদী ও ধর্মপর।য়ণ, 
সেই চিকিৎমকই পাদত্রয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও প্রথম পাদ বলিয়! 
জানিবে। যে রোগী দীর্ঘায়ু উত্পাহান্বিত, সধ্যরোগবিশিক, দ্রপ্যবান্, 
অলো'ভী, আন্তিক এবং চিকিৎসকের মতানুপারা, মেই রোগীকেই 
রোগীরূপ দ্বিতীয় পাদ বলিয়া জানিবে। বে ওুঁধধ, প্রশস্ত স্থাশজাত 

এবং প্রশস্ত দিবসে উদ্ধত, উপযুক্ত মাত্রায় ব্যবহৃত, মনর্্রয়, 

গন্ধ এবং বর্ণ ও রমাদিবিশিক্ট, দোষত্র, অগ্নানিকর এবং প্রয়োগের 
বিপর্যয় ঘটিলেও বে রোগান্তর জন্মায় না, উপধুক্ত কালে প্রদন্ত 

ইত্য।দি লক্ষণবিশিক্ট, সেই গুঁষধধই তৃতীয় পাদ বলিয়া জাঁশিনে। থে 

পরিচারক, ন্সিপ্ধ, অনিন্দিত কণ্্রকারী, বলবান্ এবং পাঁড়িত ব্যক্তির 

রক্ষণাবেক্ষণে যত্্রশীল, চিকিৎসকের মতানুলারী ও পরিশামশীপ, মেই 
পরিচারক চতুর্থ পাদ বলিয়া! জানিবে ॥ ৪॥৫॥ 

ইতি হুত্রস্থানে চতুষ্িংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত । 

পৰ্চত্রিৎঘশৎ অধ্যায় ॥ 

অথ আইরোপক্রমণীয় অধ্যাঁয় | 

অনন্তর আাতুরোপক্রমণীয় অধ্যায় বর্ন কর যাইতেছে। 
চিকিৎসক প্রথমতঃ পীড়িত ব্যক্তির আয়ু বিশেষরূপে গরীক্ষা 

করিবেন । রোগীর যদি দীর্ঘায়ু হয়,তাহাহইঞল ব্যাধির সাধ্যাদি ও খতু, 

অগ্নি, বয়ন, দেহ, বল, সত্ত্ব (উৎসাহ), সাত (প্রাণিকর্তৃক সেবিত 

আহারাচারাদি ) প্রকৃতি (বাতাদি) ভেষজ, (ওষধ ) দেশ, (জান্বল|দি ) 

প্রভৃতি পরীক্ষা করিবে | হস্তদ্বয়, পাদদ্বয়, পার্খদ্য়, পৃষ্ঠ, স্তনা গ্র,দন্ত, 

মুখ, স্বন্ধদ্বয়, ললাট প্রভৃতি অঙ্গসমূহ হীন হইলে এবং অস্থুলি সমূহের 
পর্বব, উচ্ছ্বান (যেশ্বান উপরের দিকে টানিয়। লওয়৷ হয়), চক্ষু,বহু 
প্রভৃতি দীর্ঘ হইলে, ভ্রদ্বয়, স্তদদ্বয়ের মধ্য বক্ষ-স্থল গুভৃতি বিস্তাণ 
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হইলে, জঙ্ঘঘা, সেঢ, শ্রীবা, প্রভৃতি ভুম্ব হইলে, সত্বর নাভি প্রভৃতি 
গম্ভীর হইলে এবং স্তনদ্বয় শরীর হুইতে অনুচ্চ হইলে, দৃঢ়রূপে বদ্ধ 

থাকিলে, কর্ণতয় দীর্ঘলোমবিশিক্ট হইলে, মস্তিক্ধ পশ্চান্তাগে থাকিলে, 
আ্লানানন্তর অন্ুলেপন করিলে তাহা মস্তক হইতে শরীরের নিন্নভাগ জরমশঃ 

শু হইতে থাকিলে, অনন্তরহৃদয় শুক হইলে, নিশ্চয়ই পুরুষ দীর্ঘায়,- 

বিশিষ্ট হয়। এইরূপ লক্ষণান্বিত রোগীকে অবশ্যই চিকিৎস। করিবে। 

এই সকল লক্ষণের বিপরীত লক্ষণবিশিষ্ট পুরুষকে অল্পায়ু বলিয়! 
জানিবে | উভয়লক্ষণান্থিত হইলে মধ্যমাঁয় বলিয়া! জাঁনিবে ॥ ১ ২ ॥ 

যে ব্যক্তির শরীরের শির! ও স্নায়ু প্রভৃতি গু ভাবে নিহিত, অঙ্গ সমূহ 

পরস্পর সংহত, ইন্দ্রিয় সমূহ অচল, এবং অঙ্গ সমূহ উত্তরোভর সুদৃশ্য, 
সেই ব্যক্তি দীর্ঘজীবী হয়। যে ব্যক্তি জন্মমবধিই অরোগী এবং যাহার 
শরীর, জ্ঞান ও বিজ্ঞ।নপ্রভৃতি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি হয়, সে ব্যক্তি দীর্ঘজীবী 
হয়। ৩। 

এখন মধ্যমাঁয়ুর লক্ষণ বর্ণন করিতেছি, তোমরা আমার নিকট 

হইনতে শ্রাবণ কর। যাহার চক্ষুদ্বয়ের অধোভাগে ব্যক্ত এবং বিস্তৃত 
ভ্ইটী বা তিনটী বা ইহা হইতেও অধিক রেখা সমূহ লক্ষিত হয়, পাদ 
ছয় ও কর্ণদয় মাংসল, নাপাগ্র উচ্চ এবং পৃষ্ঠদেশে উদ্ধরেখা, তাহার 
পরমায়, শত্তর বৎসর । অতঃপর অক্প[য়,র লক্ষণ বলিতেহি । পর্বব সমুহ 

হুস্ব, মেড. (পুং চিহ্ন) বৃহৎ, বক্ষঃস্থল বক্র ও মাংসহীনতা! প্রযুক্ত গর্ভের 

ন্যায়, পৃষ্ঠদেশ অগ্রশস্ত, কর্ণদ্য় যথাস্থান হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধীভাগে 

স্থিত, নাঁদিকা উচ্চ, কথা৷ বলিতে কিন্া হাঁস্য করিতে যাহার দন্ত মাংস 
দেখা যায় এবং যে ব্যক্তি চক্ষুদ্বয় ঘুর্ণিত করিয়া দর্শন করে, সে ব্যক্তি 
পঁচিশ ব্সর জীবিত থাকে । ৪। 

অনন্তর আয়'র লক্ষণ বিশেষ করিয়া জ।নিবার জন্য পুনর্ধ্বার অঙ্গ 

প্রত্যঙ্গের পরিমাণ দ্বার! বিশেষ করিস বলিতেছি । দেহের মধ্যভাগ 

এবং সকৃধি (কটি সন্ধি হইতে পাদান্ুষ্ঠ পর্য্যন্ত ), বাহুদ্বয়। মস্তক এই 
সকলকে অঙ্গ বলে এবং ইহার অন্যান্য অবয়বকে প্রত্যঙ্গ বলে। এই 
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সকলের মধ্যে পাঁয়ের বৃদ্ধাঙ্গলি ও প্রাদেশিনী নিজের অঙ্গুলির হই 

আঙ্গুলি প্রমাণ হইবে । মধ্যাঙ্গুলির আয়তন প্রদেশিনীর পাঁচ ভাগের 
চারি ভাগ, অনামিকার আয়তন মধ্যগাঙ্গলির পাঁচ ভাঁগের চারি ভাগ, 

কনিষ্টাঙ্গুলীর আয়তন অনামিকার পাঁচভাগের চারিভাগ, পাঁদাঙ্গুপির 
অগ্রভাগ হইতে পাঁনতল পধ্যন্ত চারি শঙ্গুলি আয়ত এনং পাঁচ অঙ্গুলি 

বিস্তৃত, পার্ষি (গোঁড়ালী) পাঁচ অঙ্গুলি আয়ত ও চারি অঙ্গলি বিস্তার । 

পায়ের পাত। চতুর্দশ অঙ্গুলি আয়ত ॥ ৫ ॥ 

পাদমধ্য, গুল্ফমধা, জঙ্ঘামপ্য, জানুমধ্য প্রভৃতির বিস্তার চতু- 

দশাঙ্গ'লি, জঙ্য। (গুল্ফ ও জানুর মধ্যভাঁগ) অস্টাদশ অঙ্গলি, জানুর 

উপরিভাগ বন্রিশ অঙ্গঘল পরিমাণ দীর্ঘএই উভয়ে মিলিত হুইয়। পঞ্চা- 

শঙ অঙ্গলি পরিমাণ দার্ঘ। জঙ্ঘার দৈর্ঘ্য উরুর সমান অর্থাৎ অষ্টাদশ 
অঙ্গ,লি। কোম, চিবুক, দস্ত, নাসাপুট, কর্ণ মূল এবং চক্ষুর মধ্য ভাগ 
ছুই অঙ্গ,লি। শিশ্ন, মুখ মধ্য ( মুখব্যাদন বা মুখের হী) নাপিকা, কণ, 

ল্লাট, গ্রীবার দৈঘ্য এবং চক্ষুর আয়তন চাঁরি অঙ্গলি ॥ ৬ ॥ 
যোনিদেশের.বিস্তার, মেহন (পুহচিহ্ন) ,নাভি,হদয়, গ্রীবা, স্তনমধ্য, 

মুখের দৈর্ঘ্যতা প্রস্ৃতি দ্বাদশাঙ্গলি। মণিবন্ধ (হাতের কবজা), প্রকো ষ্ঠ 

কনুয়ের(গধোভাগ)প্র স্থতির স্থুলতা ছাদশাঙ্গলি। ইন্দ্রবন্তির দৈঘয এবং 

স্বন্ধদেশ কুর্পরান্তরের দৈর্ঘত। ( কনুয়ের মধ/ভাগের দৈঘ্য) খোড়শা- 
স্গল। চতুর্বিবংশতি অঙ্গ,পি হস্ত, বত্রিশ অঙ্গ'লি ভূঙ্য়, উরদ্দয় বত্রিশ 
অঙ্গংলি,ম ণিবন্ধ হইতে কুর্ণর পর্য্যন্ত যোড়শাজ,ল । হস্তমধ্য ছয় তঙ্গ,লি 

দীঘ ও চারি অঙ্গুলি বিস্তার। বৃদ্ধান্ধুষ্ঠের মূল হইতে প্রদেশিনী পর্য্যন্ত 
ছুই শঙ্কুলি প্রমাণ, এবং কর্ণ ও চক্ষুর প্রান্ত পর্য্যন্ত পঞ্চাঙুপিঃ দে 
শিনী ও অনামিকা এই উভয়ের মধ্য সার্দ ভূই অঙ্গংলি,কনিষ্ঠা ও অঙ্গ্ঠ 
এছ উভয়ের আন্তর সাদ্ধ তিন অঙ্গলি,মুখ ও গ্রাবার বিস্তার এবং দৈর্ঘ্য 
চধ্বিশ অঙ্গুলি, নাপিকার ছ্রিদ্রভাগের বিস্তার এক অঙ্গলির তিন- 
ভাগ। চক্ষুয় স্থিত তারকাঘয়ের প্রত্যেক তারকার বিস্তার চক্ষুর চারি- 
ভাগের তিনভ।গ। দৃষ্টির (চক্ষুর পুসুলির) পরিমাণ চক্ষুর তারকের 
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নবমভাগ। মস্তক (মন্তিকষস্থান) হইতে কেশান্তপর্যান্ত একাদশ অঙ্গুলি? 

মস্তক হইতে পশ্চান্তাগের কেশের শেষ পর্যন্ত দশাঙ্গলি এবং 
প্রত্যেক কর্ণ হইতে অবটু (ঘাড়ের মপ্যহাগ) সপ্তাঙ্গ্ঘল। পুরুষের 
বক্ষপ্ছেলের পরিমাণ অর্থাৎ বিস্তার স্ত্রীলোকের নিতম্বের বিস্তারের 

সমান। স্ত্রীলোকের বক্ষঃস্ছল অস্টদশাঙ্গ,ল বিস্তীর্ণ, এবং পুরুষের 

কটিদেশে এই পরিমাণ বলিয়। জানিবে। সর্ববশুদ্ধ পুরুষের পরিমাণ 
এক শত বিশ অঙ্গলি জানিবে ॥ ৭ ॥ 

পুরুষের পচিশ বুসর বয়সের সময় এবং স্ত্রীলেকের ষোল বগুমর 
বয়সের সময়, জ্্রীপুরুষ উভয়ের একরূপ বীর্ধ্য হয়। নিজের আঙ্গলির 

পরিমাণ জন্ুপারে শরীরের যেরূপ পরিমাণ বল। হইয়াছে, পুরুষ 
কিংবা নারী যদি এ নির্দিন্ট পরিমাণবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে পুরুষ 
দীর্ঘজীবী ও ধনবান হয় এবং নারী দীর্ঘজীবিনী ও ধনবতী হয়। যদি 
অধিকাংশ অঙ্গ এ পরিমাঁণানুবূপ হয় তাহা হইলে মধ্যমরূপ আয়, ও 

অর্থ লাভ হয়| যদি কোন শঙ্গেরই পরিমাণ এরূপ না হয়ব অল্সা- 

ক্গের হয়,তা হা হইলে আয়, ও ধন অল্প হবে বলিয়। জাঁনিবে ॥ ৮ ॥ 

দেহস্থ সারসমূহের গুণ বলা যাইতেছে । স্মৃতি,(ম্মরণ শক্তি),ভক্তি 

( গুরুজনের প্রতি ভালবাপা), প্রজ্ঞ। (বুদ্ধি) শৌঁর্ধ্য, শৌচ এবং মঙ্গল, 
জনক কার্যে মনোনিবেশ প্রভৃতি সত্বপারের (বলের) গুণ বলিয়! 

জানিৰে। শরীরের ন্সিগ্ধতা ও দৃঢ়তা, অস্থি দন্ত নখ গ্রভৃতির শুর্লুতা 

এবং নানাবিধ মাঁনমিক কামনা, এই সকল শুক্রধাতুর সারভাগ 

হইতে জন্মে। শরীরের স্থৃলতা, বল, সেঃভাগ্যযুক্ততা, স্বরের 

নিগ্ধতা ও গম্ভীরত! এবং চক্ষুদ্বয়ের বিস্তৃতি প্রভৃতি মজ্জধাতুর সার 
ভাগ হইতে জন্মে । মন্তকের, এবং স্কন্ধ দেশের বিশালতা, এবং দন্ত 
হুনু, অস্থি, নখ প্রভৃতির দৃঢ়তা অস্থ্ধাতূর সারভাগ হইতে জন্মো”। 

মুত্র, শ্থেদ, স্বর প্রভৃতির স্নিপ্ধতাঁ, শরীরের রৃদ্ধিও ক্রেশসহিষুতা 
প্রভ্তি মেদধাতুর সারভাগ হইতে উৎপন্ন হয়। গাত্রের ছিদ্ররহি 
তত্ব, অস্থিনমুহের সন্ধিস্থান সকল গুটুভাবে নিছিত থাক এবং 
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শরীরের মাংপবৃদ্ধি প্রহুতি মাংসধাতুর সারভাগ হইতে জন্মে। রক্ত 
ধাতুর সারভাগ হইতে নখ, চক্ষু, তালু. জিহ্ব।, গষ্ঠ, হস্ততল, পাঁদতল, 
প্রভৃতি ন্িগ্ধ ও তাত্রণর্ণ হয়। ত্বকৃণার হইতে ত্বকের প্রসম্গত। ও 
কোমলতা জন্মে। ওঃ. শুকর, অস্থি গ্রভূতি পূর্ব পূর্নবধাতু প্রভু যত 
সারবিশিক্ট হয়, ততই মায়, ও মৌভাগ্যের লক্ষণ জানিবে। 

অঙ্গ প্রত্যঙ্গমমুহের যেরূপ প্রমাণ বল! হইয়াছে, সুনিপুন চিকিত- 

সক তাহা সম্যক রূপে অবগত হইয়। আ।য়,ই পরীক্ষা করিলে চিকি- 

ুমা-কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন ॥ ৯ ॥ 

পুর্ব্ব যে ব্য।ধিসমূতহর বিবরণ বিশেষ করিয়! বল। হইয়াছে, সেই 
সকল ব্যাধিই সাধ্য, যাঁপা, এব অসাধ্য, এই ঠিন প্রকাঁর, এই ত্রিনিধ 

ব্য।ধিই পুনরায় তিন প্রকারে পরীক্ষ! করা যায়। যথা, উপসর্গিক, 
প্রাঞ্কেবল, এবং অন্যলক্ষণ। যে সকল ব্যাপি স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া দেহ- 

স্থিত অন্য কোন ব্যাধিকে পুনর্ববার উত্পাদন করে, তাহাকে পূর্ববস্থিত 

ব্যাধির উপসর্গ বা উপদ্রব বল! যায়। &য সক্ন ব্যাধি নিজে জন্মিয়া 

কোন প্রকার নূতন রোগ জন্মায় না এবং যেসকল বব্যাধিকে কোন 

রে।গের পূর্ধবরূপ বা উপদ্রব বল! যায় ন৷ তাহাদিগকে প্রান্কেবল 

কহে। যে সকল ব্যাধি অন্য রোগের সূচনা করে তাহাকে পুর্ববরূপ বা 

অন্যল্ণ বলে । উপক্দ্রববিশিষ্ট ব্যাধি জানিলে মুলরোছগে ও উপ- 
দ্রবে যাহাতে বিরোধ না হয় এরূপ ভাবে চিকিৎসা করিবে ॥। কিন্তু 

উপদ্রব যদি মুলরোগ হইতে বলবান. হয় তাহাহইলে সর্বগ্রে উপ- 
দ্রেবের চিকিৎন! করিবে । প্রাকৃকেবলরোগে বর্তমান রোগকেই চিকি- 
হসা করিবে । অন্যলক্ষণ ব্যাধিতে সেইটী যে ব্যাধির পূর্ববরূপ, সেই 

মূল ব্যাধির চিকিৎসা করিবে ॥ ১০ ॥ 

বায় পিত্ত কফ ব্যতীত কোন রোগই উৎপন্ন হয় না,ম্থৃতরাঁৎ যে 
রোগের চিকিৎম। করিতে হইবে, সেই রোগ কোন্ দোষ হইতে উৎ- 
পন্ন হইয়াছে, তাহা-উত্ত না হইলেও বিচক্ষণ চিকিৎসক রোগের লক্ষণ 
সমুহ বিশেষ করিয়। দেখিয়। রোগ, কোন দোষজ এটী প্রথমত স্থির 
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করিয়া পরে চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন ( খভুরবিষয় পূর্ববেই বল। 

হইয়াছে, শীতকালে শীতের প্রতিকার করিয়া] এবং গ্রীন্তকালে গ্রীষ্মের 
প্রতিকার করিয়। পরে চিকি্ুলা করিতে আরম্ভ করিবে, কিছুতেই 
চিকিৎসার কাল অতিক্রম করিবে ন।॥। চিকিৎসা করিবার সময় উপ- 

স্থিত ন। হইলে যদি চিকফ্িনা করিতে মারন্ত কর। হয় এবং চিকিৎসার 

সময় অতিক্রম করিয়াও যদি চিকিৎস। করিতে প্ররৃন্ত হওয়া যায়, 

এবং বদি একবারে কোনরূপ চিকিৎসাই না কর। হয় কিংব। অতিরিক্ত 

চিকিৎসা কর। হয়, তাহা হইলে সাধ্য ব্যাধিও (দ্ধ হয় না। যেরূপ 

ক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন ন্যাধি প্রশমিত হন এসৎ অন্য কোনরূপ ব্যাপিকে 

উৎপন্ন না করে, সেই ক্র্িয়াকেই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা! বলিয়া জানিবে | যে 
ক্রিয়াতে ব্যাধি প্রশমিত না হয় এবং আন্য ব্যাধিকে জন্মায়, তাহাকে 

চিকিৎসাই বলা যায় না॥ ১১ ॥ 

'পুর্ব্বেই বল! হইয়াছে যে শগ্নি, মন্নের পাককর্ত', সেই অগ্নি 
আবার চাঁর একার, তন্মধ্যে দোষরহিত নর্থ।ৎ স্বাভাবিক বা অবিকৃত 

এক প্রকার; আর বিকৃত অর্থাৎ অশ্বাভাবিক তিন প্রকার । বিকৃত অগ্নি 

যথ। বিষম? তীন্ষ এবং মন্দ । বায়ু দুষিত হইয়া যে আগ্রিকে দুষিত করে 
তাহার নাম বিষমাগ্নি, পিত্তকর্তৃক দূষিত অগ্নকে তীক্ষ অগ্নি বলে এবং 
দুষিত শ্লেন্। কর্তৃক ভষ্ট অগ্নির নাম মন্দাগ্রি। সকল দোষের সাম্যা- 
বস্থার অগ্নিকে সমাগ্নি বলে । ইহাকেই অবিকৃত অগ্নি বলিয়া জানিবে । 

উপযুক্ত সময়ের ভুক্ত শন্ন:ক যে অগ্নি সম্যকৃরূপে পরিপ।ক করে 
তাহাকে সমাগ্ন বলে। যে অগ্নি অন্গকে কখন 'সম্যক্রূপে পরিপাক 

করে এবং শাধ্ান, শুল, উদাবর্ত, অতিসার, *উদরের ভার, অন্ত্রকুজন, 

বায়নিঃসরণ প্রভৃতি জন্মায়,তাহাকে বিষমাগ্নি বলে এবংএই অগ্নিই বায়, 

কৃর্তৃক দূষিত । প্রচুর ভুক্তদ্রব্য যে অগ্নি দ্বারা পরিপাক হয় সেই অগ্নি 
পিন্ত কর্তৃক দূষিত এবং ইহার নাম তীক্ষাগ্নি এই অগ্নি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে 

অত্যগ্নি বলা যায়। অত্যমি কর্তৃক মুহুমুন্ু এচুর ভূক্তান্ন শীঘ্র পরি- 

পাক হয়, পরিপকাবস্থায় বা পাকশেষে গলদেশ তালু ও ওঠ শুক 
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হয় এবং গান্রদাহ ও.লন্তাপ জনের! যে অসি, যখঠকাল তুক্ত অন্ন 
অধিক সময়ে পরিপাক করে এবং০গরিপা কাবস্থা মাথার ভার, কাস, 
শ্বাস, প্রমেক € বাপিক! হইতে অগাদিংসরণ-)/বমন এধং শরীরের 
অবসন্নত। প্রস্তি-জপ্মায়, তাছাকে/যন্দাগি বলে$ . বিষম্বাগ্রি, বাতজন্য 
রোগ জন্মায়; তীক্ষা্রি,পিত্বজন্য রোগ জন্মায় $ মন্দায়ি,কফদজরন্য. রোগ 

জন্মায়।  অতএবু দর্ববতোভাবে অগ্নিকে মমভাবে রক্ষ। করিবে। অগ্নি 
বিষম হইলে কিগ্ধ অল্প, লবণ প্রভৃতি-ছার। প্রতীকার করিবে । তীক্ষা- 
গিতে মধুর, নিগ্ধ, শীতল গ্রভূতি জ্রেব্য ঘার। এবং বিরেচন দ্বার।. অগ্নির 
শান্তি করিবে। এই. প্রকার অত্যগ্থিরও প্রতীকার করিবে এবং মহিষ 
দুগ্ধ, দধি, ঘ্বত. প্রভৃতির দ্বার অগ্নির শান্তি করিবে । মন্দায়ি হইলে 
কষায়, কটু, তিক্ত প্রভৃতি দ্বারা এবং বমন ছার। তাহ! প্রশমিত 
করিবে। ভগবান অন্নি, উদরে থাকিয়। অন্ন পরিপাঁক করেন এবং 
ভুক্তান্নের রসাদিও গ্রহণ করেন, কিন্তু সৃক্ষাহেতু তাহ! লক্ষ্য হয় না॥ 
প্রাণ, অপান এবং সমান"এই তিন বাহু স্বস্থানে থাকিলে নানি 
প্রজ্বলিত করে এবং রক্ষা! করে )১২॥ রা, 88 

প্রথমত  মনুষ্যের বয়স তিনভাগে বিভক্ত কর যায়, চি 

মধ্য ও বৃদ্ধ। ষোলবৎসরের ন্যনবয়স পর্য্যন্ত বাল্যবন্ছণ,এই -বাল্যাবস্থ! 

আবার তিনভাগে বিভক্ত, যখ! কেবল ষাত্র ভ্ঞ্ধভোলী, কুপ্ধাশ্নভোজী 
ও-অন্নভোজী, একবৎসর পর্য্যন্ত জুগ্ধভোজী, হই বগনর পর্ধ্যস্ত হুগ্ধান্ন- 
ভোজী, ইহার পর-অন্নভোজী।, ঘেল বৎসর হুইতে লঃগুদশ বৎসর 
পর্ধ্যস্ত মধ্য বয়স। মধ্যবয়স চারিভাগে বিভক্ত, যখা বৃদ্ধি,যৌরন, সম্পৃত 
এত. এবং হানি । বিশ কনর পর্ধান্ত বদ্ধ, ত্রিশ ঘশুসর পর্য্যন্ত যৌবন, 
চন্তিশ বৎসর পর্য্যস্ত। কল ধাতু, ইন্ড্রিয,বল- ও বীর্ধ্যগ্রভৃতির সম্পুর্ণতা, 
ইহার. পর সত্তর-বগুমর পর্যয্ত 'অল্সরন্প” হানি হইতে খকে'$:সভর 
বঙুসরের পর হইতে প্রতিদিন ধাতুঃইন্দিয়, বল, বীর্যয,উৎসাগ প্রভৃতির 

ক্ষয় হইতে খযক ।লী-( লেলচর্দা ) গলিত. (পককেশতা) খালিত্য 
( টাক্ষপড়্-).-এবং কল, শ্বান গনি উপায় ছার$ নটি 

৮২ 
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জীর্ণ গৃহের ন্যায় ক্রেমান্থয়েই শরীর অবসম্গ হইসে থাকে, কোঁন কার্ধ্য 
করিতেই দমর্থ থাকে না। এই অবস্থাকে ৰৃদ্ধাবস্থা বলে। লয়লের 
ভাবন্ূ। ঘেয়প ভিম্ন ভিন্ন, ওষধের মাত্রাও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ॥ ১৩ ॥ 

বাল্যাবন্থায় ্লোক্স।, মধ্য বয়সে পিত্ত এবং বৃদ্ধাধস্ছায় বায়,র বৃদ্ধি 

হয়। এই সকল আবঙন্থা বিশেষ করিয়। পর্যালোচনা করত ওষধ 
শ্রয়োগ করিধে । বাঁলকে ও বৃদ্ধে অগ্নি ক্ষার বিরেচন প্রভ্তি প্রয়োগ 
করিবে না। যদি ক্ষার, অগ্নি, বিরেচন প্রভৃতি ক্রিয়া করিবার রোগ 
'ভখো, তাহ! হইলে এই সকল ক্রিয়া অঙ্নে অন্নে ও স্বভৃভাঁতব করিতে 

থাকিবে | পুর্বেধেই বলা হইয়াছে যে, দেহ স্থুল, কৃশ ও মধ্যতেদে 
তিন প্রকার । স্থুল শরীরকে কৃশ ও কৃশ শরীরকে পুষ্ট করিনে। এবং 
মধ্য শরীরকে এ অবস্থায় রক্ষা করিবে । বলের গুণ পুর্বেবেই বল। 
হইয়াছে। দৌর্ধল্যও ন্বভাবত এবং দোষজাদি দ্বারা জন্মিয়া থাকে 
বলিয়। জানিবে। যেহেতু বলবাঁন্ ব্যক্তিই সকল প্রকার চিকিগু 
সার যোগ্যপাত্র, সেইহেতু অধিকরণসমূহের মধ্যে বলই সর্ব প্রধান 
খঅধিকরণ ॥ ১৪ ॥ 

কোন কোন ব্যক্তি কৃশ হইয়াও বলবাঁন, হয় এবং কোন 
€কোন ব্যক্তি স্থল হইয়। ছুর্ধ্বল হয়। অতএব ব্যায়ামাদি দ্বারা শরীর 
সবল কা্রিবে। . চিকিতপকও এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। সম্ববান_ 
ব্যক্তি বিপদে বা সম্পদে একেবারে অভিভূত হয় ন1। সত্তববান, ব্যন্তিঃ 
ছআপমাতে আপনি মনোৌবৃভি স্থির রাখিয়। ম্খছুঃখ সমস্তই সহ 

করিয়া. থাকে ॥ রজে। গুণবিশিষ্ট ব্যক্তি অনঢ প্রকার উপায় দ্বারা 
যনং স্থির করিয়া সকল বিষয়ই সহ্য করিতে পারে, আর তম্মেগুণ- 

বিশিক ব্য কিছুই সহ করিতে পারে না ॥ ৯৫ ॥ | 
প্রদ্কতি প্রবং উঁধধ পরে বলিব! সাল্স্য কাহাকে বলে তাহাই 

এক্ষণে বলগিতেছি । গেশ, কাল; জাতি, খত, রোগ, ব্যায়াস, জল, দিবা- 
ক্ষন এবং রস প্রভ.তি, প্রকৃতি বিরুদ্ধ হইয়াও যদি শারীরিক কোন 
খ্যাখি না জন্ম, তাহা! হইলে তাঁহাকে সায্স্য বলে। মধুরাদি রস- ব। 
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ব্যায়াম কিংব! অন্য কিছুর্সেবন'করিস্া যদি শরীর স্স্থ বোধ হয়,তাহ- 
হইলে তাহাকে লাত্ম্য বলা যায় ॥-১৬ ॥ 

দেশ তিন প্রকার যথা আনুপ, জঙ্গল এবং সাঁধারণ। যেস্থানে 
জলের ভাগ জধির এবং দিন্ব ও উল্নত,-নদীবিশিষ্ট, বর্ষাকাঙ্সে হর্স, 
সর্বদাই মু ও শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়, এবং নানাখিধ বড় বড় বৃক্ষ 
ও পর্ববতাঁদি সমাকীর্ণ,কিঘ। যেস্ছানে মন্গুষ্যের শরীর মৃদ্ভও সুকুমার হয়, 
এবং ফেস্থানেবাত শ্লেম্সাজনিত রোগই অধিক জন্মে, তাহাকে আনু- 
পদেশ কহে । যেস্থান আকাশময় অর্থাত বৃক্ষ ব1 পর্ববতাদিশূন্য এবং অল্প 
অল্প কণ্টকযুক্ত ছোট ছোট বৃক্ষ, অন্গবর্ষ। ও প্রঞ্বণ এবং .কুপবিশিষ্ট, 
কিন্ব। উ্ণ ও রুক্ষ বায় প্রবাহিত হয় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ববত- 
বিশিষ্ট, যেস্ছানের মনুষ্যের শরীর দৃঢ় ও কৃশ এবং প্রায় বায়, ও পিত্- 
জনিত রোগ জন্যে, সেই স্থানকে জাঙ্গল দেশ বলে । এবং এই উভয়্ 

লক্ষণই যেস্থানে লক্ষিত হয়, তাহাকে সাধারণ দেশ বলে। 

সাধারণদেশে শীত, উষ্ণ, বর্ষ! এবং বায়, প্রভৃতি সমভাবে থাকে 
বলিয়া! প্রাণিসমৃহের দোষও সমানভাবে থাকে এবং এই নিমিত্তই এই- 
রূপ দেশকে সাধারণ দেশ বলে। সাধারণ দেশে প্রাণিগণ যেরূপ 
বলবান হয়, জলরছিত বা জলবনলদেশে ঘেরূপ বলবান, হয় ন1। স্বীয় 
দেশে যে সকল দোষ সঞ্চিত হয় অন্য দেশে গমন করিলে এঁ সকল! 

দোষ প্রকৃপিত হয়। অন্য দেশীয় জল, বায়ু উত্তম হইলে এবং আহার 
বিহার, নিদ্র। ও ইক্ট্রিযসমূহের নিয়মিতরূপে ক্রিম! 'হইলে বিদেশ- 

জন্য ব্যঃঞ্ষি জন্মিবার ভয় থাকে না ॥.১৭ ॥. 

ফেসকল বেগ, দেশ, প্রকৃতি, সাতআ্য ও খাতু ডি বিপরীত 
ধর্মাবলম্বী হয় এবং রোগ অল্পকালজাত হয় কিম্বা, রোগা বলবান, 
সত্ববানও আক্ুক্সাম, (দীঘায়,) হম» এবং অগ্ি সমভাবে -থাকে, 
তাহা হইলে সেই সরল রোগ হবথরাধ্য বলিয়। 'জানিনে ॥ এই 

সকল লক্ষণের যম্পূর্ত বিপরীত লক্ষণ হইলে অনাধ্য এবং পুর্ব্বোক্ত 
শুখমাধ্য লক্ষণের কোন কোন রক্ষণ থাকিলে: কৃচ্ছ্সাধ্য কলি] 
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জাঁনিবে |] কোন একটী: ক্রিয়ার ফল না দর্শিলে, অন্য ক্রিয়া! কর! 
কর্তব্য । কিন্ত, যে পর্ধযস্ত ক্রিয়ার' কোন একটী ফল না দেখা 
যাইবে, “সে পর্য্যস্ত অন্য: ক্রিয়া করা কর্তব্য নহে ।: যেহেতু. ক্রিয়।- 
মন্কর হিতকর নহে । যদ্দি রোগ কইসাধ্য হয় এবং অন্য ক্রিয়! 
করিলে নিশ্চয়ই উপকার হইবে এরূপ বুঝিতে পার! যায়, তাহ! 

হইলে একটী ক্রিয়ার ফল না দর্শিলে তহক্ষণাৎ অন্য ক্রি়।' করিতে 
পারাযায়। যে সকল হ্থনিপুণ চিকিৎসক দেশ, কাল, প্রকৃতি, 
সাস্থ্য প্রস্থতি নিয়ম অনুসারে চিকিৎসা করেন, তাহা'রাই স্বত্যুপাশরূপ 
জগতের রোগমমুহকে ্ধধরূপ কুঠারের বারা ছেদন ই সদর্থ 
হন 1১৮৪ রি 

টি ইতি গঞ্চত্রিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত। 

ষটবত্রিৎশৎ অধ্যায় 
শ্পস৩০৫১০পশ 

অথ শোথ চিকিৎসা । 

সম্প্রতি মিশ্রক অধ্যায় বর্ণন কর! যাইতেছে । 

_ চীবালেকু, গণিয়ারী,দেবদারু, শৃঙ্গী,কুলেখাড়! এবং রান! প্রভৃতির 

প্রলেপে বাতজন্য শোথ নষ্ট হয় । দুর্ববা, নলেরুমুল, যণ্তিমধু* রক্ত- 
চন্দন, অথবা শীতল দ্রেব্যের গণ, ( কাঁকোল্যাদদিগণ ) এই কল দ্রেব্যের 
প্রলেপের দ্বারা পিভঙ্গন্য শোথবিনাশ প্রাণ্ড হয় ৭..আঘাত্তজন্য এবং 
রক্তজন্য শেখের প্রলেণবিধি পিজন্য শোখে গ্রালেপবিধিই জানিবে ॥ 
বিধজন্য শোথরোগ হইলে বিষ প্রলেপ দিবে কিংবা পিতত্ব, প্রলেপ 
দিবে.॥ অজগন্ধা, অশ্বগন্ধ!, কাঁল।,ফরলা! (সরল[নামক-তেউড়িয়া বিশেষ), 

বকপ্ুঙ্গ, অজশুষ্গী, এই মকল দ্রেব্যের প্রলেপে হ্লে্সজন্য..শেখরোগ্ 
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নষ্ট হয়।- ' এই তিন বর্গ এবং লোগ্র; হরীতকী, ময়নাফল, আনস্ত। 

এই সকল প্রলেপ দ্বার! সন্গিপাতজন্য: শোখের শান্তি হয়। ন্ি্ধ, অক্, 
লবণরস প্রভৃতির ঈষছুষ্ণ প্রলেপ, বাতজন্যশোথে ব্যবহার করা কর্তৃব্য। 

পিতজন্য শোথে শীতক্রিয়া করা-রিধেয়। শ্লেম্বজন্য শোথরোগে 

অধিক পরিমাণে, ক্ষার, যুত্র ( গোমৃত্র) প্রভৃতি উদ্ণ টি প্রলেপ 

দিবে ॥ ১ ॥. ৃ 

শণমূল, সঞজিনার ফল, তিল, উর, যব, দি কিণ্ 

অতসী, এই সকল দ্রেব্য উ্ণ করিয়া, শোথে প্রলেপ দিলে শোথ 

পাকিয়া উঠে। চিরবিল্ব (কর ), ভেল1, দন্তী, চিত।, করবী, কিন্ব, 

কপেত, গৃপ্র ও কঙ্ক প্রভৃতির বিষ্ঠা, এই সকল দ্রব্য দ্বারা পক শোণ 
(ল্ফোটকাদি ) বিদীর্ণ হয় ॥ ২ ॥ 

পিচ্ছিল দ্রব্যের (ষব তিমী) প্রলেপে ব্রণ হইতে পুয়াদি তপন 

হুইতে নহুজেই বাহির হয়! যব, গোধুম ও মাষকলাই চুর্ণ, শঙ্ঘিনী, 
€ ছোনখড়িক। ) অকঁড়, মালতীফুল, করবী, স্র্ববলা, ( সাজমাটি, ) 

কিংবা, আরগুধাদি গণ, এই সকল দ্রেব্যের কাখে, ব্রণ শোধন হয়, 
অর্থাৎ ব্রণাভ্যন্তরে দুষিত পুয় রক্তাদ্দি থাকিতে পারে না ॥ ৩॥ 

অজগন্ধ!, অঙশুঙ্গী, অপরাজিতা, লাঙ্গলী, করপ্রী, চিতা, আকাশিদি, 

বিড়গ্ক, এলাইচ, হরেণুং ভ্রিকটু, (শঠং পিপুল, মরিচ) যবক্ষারঃ এবং 

অন্যান্য লবণ, মনঃশিলা, হিরেকশ, তেউড়ী, দক্তী, হরিতাল, অড়হর 

বৃক্ষ, এই সকল দ্রব্যদ্বারা ব্রণের হ্তি প্রস্তুত করিবে । এই সকল 
দ্রব্য দ্বার! ব্রণ শোধনার্থ কক্কও প্রস্তত কর! যায়। ছিরেকশ, কট্কী, 
জাতিমূল, হরিদ্রো, দারুহনিদ্রো, এই সকল দ্রব্য. এসং পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য 
সহ দ্বার ব্রণ শোধনার্থ ঘৃত কিংবা তল প্রস্তত করিবে ॥ ৪ 

. খ্াকন্দের এবং মনসার আঠ।, ক্ষারসমূছ, জাতিমূল, হরিদ্রী, দাঁরু- 
হরিদ্রা, ছিরেকপ, কট.কী,এই সকলপ্উ্বা ' এবং পুবৈর্ধা্ ভ্রব্যপমূহ 
ঘবার! ব্রণ'শোধনার্থ স্বত" প্রস্তত কন্ধিবে। আপাঙ্গ,সোদাল,নিম্ব,ঘোষা- 
ফল,তিল,বৃছতী,কণ্ট কারী,হরিতাঁল,যমঃশিলা, এই সকল দ্ব্য শোধনার্থ 
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তৈলে প্রয়োগ করিবে 1 হিরেকশ, সৈন্ধ ব, নিম্ব, বচঃহরিদ্রা, দারুহরি দ্রো, 

এই সকল দ্রব্য অন্যান্য শোধক দ্রেব্যের সহিত চুণ করিয়া শোধনার্থ 
ব্যবহার করিবে । সালসারাদিগণে যে সকল দ্রব্য উক্ত হইয়াছে, ৫সই 

সকল দ্রেব্যের সার এবং পটোল, আমলকী, হরীতকী, বহেড়াপ্রভৃতির 

রস বা ক্কাথ ব্রণের শোধনার্থ প্রয়োগ করিবে। টার্পিণ, ধন! এবং সরল 
কাণ্ঠেরও দেবদারু কাষ্ঠের সারপ্রভৃতি দ্বার] ব্রণে ধৃপ দিবে ॥ ৫ ॥ 

কষায়র্ক্ষের ছালের কাথ প্রস্তুত করিবে, পরে এ কাথ শীতল 
হইলে ব্রণরোপণার্থ ব্রণে প্রয়োগ করিবে । পোমলতা, হরীতকী, 
তশ্থগন্ধ'গ কাকৌল্যাদিগণ এবং বটের ঝুরীগ্রভৃতি দ্বারা বত্তি প্রস্তুত 
করিয়া, ব্রণরোপণার্থ ব্যবহ।র করিবে । ম্রিষ্ঠ।, সোমলতা, সরলকাষ্ঠি, 
শেতখদির, শ্বেতচন্দন এবং কাকোল্যাদিগণ, এই সকল দ্রব্য একত্রে 

পেষণ করিয়! ব্রণে ব্যবহর করিলে ব্রণ পুরিয়! উঠে । 
চাকুলিয়া, আলকুশীলতা, হরিদ্রা,. দারুহরিদ্রে, মাঁলতীলতা, 

শ্বেতকণ্টকারী, এবং কাকোপ্যাদিগণ, এই সকল দ্রব্য ঘুতের সহিত 

প্রয়োগ কর্ছিলে ব্রণ অতি শিল্রই পুরিয়া, উঠে ॥ ৬ ॥ 
শৈলজ, অগুরু, হরিদ্রো, দারুহরিদ্রো, দেবদার, প্রিয়ঙ্গত লোধ, 

এই সকল দৃব্য দ্বার তৈল পাক করিয়া ব্রণে ব্যবছাঁর করিবে, এই 
তৈল ব্রশরোপণে অতিশয় .প্রুশস্ত বলিয়। জানিবে। কম্গুকা, 
আমলকী, হুরিতকী, বহেড়া, (লোধ, ছিরেকশ, মণ্ডীরীবক্ষ এবং ধর 

ও সালবৃক্ষের ত্বক্, এই সকল দ্রব্য একত্রে চুর্ণ করিয়। ব্যবছা'র 
করিলে ব্রণ পুিয়। উঠে ।. শ্রিয়ঙ্গত ধুনা, সাললপুস্টা, হিরেকশ এবং 

ধবরৃক্ষের ছাল, এই. সকল গ্রব্য চূর্ণ করি ব্রণপুরপার্থ প্রয়োগ 
করিবে । ৩৮ অধ্যায় উক্ত ন্যঞ্সোধবর্গের ত্বক এবং ভ্রিফল। এই 
সরল ভ্রুব্যের, রম প্রয়োগ করিলে. ব্রণ  পুরিগ্া, উঠে.।. অপামার্গ, 
অশ্বগন্ধ।, তালপান্ি, 5€1াজিমাটি )এবং কাঁকোল্যাদিগণ, এই. 
সকল দ্রব্য ব্রণের উৎসাদ। বরের. অর্থ এই সকল. ভ্রুব্য 
;বহারে করণ হইতে রস পরত নির্গত হয়। ক 
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হিরেকশ, টৈদ্ধব, কিণু, যুখা, মনঃশিলা) কুক্ুটভিম্বের খোলা, 
মালতীপুষ্পের মুকুল, শিরীশ, করঞ্জ এবং গৈরিক প্রভৃতি ধাতু, এই 
সকল দ্রেব্যের চূর্ণ, উত্পাদিত ব্রণে প্রয়োগ করিলে এ ব্রণ অবলাদিত 
হয়। অর্থাৎ দুষিত পুয়রক্ত প্রভ্তি নিঃ্যত হইয়। শুক হুইয়] 
যায়॥ ৭ ॥ ও 

এই অধ্যায়ে যে যে ক্রিয়ার জন্য যে যে ওধধের বর্গ বলা হইল, 
এঁ সকল ওষধের মধ্যে দমস্তই পাওয়া য়াউক বা আ'্ধকই পাওম! 
যাউক অথবা যাহা যাহ। প্রাণ্ড হুওয়। যায়, হ্নিপুণ চিকিৎসক দেই 
সেই দ্রেব্যই চিকিৎসার নিমিত্ত প্রয়োগ করিবেন 1৮ ॥ 

ইতি ফট_ব্রিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত | 

সপ্তত্রিৎশৎ অধ্যায় ॥ 

অথ তৃমিগ্রবিভাগীয় অধ্যায় বর্ণন কর! যাইতেছে। 

যে সকল ভূমি,ছিদ্রযুক্ত,শর্কর। বা শীলা যুক্ত, উচ্নীচ,বল্পী ক,শ্াশান, 
আধুনিক দেবতাস্থান এবং বালুকাপ্রভ্তি দ্বারা অরুষিত এবং যেস্ছান 
গর্ভ, লোনা বা ভঙ্গরত্ব প্রভংতি দোষরহিত অথচ ন্সিদ্ধ, অঙ্কুরবিশিক, 
কোমল, স্থির,সমতল, এবং কৃষ্ণ, গৌর, হুপাহিতবর্ণবিশিষট, সেই স্থান- 
জাত ষধ ব্যবহাত্বার্থ গ্রহণ করিবে ।কিস্তু এইরূপ ভূমিজাত হইলেও 
কৃমি, বিষ, শন্তর, সূর্ধ্যাতপ, বায়, অমি বা জলজোতঃ এই সকল দ্বারা 
দোষরছিত, অথচ স্বাভাবিক রসবিশিষ্ট,এবং স্থুল,সবগাঢ়যূল,(যে বৃক্ষের 
মুল অধিক সাঁটির নীচে গিয়াছে )এই সকল গুণকিশিষ্ট ওঁধধ ব্যবহা- 
বার্থ গ্রহণ করিবে । উধধ গ্রহণ করিবীয় সময় উততরমুখে ঈলাড়াইথা গ্রহণ 
করিবে । ইহ! লামান্য ভূমি পরীক্ষা বল৷ হইল 1১॥ ্ 
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পুনরায় বিশেষ করিয়। ধলিতেছি। ঘে মকল ভূমি প্রস্তববিশিষ্ট, 

দৃঢ়, গুরু, শ্যাম ও কৃষ্ণবণণ এবং স্থুল-বৃক্ষ ও শস্তে ০০০ সেই সকল 
ভূমিতে পার্থিব গুণ অধিক থাকে। 

যে সকল ভূমি স্নিগ্ধ, শীতল, জলাশয়ের নিকটন্থ, ন্িগ্ধ শস্য ও 

তৃণববশিন্ট, কোমলবৃক্ষ পূর্ণ এবং ম্বেতবর্ণ মেই সকল ভূমিতে জলীয় 
গুণ অধিক পরিমাণে থাকে । যে মকল ভূমি বিবিধবর্ণবিশিষট, ক্ষুদ 
কষা প্রস্তর এবং পাঁওুনর্ণ এবং মল্প শল্প বৃক্ষাঙ্কুরবিশিষ্ট দেই সকল 
ভূমিতে অধিক পরিমাণে অগ্নির গুণ থাকে .বলিয়। জানিবে। 

যে সকল ভূমি কক্ষ, ভন্মরাশির সদৃশ বর্ণ বিশিষ্ট এবং ক্ষীণ, কুক্ষ, 
কঠোর ও অল্পরসবিশিক্ট বৃক্ষনমূহের দ্বার। সমাচ্ছন্ন, দেই সকল ভূমিতে 

বায়, অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। যে ভূমি, কোমল, সমতল ও 

ছিদ্রবিশি, শ্যামবর্ণ ও অল্পরসযুক্ত, জল, অসারবৃক্ষ ও পর্ববতবিশিষট, 

সেই ভূমিতে আকাশগুণ অধিক পরিমাণে থাকে ॥ ২॥ 
কোন কোন পণ্ডিতের! বলেন যে প্রারুট, বর্ষা, শরশ, হেমস্ত,বসন্ত 

এবং গ্রাপ্ম,এই সকল খতুতে-যথাক্র :ম মুল,পত্র,ত্বকৃ,ক্ষীর, সার, ফল- 

প্রভ্তি গ্রহণ করিবে । মূল প্রচ্তি গ্রহণ করিবার যে প্রণালী কথিত 
হুইল তাহা সঙ্গত নহে, কারণ, জগতের পদার্থনমূহ আগ্নের় এবং 

. সৌম্য, স্বতরাং সৌম্য উষধ সফল সৌম্য খতৃতে গ্রহণ করিবে, অর্থাৎ 

যে সকল.ওধধ শীতল ব! ন্গিগ্ধগুণবিশিষ্ট, সেই সকল ওয়ধ, বর্ষা, 
শরৎ, হেযস্ত প্রভৃতি খতৃতে গ্রহণ করিবে এবং আগ্নেয় (রুক্ষ ব! উ্ণ) 
'উষধ: সকল, আগ্নের (বলগ্জ গ্রীষ্ম প্রার্ট.) খুতে গ্রহণ করিবে। 

এই প্রণালীতে ওুঁষধ সকল গ্রহণ করিলে গুণের কোন হানি . হয় না। 

যেকল ওষধ €ষাম খতুতে এবং সোমগুগঃ্দিক ভূমিতে জন্মেঃ সেই 
সকল ওধধ, আুত্যন্ত মধুর লিদ্ধ ও শীতল. হ্ইয়।: থাকেন, র্ ম্প্রকার 
আগের গধ লন্্ষেথ জমিবে॥ ৩৪ : 7:71. 250৭ 

গৃর্ধধোজি আগ্রেক প্রস্থতি ভূমির মধ্যে যে; সকল করিতে পার্বিব ও 
জলীয়াংশ অধিক পরিমাণে থাকিবে, সেই সকল ভূমি হইতে বিরেচন 
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দরেব্য গ্রহণ করিধে। যেসকল ভূমিতে অগ্নি, আকাশ ও বায়, এই 
তিনগুণ অধিক পরিমাণে থ/কে,সেই সকল ভূমি হইতে বমনদ্রেবয গ্রহণ 

করিবে । উভয়গুণবিশিক্ট ভূমি হইতে বমন এবং বিরেচন এই উভয়- 
খিধ ওষধ গ্রহণ করিবে ॥ যে নকল ভূমিতে আকাশগুণ অধিক থাকে, 
মেই সকল ভূমিতে সহশমনীয় দ্রব্য অধিক বলবান. হয়। মধু, স্বৃত, 
গুড়, পিপপলী ও কিড়ুঙ্গ প্রভৃতি ব্যতীত অন্যান্য সকল দ্রব্যই নৃতন্ 
প্রশস্ত এবং সকল ওষধই লরস হইলে বীর্য্যবান্ হয়। যদি সরসদ্রব্য না 
পাওয়া যায়, তাহা হইলে, সুন্বৎসরের মধ্যে যে দ্রব্য গ্রহণ কর! হইয়া- 
য়াছে তাহাই ওষধার্থ গ্রহণ করিবে। 

গোপালক, তাপল, ব্যাধ, অন্যান্য বনচারী ও মুলাহারীগণের 

নিকট হইতে ওষধের অনুসন্ধান করিবে । পত্র এবং লবণ প্রভৃতি 

দ্রব্যের কোন অংশই পরিত্যাগ করিবে না। এবং ইহাদের গ্রহণ 

করিবার কোন কালবিশেষের নিয়ম নাই, সর্বদাই গ্রহণ করা যাইতে 

পারে ॥ ৩॥ 
ভূমি, ষড়বিধ গন্ধ, বর্ণ ও রসযুক্ত ॥ এই নিমিশ্তই ভূমিতে ধড়ত 

বিধ রসবিশিষ্ট বীজ উৎপন্ন হয়। 

জলযেকি রলবিশিন্ট তাহার কোন নিশ্চয় নাই, তবে ভূমির 

রসের সঙ্গে মিশ্রিত হইলে স্পৰ্টরূপে রসের অনুভব হয় । পুর্বেবাস্ত 

সকল লক্ষণযুক্ত যে ভূমি, তাহার নাম সাধারণ ভূমি । যে ভূমিতে ষে 

রূপ গুণবিশিষ্ট দব্য জন্মে, সেই ভমিও €দই বূুপ গুণবিশিক্ট হইয়! 
থাকে। স্বাভাবিক গন্ধ বাঁ. রসের ব্যত্যয় না ঘটিলে নৃতনই হউক আর 
পুরাতনই হউক, সকল প্রকার দ্রব্যই ওষধার্থে গ্রহণকরিতে পার! যায় ॥ 

কেবল মাত্র বিড়ঙ্গ, পিপ্পলী, মধু এবং-স্বতই পুরাতন হইলে 
তাহাতে অধিকতর গুণ লঙ্ষিত হয়| অন্যা? ধা। নব্য 4 হইলে 
নৃতনই গ্রহণ করিবে ॥ ৪ ॥ রি 

যে জন্তর, রভ% রোম,নখ, হুষ্ধ,মুত্র ২ ৬: .েভৃতি গ্রহণ করিতে 
হইবে, প্রথমত সেই জন্তর অধিক বয়ন কি সতাহাই পরীক্ষা করিতে 

২৪ 
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হইবে । অর্থাৎ অধিক বয়ন হুইলে গ্রহণ করিবে, নচেহু গ্রহণ করিবে 
না। এবং যে সময় এঁ জন্তর বাহার জীণ হইয়াছে বুঝিবে, সেই 
সময় রক্তরো'ম প্রভৃতি গ্রহণ করিবে । চিকিৎসক, প্লোত, সৃদ্তাণ্ড, 

কাষ্তকলক এবং শঙ্ক, প্রভৃতির মধ্যে ওউষধ রাখিবে এবং পবিত্র ও 

গ্রশন্ত দিকে ওধধ গৃহ নির্শাণ করিবে ॥ ৫॥ 
ইতি সপ্ত্রিংৎশৎ অধ্যায়। 

তা ব্রিৎশৎ অধ্যায় 

*পপ 0 সংক্ষেপে দ্রব্যের সাইত্রিশটি গণ আছে । যথা 
১ম, বিদারিগন্ধান্ধিগণ সালপর্পা, ভূমিকুক্স(গু, বেড়েলা, গোঁরক্ষ- 

চাউল, গোক্ষুর, চাঁকুলে, শতমূলী, অনভ্তমূল, শ্যাঁমালতা, জীঘন্তী, 
ধষভক, মাধানী, মুগাণি, বৃহতী, কণ্টকারী, পুনর্ণবা, এরও, হংসপদী, 
( গোয়ালীয়লত। ), বৃশ্চিকালী (বৃশ্চিকপর্ণা ) খষভী ( আন্ক,শী ) 
ইহাদিগকে বিদারিগন্ধার্দিগণ বলে | এই গণ বায়ু, পিস্ত ও শ্লোম্সাকে 
নষ্ট করে ও শোধ, গুল, অঙ্গমর্দ, উদ্ধশ্বান ও কান গ্রভৃতি কে প্রশমিত 

করে ॥২১ ॥ 
হয়, আরগৃধ।দিগণ, সৌদাল, ময়নাফল, সেয়াকুল, কুড়চী, পাঠা 

বা আকনদ, গোস্ষুর, পারুল, মূর্ববা, ইন্দ্রবব, ছাঁতিম, নিগ্ৰ, কুরুণ্টক, 

(পীতঝাটা ) দাসীকুরুণ্টক, ( নীলবাটা ) গুলঞ্চ, চিতা, মহাঁকরগ্জ, 
ডহরকরপ্জ, পটোল,িদি এবং কৃষ্ণজজীরা, এই সকলকে আরগৃধাদিগণ 

বলে। এই গণ গলে টনিবষদোষ নউটকরে। অপর ইহা মেহ, কুষ্ঠ, 
স্বর, বমী ও কণু,নাঁশক এবং ব্রণশোধক । ॥২ 

৩য়, বরুণাদিগণ। বরুণবৃক্ষ, নিলবি্টী;পজিনা রিনা, জয়ন্তী, 
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মেষশুঙগী, পুতিক।, ( করপ্ী) ন।টাকরগ্ী, মুর্ববালতা, অগ্নিমন্থ (গণিয়ারা) 

বিন্টা, (ঝাটা ) রক্তবাঁ1টী, আকন্দ, বর্সির, (গজপ্পিলী) চিতা, শত- 
মুলী, বিন্ব, মজশূঙ্গী, দর্ভ, কুশ, বৃহ্তী এবং কণ্টকারী, ইহাদিকে 
বরুণাদ্দিগণ বলে। এই বরুণাদিগণ দারা শ্রেক্স! ও মেদ প্রশমিত 
হয়। এবং শিরঃশুল, গুল্ম ও আভ্যন্তরিক বিদ্রধিপ্রভ্তি ও বিশেষ- 
রূপে আরোগ্য হয়। ॥ ৩ ॥ 

. ধর্থ, বীরতর্ববাদিগণ |-_-বীরতরু (অর্ভনবৃক্ষ) নীলঝিণ্টশী, রক্ত- 
বিন্টা, ঘর্ভ ( কুশ)বৃক্ষাদনীঃ নাগরমুখা, নল, কাঁশ, ( কেশেঘাশ) 
অশ্মভেদক (পাথরকৌোড় ) গণিয়!রী, মুর্ববালতা, আকন্দ, গজপ্পিলী, 
শ্যোনাক, (শোণাপাতা ) পিতবিণ্টীমুল, পদ্ববৃক্ষ, কপোৌতবন্কা, 
(ব্রাক্ষীশাক) গোক্ষুর, এই সকলকে বীরতর্ব([দিগণ বলে। এই 
থণ বায়ুনাশক এবং অশ্মরী, শর্কর।, মুত্রকুচ্ছ, মুত্রাঘু(ত প্রভৃতি 
রোৌগবিনাশ করে ॥৪॥ ৃ পু 

&ম, সালসারাদিগণ।--সাঁলসাঁর, ( ধুনা) অজকর্ণ, খদির, কদর, 

( শ্বেতখদির ) কালক্কন্দ, (গাব) ক্রমুক, (রক্তলোধ ) ভ্জ, মেয- 
শুঙ্গী, তিনিশবৃক্ষ, চন্দন, ( শ্বেতচন্দন ) কুচন্দন, ( রক্তচন্দন ) শিংশপা, 

শিরীষ, অদন, (পীতসাল) ধর, অজ্জ্জন, তালশাক, (তাঁলমূলী ) করঞ্জ, 
(নাটাকরঞ্জ ) অশ্বকণ, অগুরু, পাঁতকাঠ, ইহাদ্দিগকে সাঁলসারাদিগণ্ 
কহে। এই গণ কুষ্ঠহর, মেহ ও পাগ্ড রোগ প্রশমক এবং কফ ও মেদ- 
শোষক ॥1৫॥ 

৬ষ্ঠ, রোধ, দিগণ্।-_-রোধ্, (লোধ) সাবররোধ, পলাশ কীটানটে, 
অশোক, ফন্দরীকা, ( বামুন্মহাঁটা ); কট্ফল, এলবালুক। সন্ভকী, মধ্জীষ্ঠা, 
সাল এবং কদলী, এই সকলকে রোধ্াদিগণ বলে। এই রোধাদিগণ 
অতিনার, মেদ ও কফ বিনষ্ট করে এবং যোনিদোষনাশক অপর ইহ! 

ব্রণের হিতকর ও বিষনাখক ॥ ৬॥ 

৭ম, অর্কাদিগণ, অর্ক (আকন্দ), অলর্ক (শ্বেত আকন্দ), করগ্রৰ্য 

(নাটাকরুপ্ত ও ডহরকরগু), নাগদত্তী (হাঁতিশুড়া), অপাঙার্স 
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(মাপা) ভাগাঁ ( বাঁমনহাঁটী) রাক্সা, বিষলাঙ্গ,লে, ভূমিকুষ্ম(গুঅলবণা, 
এবং ই্দী, এই সকলকে অর্কাদিগণ বলে॥ এই অর্কাদিগণ কফ ও 
মৈদ নাশক কৃমি ও কুষ্ঠবিমাশক ও ব্রণশোঁধক ॥ ৭ ॥ 

৮ম, স্থরসাদিগণ। হরাসা, (রাম) শ্বেতস্থুরসা, (শুরুশেফালিকা ) 

শ্বেততুলসী, গন্ধতুললী, গন্ধমাত্রা, সুমুখ, (শাঁকবিশেষ ) স্ুগন্ধক, 

রান্না, কৃষ্ণতুলসী, কাঁসমর্দ, (কাঁলকান্ন্দ) অপামার্গ, (গ।পাউ,) ক্ষুরক, 
(কুলেখাড়া),বিড়ঙ্গ,কটফল, স্রসী নিগু ঠী,.(নিলশেফালিক), কোলাহল, 
€ কুক্সীম1) ইন্দুরকাণী , ফঞ্তী (বাগনহা্দ্ী), প্রাচীবন, কাকমাচী, 
( গুড়কাসাই ), বিষবঘুষ্তিক (কুচলে) এই সকলের নাঁম সুরসাঁদিগণ । 
এই গণ ব্যবহারে কফ ও-ক্রিমি নষ্ট হয় এবং প্রতিশ্ঠায়, অরুচি, শ্বাস, 

কাসপ্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয় ও ব্রণের হিতকর ৮ ॥ 

৯ম, মুক্ষকাদিগণ | মু্ষক (ঘণ্টাপারুল),পলাশ, ধব, চিত্রক, সরলা, 
শিংশপাঁ, মনসা, ভ্রিফলা (ামলকী হরীতকী বহেড়), এই সকলকে, 
মুক্ষকাদিগণ বলে । মুহ্ককাঁদিগণ মেদরোগ ও শুক্রদোষ হরণ করে এবং 

মেহ, অর্শ, পাগুরোগ, শর্করা অশ্বারীপ্রন্ভৃতি বিনাশ করে ॥ ৯॥ 
১০ম, পিপপল্যাদিগ্বণ । পিপ-্পলী, পিপপলীমুল,উঈই,চিতে, শু, 

মরিচ, গজপিপ প্রলী, হরেণু এলাচ, বনযমানী, ইন্দ্রযধব, আঁকনিধি, 
জীরে, সর্ষপ, মহানিম্ব, ( ঘোড়ানিম ) হিঙ্গ, ভা, (বামন্হাটী ) মধুর, 
'তিবিষা, (আতইচ ), বচ, নিড়ঙ্গঈ, কট কই, এই সকলকে পিপপশ 

ল্যাদিগণ রলে। এই গণ প্রতিশ্যায়, বায় এবং অরুচিবিনাশক, নি- 

দীপ্তি কর, গুল্ম ও শুলহর এখং আমের 'পাচক ॥১* ॥ 
১১শ, এলাদিগণ । এলাইচ;ঃতগরপাছুকা, কুড়, জটাগাংসী, গন্ধতৃণ, 

দাঁরুচিনিঃ তেজপত্র, নাগকেশর, প্রিয়ঙ্গু, রেণুকা, ব্যাপ্রনখ গেম্কদ্রব্য_ 
বিশেষ), নী, গেষ্ঠেলা, সরলকাষ্ঠ, দোনখড়িকা, বালা, গুগ্গুল, ধুনা, 

শিলারস, কুন্দুরুখোদী, অগুরু, স্পৃক্ক (পৃড়িংশাক ), বেগারষূল, ভদ্রু- 
দার, কুস্ক,ম, পুন্নাগ, (বকুল) নাগকেশর; এই লকলকে এলাদিগণ 
বলে। এলাদিগণ বাতশ্লেক্সা 'ও বিমদোস্স নষ্ট করে, শরারের বর্ণ প্রসন্ন 
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করে, কণ্ডু+ গীড়কা এবং কোঠ ( চর্ধগতরোগবিশেষ ) প্রভৃতি বিনাশ 

করে ॥ ১১। | | 
; ১২শ, বচাঁদিগণ | বচ, যুখা,আখতিষ, হরীতকী,দেবদারু.নাগকেশর, 

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রো, কলসী, (চাঁকুলো, কুটজবীজ (ইন্দ্রযব) যষ্টি- 

মধু, এই সকলকে বচ এবং হরিদ্রাদিগণ বলে, এই গণ ব্যবহারে, স্তন্য 
শোধিত হয় ও আমাতিসার প্রশমিত হয় এবং বায়ু পিত ও শ্লেক্স। 
পরিপাক হয় ॥ ১২ ॥ | 

১৩শ, শ্টামাদিগণ । শ্ঠা। (শ্যামলত। ), মহাশ্যামা, তেউড়ী, দন্ত, 
দোনখড়িকা, লোধ, কমলাগুড়ি, রম্যক্, (বকপুষ্পু ) রক্তলোধঃ পুত্র- 
শ্রেণী, ( মুষলীলতা ), গবাঙ্গী, রাজবৃক্ষ (সোর্টাল ) করপ্রাদয় (করপ্ী ও 
ডহরকরঞ্জ) গুলঞ্চ, সপ্তল', পারুল, ছগলতক্দ্রী, বিষতাড়ক, স্তধা, 

( সিজ ), স্বর্ণক্ষীরীলতা, ইহাদিগের নাম শ্যামাদিগণ। এইগণ গুল্ম ও 
বিষহর, আনাহ এবং উদ্ররেগে মলভেদকারী এবং উদররোগ প্রশ- 
মিত করে ॥ ১৩॥ | 

১৪শ, বৃহত্যাদিগণ । বৃহতী, কণ্টকারী, ইন্দ্রষব, আঁকনিধি, যষ্টিম্ন, 
ইহাদিকে বৃহত্যাদিগণ বলে । বৃহত্যাঁদিগণ বায়পিভহারক এবং কফ, 
অরুচিঃ হল্লাস, বমনেচ্ছ। এবং মুত্রকৃচ্ছুরোগ শাস্তিকর 1 ১৪ ॥ 

-১৫শ, পটোলাদিগণ | পটোলপত্র, চন্দন ( রক্তচন্দন ), মূর্ববা (সুচী- 
মুখী) গুডূচী, আকনিধি এবং কট.কী, এই সকলকে পটোলাদিগণ 
বলে। পটোলাদিগণ পিত্ত, কফ ও অরুচিবিনাশ করে, জ্বর প্রশমিত 

করে, ব্রণরহিত করেঃ বম্ন, কণ্ডু ও বিষদেটষ নিবৃত্তি করে ॥ ১৫ ॥ 
১৬শ, কাকোল্য।দিগণ। কাকোঁলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, খষভক, 

মুদ্গপরী, (যুগানি ) মাষপরাঁ, (মাধাণী) মেদ, মহামেদ, গুলঞ্চ, 
কাকড়াশৃর্গী, বংশলোচন, পদ্নকাণ্ঠ, পুগুরিয়াবৃক্ষ, খদ্ধি, বৃদ্ধি, দ্রাক্ষ।, 
জীবকদয়, যষ্টিমধু, এই সকলকে কাঁকোল্যাদ্দিগণ বলে । কাকোল্যাদি- 
গণ, রক্তপিত্ত ও বায়,নাশক, জীবনী, পুষ্তিকর, তেজস্কর, স্তন্ত এব 

শ্রেক্সজনক্ধ ॥ ১৬ ॥ 
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১৭শ, উকাদিগণ। ক্ষাঁরম্ৃত্িকা, দৈদ্ধব, শিলাজতু,কাশীসছয় (হ্ই 
প্রকার কাপীস) হিঙ্কু এবং তুথক (তুতে) এই সকলকে উষকাদ্দিগণ, 
বলে। এই গণ কফহারী, মেদের পোষণকারী এবং অশ্মরী, মুত্রকুচ্ছ ও 

গুল্সরোগের শীন্তিকর 1 ১৭ ॥ 
১৮শ, সারিবাদিগ্রণ। সারিবা। (অনন্তমূল) যষ্টিমধু, চন্দন (রক্তচন্দ ন) 

পদ্াকাষ্ঠ, গান্তারীফল, মধুকপুষ্প, ( মৌয়াফুল ) বেখারমূল, এই সক- 
লকে সারিবাদিগণ বলে। সারিবাদ্িগণ, পিপাসা, রক্তপিত্ত ও পিত্ৃহ্বর 

প্রভৃতি বিনাশ করে, বিশেষতঃ দাহ প্রশমিত করে ॥ ১৮ ॥ 

১৯শ, অগ্জনাদ্িগণ। অঞ্জন (জ্রোতের অগ্ীন) রপাঞ্জন, নাগপুষ্প, 
প্রিয়ঙ্ক, নীলতু দী, নীলোৎপল, নাগকেশর, যষ্টিমধু, এই সকলকে অঞ্জী- 

নাদিগণ, বলে । অঞ্জনাদিগণ রক্তপিত্ত, বিষদোষ এবং অন্তর্দাহ প্রশমিত 

করে॥ ১৯ ॥ 

২০শ, পরুষকাদিগণ। পরুষক, দ্রেক্ষা, কটফল, দাড়িম, পিয়াল, 
কতকফল, শীকফল ও ভ্রিফল!, এই সকলকে পরুষকাঁদিগণ বলে। এই 
গণ বায়, ও মৃত্রদোষ প্রশমিত করে, মুখপ্রিয়, পিপাসার শান্তিকারক ও 

যুখরোচক ॥ ২০ ॥ 

২১শ ও ২২শ, প্রিয়ঙ্গু ও অন্বষ্ঠাদিগণ। প্রিয়ঙ্গ,, সমঙ্গা,ধাতকী পুষ্প, 
পুনাগ, রক্তচন্দন, কৃষ্ক,ম, মোচরল, রসাঞ্জন, পু্নাগ, পদ্মকেশর, 

মগ্রিষ্ঠা, শ্যামালতা, অন্বষ্ঠা, (আাঁকনাদি) ধাতকীপুষ্প, মঞ্তরিষ্ঠ।, 
কটুঙ্গ, (শোণাপাত) যষ্টিমধু, বিল্বপো ধিক, ( বেলশু'ঠ ) লোধ, সাবর- 

লোধ, পলাশ, নন্দী বৃক্ষ, পদ্ঘকেশর, এই সকলকে এশ্রিয়ঙ্গ ও অন্থষ্ঠাদি- 
গণ বলে । এই গণদ্বয় পকাতিসাঁর নষ্ট করে এবং সন্ধানকর (ক্ষভন্থান 
যোড়! লাগ!),পিত্তের পক্ষে হিতকর এবং ব্রণের রোগপণকারক ॥২১॥২২॥ 

২৩, ন্যগ্রোধাদিগণ । বট, যজ্ঞডুম্থুর, অশ্ব, প্রক্ষ, (পাকুড়) 
মধুক, কলীতন, ( আমড়।) অঙ্জনবৃক্ষ, আগ্র, কোষাত্র (ক্যাওড়। ) 
চোচক্গ, (গন্ধন্রব্য), তেজপত্র, জন্ুফল, বনজস্ক পিয়াল, যষ্টিমধু, 
বণ্টকী, বকুল, কদঘ, বদরী, তিন্দ্ুক, (গাব) সল্লকী (শালবৃক্ষ ) লোধ, 
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'সাবরলোধ, ভেলা, পলাশ, নন্দীবৃক্ষ, এই সকলকে ন্যগ্রোধাদিগণ 
বলে। ন্যগ্রোধাদিগণ ব্রণরোগের হিতকর, সংগ্রাক, ভগ্নের সন্ধান" 

কর, রক্তপিত্ত ও দাহ প্রশ্মক, মেদহর ও যোনিদে'ষবিনাঁশক ॥ ২৩ ॥ 

২৪শ, গুড়্যাদিগণ। গুলঞ্চ, নিম, ধনে, রক্তচন্দন, পদ্মকান্ঠ, এই 
সকলকে গুড্চ্যাদিগণ বলে। গুড়ুচ্যাদ্িগণ সকল প্রকার ভ্বরনাশক 

এবং অগ্রিবৃদ্ধিকর ও হিকা', অরুচি, বমি, পিপাসা এবং গাত্রদাহবিনাশ 
করে ॥ ২৪ ॥ 

২৫শ, উৎপলাদিগণ ৷ নীলে ৎপল,রক্রোৎ্পল, কুমুদ, সৌগন্ধিক, 
পদ্থকাষ্ঠ, নীলপদ্ম, শ্বেতপদ্, যষ্টিমধু ইহাঁদিগকে উতপলাদিগণ 
বলে । এই উৎপলাদিগণে পিপাঁস! গাত্রদাহ ও রক্তপিভ প্রশমিত হয় ॥ 

এবং বিষদোষ, হৃদরোগ, ছর্দি ও মূচ্ছাপ্রভৃতির শান্তি হয় ॥ ২৫ ॥ 
২৬শ, মুস্তাঁদিগণ | মুখা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রো, হরিতকী, আমলকী, 

বহেড়া, কুড়, হৈমবতী, ( বচ ), আঁকনিধি, কট কী, মন্রিষ্ট।, আতৈষ, 
দ্রাবিড়, ভল্লাতক, রক্তচিতা, ইহাদের নাম মুস্তাদিগণ। ইহা দ্বারা 

শ্লেক্সা ও যোনিদোষ বিনষ্ট হয়। স্তনত্বপ্ধশৌধক এবং ভুক্তদ্রব্য পাচক 
॥ ২৬ ॥ 

২৭শ, ক্রিফলা। হরীতকী, আমলকী, বহেড়1, ইহাদিগকে ভ্রিফল। 

বলে। ইহার! কফ, পিত্ত, মেদ, কুষ্ঠ ও বিষমভ্র বিনাশ করে এবং 
চক্ষুর দোষশান্তি করে ও অগ্নি উদ্দীপন করে ॥ ২৭ ॥ 

২৮শ, ত্রিকটু পিপ.পলী; মরীচ ও শু, ইহাদিকে ত্রিকটু বলে। 
ত্রিকটু শ্লেক্সাঃ মেদ, মেহ, কৃষ্ঠ ও চশ্মরোগ বিনাশ করে, অপর গুল্স, 
পীনস, অগ্নিমান্দ্য শান্তিকর এবং অগ্রিকেউদ্দীপিত করে ॥ ২৮ ॥ 

২৯শ, আমলক্যাদিগণ। আমলকী, হরীতকী, পিপপলী, চিতা,এই 

সকলকে আমলক্যার্দিগণ বলে । আমলক্যাদদিগণ সকল প্রকার জ্বর, 

কফ, অরুচি প্রসূতি বিনাশ করে এবং এই গণ চক্ষুদ্বয়ের বিশেষ 

হিতকর ॥ ২৯ , | 

৩০শ, ত্রপণদিগণ | ত্রপু (র1উ.), দীপা, তামা, রূপ) সোঁণা, 
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কৃষ্ণলৌহু এবং লৌহ্ষল ( মণ্ডুর) এই সকলকে ত্রপাীদিগণ কহে» 
এই গণ ব্যবহারে বিষ, ক্রিষি, পিপাস।, হৃদ্রোগ, পাণ্ড, প্রমেহ এবং 

বিষদ্দোষ প্রভৃতি নষ্ট হুইয়। থাকে ॥ ৩০ ॥ « 

৩১শ, লাক্ষাবিগ্ণ | লাক্ষা, রেবত, (সোল ), কুটজ টা) 
করবীর, কটফল, হরিদ্র, দারুহরিদ্রা, নিম্য, ছাতিম, আ্ালতী, বালা, 

এই সকলকে লাক্ষাদিগণ বলে। ইহারা কষায় তিক্ত ও মধুর, রস- 
বিশিষ্ট এবং কফপিতভ্জনিতরোগ এবং কৃমি ও কুষ্ঠ বিনাশ করিয়; 
থাকে এবং দুষ্ট ব্রণশোধন করে ॥ ৩১ ॥ 

ইতি অষ্টত্রিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ 

উনচত্বারিংশৎ অধ্যায় । 

সম্প্রতি পঞ্চবিধ পঞ্চমূল বর্ণন কর! যাইতেছে। 
গোক্ষুর, কণ্টকারী, ব্যাঁকুড়, চাক লে, শাঁলপাণি, এই সকলকে, 

স্বল্নপঞ্চমূল বলে। এই ্বল্পপঞ্চমূল, ফবায়, তিক্ত ও মধুর রসবিশিষ্ট 

এবং বায়ু ও পিত্ত ন্ট করে এবং বল এবং পুষ্টি বর্ধনকর ॥ ১॥. 
বিন্ব, গণিয়ারি, সোণ।া, পারুল ও গান্তারী, এই সকলকে বুহত- 

পঞ্চযুল বলে । ইহাদের "আন্বাদন তিক্ত এবং শ্লেপ্স! ও বায়ু নস্ট করে। 
পাকে লঘু. ও আগ্নিদীগক এবং আন্বাদনের পর মধুররস অনুভব 
হয়॥ ২॥ | 

পুর্ব্বোক্ত মহৎ পঞ্চমুলোক্ত 'উষধসমূহ এবং স্বল্প পঞ্চমূলোক্ত 
উষধ সমূহকে দশমূল বলে। এই :দ্বশমূল শ্বাপ, কফ, বায়ু ও পিত্ত 
প্রস্ৃতিকে প্রশমিত করে এবং আমপরিপাক করে ও সকল প্রকার ভ্বর 
বিনাশ করে ॥৩॥ ও 
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ভূমিকুআ্।গ, অনন্তমূল, হরিদ্র। গুড় চী, অজশুঙ্গী, ইহ!দিগকে বন্বী- 

বলে। 

পানি-মাম্লা, গোক্ষুর, ঝিন্টী (ঝাঁটি), গৃধনতী ও শতমুলী, 
ইহাপ্গিকে কণ্টক বলে। বন্তী ও কণ্টক, এই উভয়গণ রক্তপিত্ত এবং 
ব্রিবিধ শোথ বিনাশ করে ও দকল প্রকার মেহ এপং শুক্রদোষ প্রশ- 

মিত কয়ে ॥ 

ক,শ, কাশ, নল, দর্ভ, (উলু) ও ইচ্ষু ইহাদিগকে ভূণ বলে। এই 
তণ পঞ্চক হুদ্ধের সহিত সেবন করিলে, মুত্রদোষ, মৃত্রবিকার এপং রক্জ- 
পিত বিনস্ট হয়। 

এই পঞ্চবিধ পঞ্চমুলের মধ্যে আদ্যপঞ্চমুলদ্য় (স্বল্প ও মহৎ) বায় 

প্রশমিত করে। মধ্যদ্বয় (বল্লী ও কণ্টক) শ্রেক্স! বিনাশ করে ॥২০| 
জস্তাতৃণাঁদি পঞ্চমুল, পিত্ত বিনাশ করিয়। থাকে 1 তৃর্দাদিগণ পরে 

অন্যত্র বলিব। 

এস্থলে এই কল গণ সংক্ষেপে বলিলাম । কিন্তু পরে চিকিৎসা- 
প্রকরণে বিস্তার করিয়৷ বলিব। সথনিপুণ চিকিৎসক, এই সকল 
গণোক্ত দ্রব্যসমুহ যথান্যায় বিভাগ এবং দোঁষের বলাবল বিবেচন! 
করিয়। এই মকল দ্রব্য দ্বারা কষায়, তৈল, ঘ্বৃত ও পানক প্রভৃতি প্রস্তুত 
করিবেন। সকল খাতুতেই ধুম, বর্ষা, বাঁয়ু ও ক্লেদরহিতগুহে অতি 

গোপনভাবে ওষধ সকল রক্ষা করিবে। বায়ু, পিন্ত ও কক এই 
ত্রিদে(ষের ভেদ দর্শন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন উষধমমুহ প্রয়োগ করিবে। 
অবস্থাবিশেষে কোথা ৪ পৃথক্ পৃথকৃ কোথাও বা মিশ্রিত কোথাও বা 
সমস্ত গণ ব্যবহার করিবে ॥ ২১ ॥ * 

ইতি অষ্টত্রিংশৎ অধ্যায় । 

৫ 



উনচত্বারিংশৎ অধ্যায়। 

সম্প্রতি সংহশোধনীয় ও সংশমনীয় দ্রব্যের বিষয় বল! যাইতেছে । 

' সংশোধনীয় ভ্রব্যসমূহ। 

ময়ন!ফল, কুড়চি, দেবতাড়, তিতলাউ, অপামার্গ, কৃতবেধন) 

(কোশাতকা ) সর্ষপ, বিড়ঙ্গ, পিপ্প নী, করঞ্জ, প্রপুন্গাড়, (চাকুন্দে ) 
কাঞ্চনরুক্ষ, কর্ধুদার, ( শ্বেতকাঞ্চন), নিন্ব, অশ্বগন্ধ) আকসবেতস, বন্ধুজীব 

( বান্ধুল ), অপরাজিতা, সণপুষ্প ( সণৰৃক্ষ ) বিন্ব ( তেলাকুচ1) বচ, 

রাখালশশা! এবং চিতে,এই মকন দ্রব্য দ্বারা! শরীরের উদ্ধাভাঁগ সংশো- 

ধিত হয়। এই সকলের মধ্যে প্রপুন্নাড় পর্য্যন্ত বুক্ষসমূহের ফল এবং 

কাঞ্চনবৃক্ষ হইতে অপর বৃক্ষলমূহের মূলমাত্র গ্রহণ করিবে। 

তেউড়ি, শ্যামলতা, দন্তী, ড্রবস্তী, সপ্তলা, শঙ্ঘিনী, (ছোনখড়িক। ), 

মেষশুঙ্গী, গবাক্ষী, ছগলান্ত্রী (বিষতাড়ক), মনসা (পিজ) 
ন্ব্ণক্ষংরীলতা, চিত্রক, অপামার্গ, কুশ, কাশ -তিন্ক্, লোঁধ, কমলা- 

গুড়ি, গটোলমূল, পাটল, গুবাক্, হরীতকী, আমলকী, বিভীতকী, 
নীলী, চতুরজ ল, (সে[দাল) এরগু, কৈরগী, মহাবৃক্ষ, (পাক্ড়) 

ছাঁতিম, অর্ক এবং জ্যোতীত্স তী, (লতাফট কী) এই সকল জ্রন্য 
দ্বারা শগীরের অধোভাগ সংশোধিত হয়। এই সকলের মধ্যে 

ত্রিবৎ হইতে কাশ পর্যান্ত দ্রব্যের মূল এবং তিন্বক হইতে পাটল 
পরধ্যস্ত দ্রব্যের ত্বকৃ, কমলাগুল়ির চূর্ণ, গুবাক্ হইতে এরও পধ্যন্ত দ্ব্য- 
সমুহের ফল, করঞ্ী এবং সেলের পত্র, ইহাঁরপর অবশিষ্ট দ্রন্য- 

সমূহের ক্ষীর গ্রহণ করিবে ॥ ১॥ 

কোশাতকী, সপ্তলা, শখ্িনী, দেবদালী, কারবেল্লী, (ক) 
এই কল দ্রব্য শরীরের উদ্ধ এবং অধ এই উভয় ভাগই সংশোধন 
করে। এই সকল দ্রব্যের রস গ্রহণ বটিবে। 



৩৯ অঃ ৰ সু্স্থান। ১৯৫ 

পিপপলী, বিড়ঙ্গ, অপামার্গ, শিগ্রং (নজিনা ) শ্বেতপর্বপ, শিপীষ, 

করবীর, বিশ্ব, অপরাজিতা, পামার্গ, বচ, জ্যোতিগ্স তী, করপী, অর্ক, 
অলক ,( শ্বেত আকন্দ) রহ্থন, আতইশ,-শুঠী, তালীশ, তমাল, রান 

তঙ্ভ্রক, (বাবুইতুলমী ) ইন্গুদী, মাতুলুঙ্গ, (টাবাঁলেবু ) স্থরুঙগী, পীলু- 
জাতী, শাল, তাল, মধুক, লাক্ষ। হিঙ্থু, লবণ, সদ্যগোমএরস এবং গোঁ 

মূত্র, এই পকল দ্রব্যশিরোবিরেচক £ এই সকলের মধ্যে মরীচ পত্যন্ত 
বৃক্ষরসমুহের ফল, করবীর হইতে অকপর্য্যন্ত বৃক্ষের মুল, অলক” 

হইতে শুঠী পর্যন্ত বৃক্ষসমূছের কন্দ, তাঁলীশ হইতে আর্জচ পর্যান্ত 

দ্রেব্যের পত্র, ইক্ষুদীও মেষশু.ঙ্গর ত্বকৃ, মাতুলুঙ্গ, হ্রুঙ্গী এ পীলু- 

জাতির পুষ্প; শাল, তাল এব মধুকের সার; হিঙ্থ ও লাক্ষার 

নির্ধযান, এই সকল গু্য হইতে ওঁষধ!র্থ উক্ত প্রকার ফল, মূল ও পত্র 

প্রভৃতি গ্রহণ করিবে। লবণপ্রভৃতি দ্রব্য পার্থিব পদার্থবিশেষ ; মদর্য- 

সমুহ আঁপব দ্রব্যধবিশেষ এবং গোমুত্র ও গোঁময়রস মলজাতীয় ॥ ২৪ 
সংশমনীয়দ্রব্যসমূহ। 

দেবদারু, কুঠ, হরিদ্র।, বরুণ, মেষশূঙ্গী, শ্বেতবেড়েলা, পীত- 
বেড়েল।, নীলঝিন্টনী, গ ণকারিক।, ত্ুরাঁলভ শল্ল কী, পারুল, বীরতর 
( অর্ড,নবৃক্ষ ), পীত বি. গুলঞ্চ, এরও, পাষাণভেদী, ( পাথরকোঁড়) 

অক” অলক (শ্বেত গাকন্দ) শতমুলী, প্ুননঁবা, সম্ভারলবণ, গজ- 

পিপপলী, কাঞ্চনবৃক্ষ, ভ্াগাঁ (বামনহা!টা), কার্পাস, বৃশ্চিকা'লী, 
পত্ুর, (সালিঞ্চাশাক ), যন) কোল, কুল এই সকল এবৎ বিদারি- 

গন্ধাদিগণ ও পুর্ববাধ্যায়োক্ত স্বল্প গঞ্চমূল ও বৃহৎপঞ্চযূল, ইহার| সাঁধা- 
রশতঃ বাতসংশম নীয় বর্গ, ॥ ৩॥ 

চন্দন, রক্তচন্দন, বাল, বেণারমুল, মঞ্তিষ্ঠা,কাঁকো লী, ভূষিকুত্বাপড, 
শতমুলী, প্রিয়গৃ, শৈবাল, কহলার, ( শ্বেতশদি )..কুমুদ্;..পন্, কদলী, 
কন্দলী (পদ্মবীজ ), দুর্ববা, মূর্ববা প্রভৃতি, এনং কাকোল্যাদি ও ন্যগ্র- 
ধাদিগণ, পূর্ববাধ্যায়োক্ত ভৃণপঞ্চমূল, এই ঘকল সাধারণতঃ পিম্তসংম 
শীয়বর্গ ॥৪॥ 



৬৯৬ স্শ্ুতমংহিতা। ৩৯ শাহ 

দারুহিদ্রা, অগুরু, রক্তচন্দন, কুষ্ঠ, (কুড়), 'হরিদ্রা, শীতশীন, 

মৌরী, সলুফ1, সরলকাঈ, রান্স', করঞ্জ, ডহ্র করগ্তী, ইঙ্গদী, জাতী, 

বিষলাঙ্গলী, হস্তিকর্ণু (পলাশ) মুগ্ধাতক, বেণারমূল গুভতি এবং, 

ূ্ববাধ্যায়েপ্ত বল্লীগণ,কণ্টকগণ, স্বল্প ও বৃহত্পঞ্চমূল এবং. পিপপ- 

ল্যাদি, রৃহত্যাদি, মুষ্টি” বচাদি, স্থরপাঁদি ও আরগুধা দিণ সাধারণতঃ 
শ্লেক্সনহশমনীয়বর্গ ॥ € ॥ 

ব্যাধি, অগ্নি, প্রকৃতি এবং বলগ্রভৃতি বিশেষ করিয়? দেখিয়। ওষধ 

সমুহ প্রয়োগ করিবে । ব্যাধির বল অপেক্ষা ওষধের মাত্রা অধিক 
পরিমাণে প্রয়োগ করিলে দেই ব্যাধি প্রশমিত করিয় অন্য ব্যাধিকে 

জন্মায়। অগ্নির বল অপেক্ষা ওষধের মাত্র। অধিক প্রযুক্ত হইলে. 
ওঁষধ পরিপাক হয় না এবং পরিপাঁক হইলেও অধিক বিলম্বে পরিপাক 

হয়। গ্ররৃতিবলাপেক্গ। অধিক পরিমাণে ওষধ ব্যবহৃত হইলে, 

গ্লানি, মৃচ্ছ। এবং চিতচাঞ্চল্য জন্মায় । ংশমনীয়াদ্রব্য এই প্রকারে 

'অধিক পরিমাণে প্রযুক্ত হইলে মংশোধনীয় দ্রেব্যে কোন ফল জন্মে না। 

পুর্বোক্ত ব্যাধি, অগ্নি, প্রকৃতি এবং বল প্রভৃতির অপেক্ষা নৃযুন মাত্রায় 

ওষধপ্রভৃতি প্রযুক্ত হইলেও কোন ফল হয় না। অতএব ব্যাধি এবং 

ভাগ্নি প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া! উষধ প্রয়োগ করিবে ॥ ৬ ॥ 
দে সকল ব্যাধি সংশোমনীয়দ্রব্য দ্বার প্রশমিত হয়, সেই সকল 

রোগে রোগী যদি বায়ুপিত্ত বা শ্লেম্ম। দ্বারা ছুর্বল হইয়! পড়ে, তাহ! 

হইলে এ রোগীকে সংশোধনীয়দ্রব্য অল্প পরিমাণে প্রয়োগ করিবে। 

এইরূপ ভাবে দোষজন্য ত্ষ্টি অপনীত হইলে এবং কোষ্ঠস্থ জিয়া অল্প 

অল্প হইতে থাকিলে রোগীর বল দেখিবার দরকার করে ন1। 

ব্যাধিশৃন্ত হইয়! হর্ববলত! থাকিলেও শরীর সংশোধিত হইয়াছে 
বলিয়া জানিবে। ব্যাধির আফিতে এবং মধ্যেতে যব্ধি কাথ প্রয়োগ 

করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার মাত্রা অঞ্জলি পরিমাণে, ছর্ণ 

হইলে ভ্রই তোলা এবং কল্ধ হইলে এক তোল! পরিমাণ জানিবে। 

দোষ, স্ব প্রবৃত্ত হইলে এবং কোষ্ঠ শ্থানের ক্রিয়া অল্প অল্প হইতে 



৪5 আঃ সুএস্থান । ১৯৭ 

থাকেলে হুর্বল রোগীরও সংশোধনীয় ওষধ প্রয়োগে রোগের শান্তি 
হইয়। থাকে ॥ ৭॥ 

একোঁন চত্তারিংশ অধ্যায় সমাপু। 

চত্বারিৎশ অধ্যায় 

দ্বেব্য, রস, গুণ, বীর্ষ্য এবং বিপাকের বিষয় বলা যাইতেছে । 
কোন কোঁন আচাধ্যের। বলেন দ্রব্যই প্রধান। প্রথমত কারণ, দ্ুব্য 

ব্যবস্থিত এবং রস অব্যবস্থিত,--যথ! অপক্ক আমফলে যে রূপ রস 

অনুভূত হয়, পকফলে সেরূপ রসের উপলব্ধি হয় ন। দ্বিতীয় কারণ ; 

দ্রব্য নিত্য, রসগুণ অনিত্য, কন্ক।দির স্থলে জুব্য রস এবং গন্ধবিশিক্ট 
কিম্বা রদও গন্ধশুন্য হইয়া থাকে। তৃতীয় কারণ, দ্রেব্য নিত্যই 
স্থজাঁতীয়গুণ আশ্রয় করিয়! থাকে, খা-_-পার্ধিব দ্রব্য কখনই অন্য 
ভাব প্রাপ্ত হয় না। চতুর্থ কারণ, পঞ্চেক্দ্রিয় দ্বার! দ্রব্যই অনুস্ভূত হয়, 
রম অনুভূত হয় না। পঞ্চম কারণ, দ্রব্য রসের আশ্রয় এবং 
রস গ্ব্যের মাশ্রিত। ষষ্ঠকারণ-_-ওষধের গণ বলিবাঁর সময় দ্রব্যের 
নাম উল্লেখ করিয়? গণ বলিতে আরম্ভ কর] হয়। ষথ! বিদারি গন্ধাদ্ি- 

গণ আহরণ করিয়। চূর্ণ করত পাঁক করিবে ইত্যাদ্দি। এস্ছলে রসের নাম 
আরম্ভ করিয়া গণ বলা হয় নাই। সপ্তম কারণ, শাস্তরই প্রমাণ, কারণ 
শাস্ত্রেতে দ্রব্যই প্রধান এইন্ধূপ বল। হইয়াছে । এবং উপদেশ স্থলেও 
ৰশিয়াছেন যথ। মাতুলুঙ্গ এবং অগ্রিমস্থ প্রভৃতি । কিন্তু রসাদি উল্লেখ 
করিয়া উপদেশ দ্রেন নাই | অষ্টম কারণ রস প্রভৃতির গুণ ভ্রব্যাপেক্ষী 
ধথ! তরুণ দ্রেব্যের, তরুণ রদ, পক দ্রব্যে পরল ইত্যাদি। নবম 
কারণ দ্রুব্যের একাংশেও ব্যাধি প্রশমিত হয়। যখা--সহাবৃক্ষের ক্ষীর 
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দ্বারা ইত্যাদি । এই হেতু দ্রব্যই প্রধান। ক্রিয়াও গুণের ন্যায় সম- 
বায়ী কারণ ॥ ১॥ 

আপরে একথা! স্বীকার করেন না, তাহারা বলেন নে, রসই প্রধান ১ 
প্রথম কারণ__অ।গন, গাগমকে ই শাস্ত্র বলে,হৃতরাৎ শাস্ত্রে রনকে হখি- 

কার করিয়াই প্রথমত বলিয়াছেন,ষথ--আহার রসায়ত্ত এবহ আহারই 

প্রাণ ধারণের মুন। দ্বিতীয় কাস্ধণ,-উপদেশ যথা মধুর, অল, লবণ 

গ্রস্থতি রন বায়ুক প্রশমিতক্করে | তৃতীয় কারণ অনুমান যখ।-- 

মধুরাদি রস দ্বারা দ্রেব্যর মধুষাদি হনুমিত হয়। চতুর্থ-_খধির 
বচন, যথা--মঞ্ঞর্থ কিঞিঃৎ মঞ্ুর দ্রব্য আহরণ কর। অতএব রসই 

প্রধ:ন এবং রসের দ্বারাই গুণসংজ্ঞ। হইয়া! থাকে । রসের লক্ষণ অন্যত্র 

বলিব ॥ ২॥ 

অন্য কেহ কেহ এ কথা স্বীকার করেন না_-ভাহার] বলেন_- 
বার্ধ্যই প্রধান । কারণ ওষধের বীর্ধযগুণেই ওষমধের কার্ধ্য-সম্পন হইয়। 
থাকে এবং বীর্ষে।র প্রাধান্যবশতই শরীরে উদ্ধ মধ এবং উদয় ভাগের 

সংশোধন, সংশমন, সংগ্রহণ, অগ্নিদীপন, অগ্ন প্রপীড়নঃ লেখন, বুংহণঃ 
রসায়ন, বাজীকরণ শ্বয়থুকরণ, বিলয়ন, দহন, দারণ, মাদন, সারণ, 
বিষের প্রশমন প্রভৃতি ওষধের কার্ধ্য নিষ্পন্ন হইঙ্কা থাকে । জগতের 

অগ্নি সেধমীয়ত্ব প্রযুক্ত বীর্ধ্য ছুই প্রকীর যথা--শীত ও উঞ্চ । কেহ 
কেহ বলেন বীর্ব্য অন্টবিধ যখ।-__-উষ্ণ, শীত, স্সিদ্ধ, রুক্ষ, লঘু.বিষদ, ৃহ্ 
ও তীক্ষ । এই সকল বীর্ষ্য স্বকীয় বল এবং গুণের উৎকর্ষ দ্বার রদকে 

পরাভূত কন্পিয়া নিজের কার করিতে থাকে । যে প্রকার মহৎ 
পঞ্চমূল প্রথমে। কষায়রদ ও পশ্চাৎ তিক্ত রসবিশিন্ট হইয়াও 
উঞ্ণবীর্ধ্যহেতু বায়কে প্রশমিত করিয়া থাকে । দেই প্রকার-- 
কুল'খকষায়রস এবং পলা, কটুরন হইয়াও উভয়তেই ন্েহভাব- 

প্রযুক্ত বায়, প্রশমিত, করে। কু »ধুবরদ হইয়াও শীতবার্ধ্য প্রযুক্ত 
বায়কে দ্ধ করে। পিপ্পলী কটুরদ হইয়।ও সৃত্্ীতবীর্যযহে তু 
পিতকে প্রশমিত করে। আমলকী, ভক্রপ এবং দৈশ্ধন, ল্বণরস ও 
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কাকমাচী, তিক্তরন এবং মৎস্য, মধুবরদ হইমাঁ€ উঞ্ণবীর্ঘয প্রযুক্ত 
পিত্তের বৃদ্ধি করিয়! থাকে । মূলক, কটুরন হইয়াও স্সিগ্ষবীর্ধয প্রযুক্ত 

শেলেম্বরৃদ্ধি করিয়া থাকে । কপিথ, অগ্লরস এবং মধু, মধুররদ হুইয়াঁগ 
রুক্ষবীর্য্য প্রযুক্ত শ্লক্ষপ্রশমিত করে । এই সকল শিদর্শন মাত্র বল] 
হইল ॥ ৩ | ও 

যেসকল রমের দ্বার! বায়, প্রশগ্সিত হয়, সেই সকল রসে ধদি 

রুক্ষতা, লঘুতা, শীতলতা প্রভৃতি গুণ থাকে, তাহা হইলে তাহার। 
বায়কে প্রশমিত করিতে পারে না যে নকল রসের ছারা পিত্ত প্রশ- 
মিত হয়, সেই সকল রসে যদি তীক্ষতা, উদ্ণতা ও লঘ্ভুতা প্রভৃতি গুণ 
থাকে, তাহা হইলে তাহারা পিন্তকে প্রশমিত করিতে পারে না। যে 

সকল রস শ্লেম্বাকে প্রশমিত করেও সেই সকল রসে ধদি স্নেহ, গেরিরল 

ও শৈত্যাদি গুণ থাকে, তাহা হুইলে তাহার! শ্লেক্স।কে বর্দিত করে! 
এই হেতু বীর্ধ্যই প্রধান ॥ ৪ ॥ ূ 

কেহ কেহ বলেন যে বিপাঁকই প্রধান । কারণ সকল দ্রব্যই সম্যকৃ 
বা মিথ্যা পরিপাক সয়! থাকে । সকল আহারীয় দ্রেব্যই সম্যকৃরূপে 

পরিপাক হইলেই গুণ জন্মায় এবং মিধ্যারূপ পর্িপাক হুইলে 

দোষ জন্মায়। কে কেহ বলেন যে, সকল রসই পরিপাক হয়, 

আবার কেহ কেহ বলেন যে, মধুর, অক্স এবং কটু এই তিন রসই 
পরিপাক হয়। কিন্তু একথ। সঙ্গত নহে, কারণ সকল দ্রেব্যের গুণ এবহ 
শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিয়! দেখিলে দেখিতে পাওয়। যায় যে, অস্ত্র রসের 

পরিপাক নাই। কারুণ অগ্নিমন্দ হইয়া পিত্তকে বিদগ্ধ করে এবং পিভ 
বিদগ্ধ হইয়াই অঞস্সর রসকে প্রাপ্ত হয়। যদ্দি অস্সরসের পরিপাক স্বীকার 

করা যায়, তাহা! হইলে লবণরসও পরিশ্পাক হয় একথা স্বীকার করিতে 

হয়, কারণ শ্লেক্সাই বিদপ্ধপাঁক হইয়া! লবণবরূপে পরিণত হয় । কেহ 

কেহ বলেন যে, মধুর রস পরিপাক হইয়া মধুরই থাকে, এবং হম রস 

পরিপাক হইয়। অক্রই থাকে ॥। এইরূপ সকল রমই পরিপাকে অবিকৃত 
থ।কে, যেরূপ স্থালীগত ছুগ্ধ পাক হইল সপ্ুরই থাকে, এপুৎ শাপি 
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যব যুদগ প্রভৃতি ভূমিতে রোপিত হইলে উন্তরকালে তাহার স্বভাব 

বিকৃত হয় না। সেইরূপ রদদমুছের পরিপাক হইয়াও তাহাদের কোন 

বিকৃতি ঘটে না। কেহ কেহ বলেন মৃদু রস বলবান, রসের অন্ুগমন 

করে। এইটীও শ্হির দিদ্ধান্ত নহে। শান্ত্েও উক্ত মাছে যে ছুই প্রকার 
পাক যথা-_মধুর এবং কটু, এই উভয়ের মধ্যে মধুর পাঁক গুরু এবং 
কটুপাক লঘু । পৃরী, অপ, তেঙ্চ, বায়, ও আকাশ ইহার গুণানুসারে 

গুরু এবং লঘু এই উভয়ের মধ্যেই পরিগণিত । পৃর্থী এবং অপ২এই 

দুইটা ওরু এবং অবশিষ্ট কয়েকটা লঘু; অতএব ভ্ুই প্রকার পাকই 
শ্থিরসিদ্ধান্ত & ৫ ॥ 

দ্রব্যোর পরিপাক অবস্থায় যদি পৃথিবী ও জলের গুণ অধিক পরিমাণে 
থাকে, তাঁহ! হইলে তাহাকে মধুরপাক বলে এবং অগ্নি, বায়ু ও আকা- 

শের গুণ অধিক থাকিলে কটুপাক বলে। যাহারা, দ্রব্য, রস, বীর্ধ্য ও 
বিপাক, এই কলের মধ্যে এক একটীর প্রাধান্য স্বীকার করেন, তীহা- 
দের মত পৃথকৃরূপে পূর্বেই দেখাইয়াছি। কিন্তু পগিত ব্যক্তির! 

পুর্ব্বাক্ত দ্রব্য, রস, বীর্ধ্য, বিপাক এই চারিটীরই প্রাধান্য স্বীকার 
করেন, কারণ কখন কোন দ্রব্য সেবন দ্বারা কখন কোন বীর্ধ্য দ্বার ব! 

কখন কোন রস বা বিপাঁক দ্বারা দোষের শান্তি ব1 বৃদ্ধি হইয়। থাকে । 

বীর্য্যবিন। পাক নাই এবং রসবিনা বীর্য নাই ও দ্রেব্য বিনা রস নাই, 
অতএব দ্রব্যই সর্ববপ্রধান। দেহ এবং দেহী এই উভয়ে যেরূপ 
পরস্পরসাপেক্ষ, দ্রধ্য এবং রদ'এই উভয়েরও জন্ম সেইরূপ পরস্পর 

সাপেক্ষ । বীর্য বলিলে আট প্রকার গুণ (শীত, উষ্ণ রুক্ষপ্রভৃতি ) 

বুঝা যায়। সেই আট প্রকার গুণই আবার দদ্রন্যকে আশ্রয় করিয়।: 
থাকে । পূর্বেবোক্ত আট প্রকার গুণ নিগুণ.রসে কখনই থাকিতে পারে 
ন!। দ্রব্যতে দ্রব্য যেরূপ পরিপাক হয়, রস সেইরূপ পরিপাক হয় 
না 1 অতএব দ্রব্যই প্রধান এবং রস, বীর্য, বিপাক, ইহার! দ্রে'্যফে 

আশ্রয় করিয়া থাকে । ম্বভাবত প্রসিদ্ধ এবং শাস্ত্রে যে সকল ওঁষধ 

উক্ত হইয়াছে, বিচক্ষণ ব্যক্তির! তাহার 'কোন মীম।ংসা শা কোন 
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চিন্তা করিবেন না, 'অবিচারিত'ভাবে শান্ত্রানুগারে ব্যবহার করিবেন ॥ 

ওঁষধ সকল স্ব্াবতঃ গ্রপিদ্ধ এবং তাহাদের লক্ষণও প্রত্যক্ষ । বিদ্বান্ 
চিকিৎসক, মধের হেভু পরীক্ষ! করিবেন না, কারণ এরূপ সহত্র হেতু 
আছে যে, অন্বষ্ঠাদিগণ রিরেচন করাইতে পারে না, স্থৃতরাং বুদ্ধি- 
মান, চিকিৎসক, ওঁদধের হেতু অনুসন্ধান ন করিয়। কেবলমাত্র 

শাস্ত্র নুসারেই ওষধ প্রয়োগ করিবেন। 
ইতি চত্বারিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত । 

এক চত্বারিৎশৎ অধ্যায় ॥ 

পৃথিবী, জল, তেজ, বায়, কাশ, এই পঞ্চডুত স্ন্মিলিত হইয়াই 
দ্রব্য উৎপন্ন হয়। এই পঞ্চভুতের মধ্যে যে দ্রেব্যে যে ভূতের আধিক্য 
থাকে, পেই দ্রব্য সেই নামে অভিহিত হুইঘীকে যথা-_-এইগি পার্থিব, 
এইটী আপ্য, এইটী তৈজস, এইটা বাঁয়ব্য, এইটী আকাঁশীয় ইত্যাদি । 
এই সকলের মধ্যে মে সকল দ্রব্য স্থুলসারবিশিষ্ট এবং সাজ্জ্র, মন্দ, 

স্থির, খর, গুরু, কঠিন,ঙ্লীয। সম্ড কঃবিশিন্ট এবং ঈষত কষাঁয় রস ও 
প্রায়ই মধুররস, তাহাদিগকে পার্থিব ডরব্য বলে। পার্থিবন্ড্রব্য স্থৈধ্যকর, 
বলসংঘাতকর, বৃদ্ধিকর বিশেষতঃ স্বাভাবিক অধোভাগে গমন- 
শীল । যে সকল দ্রেব্য লীতল, আদ্রৎ জিদ্ধ, মন্দ, গুরু, সাঁরক, সাক্দর, 
সহ, পিচ্ছিল, অধিকতর রপবিশিষ্ট, অল্প কষায়, হজ, লবণ এনং প্রান 
মধুর রসস্বিশিষ্ট, তাহাদিগকে আপ্য বলে। জলীয়দ্রব্য ্মেই, হর্ধ, 
আরজে এবং সংষোগকর- ও ক্ষরণশীল ॥ ১ ॥. ৃ 

যে সকল দ্রব্য, উষ্ণ, তীক্ষ, সুক্ষ, রুক্ষ, খর, লঘুঃ বিশদ ও অধিক- 
তর রূপ ও গুণবিশিষ, অল্প লবণরল এবং কটুরসপ্রায়, শ্বভাবত 

ডি 
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উদ্ধগমনশীল, সেই সকলকে তৈজচ্রুন্য বলে। তৈজ্গমদ্রোয দহন, পচন, 
দারণ, তাপ ও প্রকাশকর এবং গ্রভা ও বর্ণকর | যে সকল দ্রব্য সুষম, 
রুক্ষ, খর, শিশির, লঘু, বিশ এবং অধিকতর স্পর্শগুগাবশিষ্ট, অল্প 
তিক্ত বিশেষতঃ কষায় রসযুক্ত, সেই সকন্দ্র'য বায়বীয়। বায়বীয় দ্রব্য 
নিশ্মল, লঘু এবং প্লাশিজনক এবং শোষক ও সঞ্চালক । 

যে সকল দ্রব্য মস্যণ, সুক্ষন, কোমল, কামোদ্দীপক, গোপনীয়, 
ইমদ্বযক্তরদ এবং শব্দবহুল, সেই সকল দ্রব্য আকাশীয়। আঁকাশীয় 
দ্রব্য ম্বছু, দেহব্যাপক, ছিদ্রযুক্ত এনং লঘু ॥ ২ ॥ 

এই দৃষ্টাস্তানুসারে জগতের সমস্ত পদার্থকেই উষধের মধ্যে গণনা 
করা যায়। যেহেতু যুক্তি ও প্রয়োজন অনুসারে, বীর্ধ্যবান, ও গুণশালী 
দেখিয়! প্রয়োগ করিলে সকল দ্রুব্যই কাধ্যকর হুয়। এ সকল দ্রব্য 
যে সময় প্রয়োগ করা যাঁয়, তাহাকে কাল বলে, যাহা! করা যায়, 
তাঁহাকে কর্ন বলে, যদ্ৰ।রা কর যায়, তাহাকে বীধ্য বলে, যে স্থানে 

কর। যায়, সেই স্থানকে অধিকরণ বলে, যে প্রকারে কর। যায় তাহাকে 

উপায় বলে, যাহ! নিষ্পন্থ হস তাহাকে ফল বলে ॥ ৩॥ 
 দ্রেব্যসমূহের মধ্যে পৃথিবী ও জলগুণবস্থল দ্রেব্যেই বিরেচন হয় 

বলিয়। জাঁনিবে, কারণ পৃথিবী ৪ জল গুরু এবং গুরুদ্রব্য অধোগমন- 
শখিল, হ্ুতরাং অধোগমনশীল এ্রব্য দ্বারা বিরেচন হওয়! সম্ভব বলিয় 
অনুমান কর! যায়! বমনদ্রেব্য শ.এবং দেগুণবহুল বলিয়া জানিবে। 
অগ্নি ও বায়, লঘু লঘ,ত্বপ্রযুক্তই এ সকল দ্রব্য উদ্ধদিকে উত্থিত হয়, 
এবং উর্ধদিকে উত্থিত হয় বলিন্নাই বমন দ্রেব্য  উর্ধাগুণভূয়িষ্ঠ বলিয়া 
উক্ত হইয়াছে । 

পুর্ব্বোক্ত বমন ও বিরেচন এই বিহার অধোগামিত। ও উর্দ- 
গামিত। এই উভয়গুণই অধিক পরিমাণে থাকে । এই প্রকার সংশমন 

দ্রব্যে আকাশগুণ অধিক থাকে এবং বায়র শোষকত্বগুণ থাকা প্রযুক্ত 
সংগ্রাহক স্ত্বব্যে অনিলগুপ অধিক, পর্রমাণে থাকে। দীপ্তিকর দ্রব্যে 
অগ্রিত1 অধিক পরিমাণে থাকে, লেখনদ্রেব্যে বায়, ও অনিল, এই 
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উভয় গুণু মধিক পরিমাণে থাকে, বৃতহণ দ্রব্যে পৃথিবী ও জলের গুণ 

অধিক পরিমাণে থাকে, এই প্রকারে ওষধের কার্য অনুমান দ্বার! স্থির 

করিবে ॥ ৪ ॥ 

পার্থিব, তৈজস ও জলীয় দ্রেব্যে বাঁয়র শান্তি হুয়। ভূমি, জল ও' 

বায়বীয় দ্রব্যে মতি শীপ্রই পিত্ত প্রশমিত হয়। আকাশ, তৈজন ও 

বায়বীয় দ্রেব্যে দেহীদিগের শ্লেগ্। প্রশমিত হয়। আকাশ ও বায়বীয় 
দ্রব্যে বায়রদ্ধি হয়। আগ্রেয় দ্রব্য দ্বারা পিন্তরৃদ্ধি হয়। পার্থিব ও 
জলীয় দ্রব্য দ্বার! শ্লেক্ব রৃ্ধি হয়| এই প্রকার প্রত্যেক দ্রব্যেই গুণের 

আধিক্য নিশ্চয় করা হইল । এই সকল বিশেষ করিয়া জাশিয়া একটা 
দ্ুব্যই হউক বাবু দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়াই হউক, দোমের 

শান্তির জন্য প্রয়োগ করিবে । 

দ্রে:বযর শীতল, স্িগ্ধঃ রুক্ষ, মুছু, তীক্ষ, পিচ্ছিল ও বিশদ গ্রভৃতি 

গুণকে বীর্ধ্য বলে। তীক্ষ ও উষ্ণনীর্ধ্য দ্রব্য অগ্নিগ্ণবহুল, শীতল 
ও পিচ্ছিলবীর্য্য দ্রব্য জলগুণন্হুল, পৃথিবী ও জলগুগবন্থল দ্রব্য স্সিগ্ধ- 

বার্, ম্বুবীধধ্য দ্রব্য জল ৪ আকাশগুণবছুল, ॥ ৪ ॥ 

রুক্ষবীর্ধ্য বায়,গুণবহুল। বিশদ বীর্য দ্রব্য পৃথিশী ও বায়গুণবহুল। 
গুরু ও লঘুপাকের বিয় পুর্বে উক্ত হইয়াছে । উষ্ণ ও স্সিগ্ধীর্ধ্য দ্রব্য 

বায়নাশক| শীত, মুন ও পিচ্ছিলবীর্ধ্য দ্রব্য পিতুবিনাশ করে । তীক্ষ, 
রুক্ষ ও বিশদবীর্ধ্য দ্রব্য শ্লেক্স। নষ্ট করে। গুরুপাকী দ্রব্য বায়, ও পিত্ত 
নন্ট করে, লঘ,পাকী দ্রব্য ্লে। নন্ট করে। ম্বহু, শীত ও উষ্ণ, স্পর্শ 

দ্বারা জান য/য় | পিচ্ছিল ও বিশদ উচয়কে দর্শন ও স্পর্শনদবারা জান। 
ধায়। স্নিগ্ধ ও রুক্ষ চক্ষু বারা জানা যায়। শীত ও উষ্ণ এবং সুখ ও 
দুঃখ স্মনভর দ্বার জান! যায়| উদরে গুরুপাক জন্মিলে মল ও মুত্রব দ্ধ 
দ্বার এবং শ্সেপ্স নিঃসরণ দ্বার। জানা, যাঁয়! সেইরূপ লঘ,পাক হইলে 

মল ও যুত্রবন্ধ হয় বলিয়। বার, প্রকুপিত হয় এবং এঁ প্রক্পিত বায়,- 
কর্তৃক মনুষ্য অতিশয় পীড়িত হইয়া খাকে। দ্রব্যের গুণ।নুমারে রদের 

গরভেদ হইয়া থাকে, যথা--পার্থিব দ্রব্য গুরু ও সধুররস, জলীয় জ্রব্য 
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নিগ্ধ ও মধুররস, ইতি পুর্ববোক্ত গণসমূছে যেরূপ দ্রেব্ের গুণ উক্ত 
হইয়াছে, শরীরেও সেইরূপগুণ প্রকাশ করে । দ্রেব্যগুণেই দেহের স্থিতি, 
ক্ষয় ও বৃদ্ধি হইয়া! থাকে ॥ ৬& 

ইতি একচত্বারিংশৎ অধ্যায় ঈমাপ্ত। 

ঘিচত্বারিংৎশৎ অধ্যায়। 

রসবিশেষবিজ্ঞানীয় অধ্যায় বল! যাইতেছে! 

আকাশ, বায়, অগ্নি, জল এবং ভূমি এই পঞ্চভৃতে শব্দ, স্পর্শ, 
রূপ, রস, গন্ধ, এই পাঁচটা গ৭ যথীক্রমে এক একটা উত্তর উত্তর 
বৃদ্ধি হইয়া! থাকে, যথা-_আাঁকাঁশের শব্দগুণ এবং বাঁয়,র শব্রও স্পর্শগুণ, 
অগ্নর শব্দ স্পর্শ ও রূপ এই তিনগুণ, জলের শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস, 

এই চতুর্ব্বধগুণ এবং ভূমির শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পঞ্চবিধ_ 
গুণ। অতএব রস জলীয়গুণসম্ভৃত পরস্পর সংসর্গ আন্ুকুল্যে এবং 
পরস্পর মিলিত হওয়া প্রযুক্ত সকল ভূতেই সকল ভূতের অংশ আছে, 
কিন্তু উৎকৃষ্টাপকৃষ্টভেদে গৃহীত হইয়া থকে । দেই জলীয় রসগুণ 
অন্যান্য ভূতের সহিত মিলিত হুইয়া বিদগ্ধরস হয় এরং বিদগ্ধরদ 

হইয়। ছয় প্রকারে বিভক্ত হয়। যখা-__মধুর, অল্ল, লবণ, কটুক 

তিক্ত ও কষায়। এই ছয় প্রকার রস আবার পরস্পর মিলিত হ্যা 
ত্রিষষ্ঠি প্রকারে বিভক্ত হয়। ভূমি ও জলগুণাধিক্যে নধূররদ জন্মে। 
ভূমি ও অগ্নিগুপবাস্থল্যে অশ্তররস জন্মে॥ জল-ও অগ্নি বাহুল্যে লবণরদ 
জন্মে । বায়, ও আকাশগুণ বাছুল্যে কট,রস জন্মে। বায়ু ও আকাশ- 
গুণ বাহুল্যে তিক্তরস জদ্মে। পৃথিবী ও বাঁয়গুপ, বাছল্যে কষায় রদ 
জন্মে। মধুর, তিক্ত, কষায়,। এই তিন রসে পিত নউহয়। কটু, 
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তিক্ত, কমায় এই ঠিনরসে শ্লেক্স! নষ্ট হয়। বায়, স্বয়ংই প্রমিদ্ধ। ইহার 
কোন শরূপ নাই। পিন্ত আগ্নের় ও শ্লেয়। সৌম্য । এই সকল রস 

স্বযো'ন ব স্বকারণ বদ্ধনকর এবং অন্য যেনি ব। কারণপ্রশমক। কোন 
কোন পণ্ডিতেরা বলেন যে,জগৎ শশ্মিসোমীয়্বপ্রযুক্ত রস হই প্রকীর। 

তন্মধ্যে মধুর, তিক্ত, কষায় এই তিনটা সৌম্যরস। কটু, অস্ত্র, লবণ, 
এই তিনগী আগ্নেয় রল। মধুর, অক্র, লবণ এই তিনটী জিপ্ধ ও গুরু 
এবং কটু, তিক্ত ও কষায় এই তিন্টা রুক্ষ ও লঘু । পৌম্য-শীতল ও 
আগ্নেয়উষ্ ॥ ১ ॥ 

শীততা, রুক্ষতা, লঘুত1, বিশদত। এবং বিষন্ততা, এই সকল বায়ু- 
গুণের লক্ষণ। কষাঁয়রস ইহার সমান যোনি । কষাঁয়রসের শৈত্য 
হইতে শৈতা, রুক্ষতা হইতে রুক্ষতা, লঘ্ভৃতা হইতে লঘুতা, বিশদতা 
হইতে বিশদত। এবং বিষ্টন্তত। হইতে বিন্টস্ততা প্রভৃতি বৃদ্ধি হইয়! 
থাকে । | 

উষ্ণতা, তীক্ষত।, রুক্ষতা, লঘুতা এবং বিশদত। প্রতৃতি গুযুক্ত 
বায়ু। ইহার সমান যোনি কটুরস, কটুরসের উষ্ণতা হইতে উষ্ণতা, 
তীক্ষতা হুইতে তীক্ষতা, রুক্ষতা হইতে রুক্ষতা, লঘুতা হইতে লঘুতা 
এবং বিশদত। হইতে বিশদতা! বৃদ্ধি হইয়া থাকে । 

মধুরতা নিগ্কতা, গুরুতা, শীততা, পিচ্ছিলতা, এই সকল শ্লেক্ার- 

গুণ, ইহার সমান যোনি মধুররস, মধুরসের মপুরতা হইতে মাধুর্য, 
স্নিগ্ধত। হইতে ন্লিগ্কতা, গুরুত। হইতে গুরুত্ব, শীততা হইতে শৈত্য, 

পিচ্ছিলতা হইতে পৈচ্ছিল্যবৃদ্ধি হয়। ইহার বিপরীতযোনি কটুরস। 
কটুরস শ্লেম্সা নষ্ট করে বলিয়াই ইহাকে মধুর রসের বিপরীতযোনি 
বলে 

কট্রসপ্রযুক্ত মধুরতাঁকে এবং রুক্ষতাপ্রযুক্ত ক্লেহকে, লঘুত্ব- 
প্রযুক্ত গুরুত্বকে, উষ্তত্ব প্রযুক্ত শীতলতাকে, বিশদতা প্রযুক্ত পিচ্ছি- 

লতাকে অভিভব করিয়া! থাকে । এই সকল নিদর্শন মাত্র বল! হইল ॥২॥ 
+ ইহারপর রললক্ষণ বলিতেছি। যে রসে সন্তোষ, আহ্লাদ এবং 
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তৃশ্ডি জন্মায় ও জীবনীশক্তি অদান করে এবং মুখলেপ ও শ্লেক্সাকে 

বৃদ্ধি করে, তাঁহাকে মধুররস বলে। যে রস দস্তহর্ষ ও মুখআ্রাব 

জন্মায় এবং যে রদ আহার করিতে একান্ত শ্রদ্ধা জন্মে, তাহ।কে 

অন্ররল বলে। যে রসে ভোজনীয় দ্রব্যে রুচি জন্মায় এবং কফ 

প্রসেক ও স্বদুত্ব জন্মীয়, তাহাকে লবণরস বলে। ষে রসে জিহ্বার 

অগ্রভাগ জ্বালা করে, এবং শরীরের উদ্বেগ জন্মায় ও মাথা কট. 
কট করে, নাপাআ্রাব জন্মায় তাহাকে কটুরস বলে। যে রসে গলে 

চোঁধ, মুখে বিশদতা জন্মায় এবং আহারীয় দ্রব্যে রুচি ও হর্ধ জন্মায়; 
তাহাকে তিক্তরস বলে, যে রসে মুখশোষ জন্মায় ও জিহ্বাকে স্তম্ভিত 

এবং কণ্টদেশ বদ্ধ করে ও বক্ষ/স্থল আকৃষ্টের ন্যায় বোধ ও পীড়। 
জন্মায়, তাহাকে কষায়রস বলে ॥ ৩॥ 

প্রতি রসের গুণ বলিতেছি । মধুররস, রস, রক্ত, মাংস, মেদ, 

আর্থ, মজ্জা, ওজ, শুক্র ও স্তন্যবৃদ্ধিকরে। এবং চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি, 
কেশের কৃষ্ণতা, বর্ণের উজ্জ্বলত। এবং বল প্রভৃতির বৃদ্ধি করে । ব্রণের 

সন্ধান ( মিলন) করে । এবং রক্ত ও রম পরিক্ষার করে । বালক, বৃদ্ধ, 

ক্ষত এবং ক্ষীণ রোশীর পক্ষে বিশেষ হিতকর । ভ্রমর ও পী।পলিকার 

প্রিয় ; তৃষ্ণা, মৃচ্ছ? ও দাহ প্রশমিত করে। ষড়িক্ড্রিয়ের প্রসন্নকর এবং 
ক্রিমি ও কফকর | মধুররন, এই প্রকার গুণবিশিষ্ট হইলেও একমাত্র 
মধুররস অধিকপরিমাণে সেৰন করিলে কাস, শ্বাস, অলক, বমি, 

মুখের মধুরতা, স্বরভঙ্গ, কমি, গলগণুপ্রভূতি রোঁগ জন্মায় এবং অর্ববচদ, 

শ্লীপদ ( গোদ ) বস্তিদেশ ও মলদ্বার লেপালেপা বোধ এবং চক্ষুত্রাব 
প্রভৃতি জন্ম।য় ॥ ৭) ] 

অস্নরস জীর্ণকর, পরিপাঁককর, বায়ুর প্রশমকর ও অনুলোম কর, 
কোঁষ্ঠবিদাহকর, বাস্ধিক্ধ শ্রীতকর, ক্রেদকর, প্রায়ই মনঃশ্রিয়কর | 
অশ্রসের এই নকল, গুণ থাকিলেও কেবলমাত্র এই রদ অধিক পরি- 

মাণে মেবন করিলে, দস্তহর্ষ, নয়নসন্মীলন ও রোমহর্ধ ( রোমাঞ্চ ), 
শ্লেম্বার তরলতা ও শরীরের শিথিলত1 গ্রতৃতি জন্মায় এবং ক্ষতস্থান, 
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আঘাত প্রাপ্ত স্থান, দগ্ধ স্থান, ভগ্রস্থান, শৌথরোগ. পতিতস্থাঁন, বিসর্প 
রোগ, ছিন্ন ভিন্ন বিদ্ধ বা পৃঠস্থান প্রতৃতি পাকিয়া উঠে এবং আগরেয় 
স্বভাবহেতু কণ্ঠ বক্ষস্থল ও হৃদয়ে দাহ জন্মায় ॥ ৫ 

লবণরম _সংশোধক, পাঁচক, বিশ্লোষজনক, ক্লেদকর, শৈথিল্যকর, 
উষ্ণরসপমুহের বিরোধী, মার্গবিশোধক, শরীরের কোমলতা জনক, লবণ 
রস এই সকল গুণসম্পন্্ন হইলেও একমাত্র লবণ রস অপরিমিত সেবন 
করিলে গাত্রকণ্ড কোঠ (বোঁলতায় কামড়াঁনের ন্যাঁয় ক্ষণধংশী) 
শেখ, বিবর্ণতা, ধ্বজভস, ইন্ড্রিয়ের তাপ, মুখে ও চক্ষুতে ব্রণ এবং 
রক্তপিস্ত, বাঁতরক্ত এবং অক্পউদগার প্রভৃতি রোগ জন্মায় ॥ ৬ ॥ 

কটুরস, অগ্নিদীপ্তিকর, পাচক, মুখরোচক, শোধক, এবং স্থৌল্য, 
আলস্য, কফ, ক্রিমি, বিষ, কুষ্ঠ, কণ্ড, প্রভৃতি প্রশমক, সন্ধিস্থানের 
'শিথিলকর, শরীরের অবসন্ত্কর, স্তন্য, শুক্র ও মেদধাতৃ নাশক । কটুরম 

এই সকল গুণশালী হইলেও একমাত্র এই রস অতিরিক্ত সেবন করিলে 
ভ্রান্তি, মন্তত! এবং গলদেশ, তালু ও ওষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে শোঁথ জন্মায় । 
ও শরীরে সন্তাপ, বলেরহীনতা, কম্প, সুচীবিদ্ধব বেদনা, ভেদ 
প্রভৃতি উত্পপাঁদন করে এবং হস্তে, পাদঘয়ে পার্খে ও পৃষ্ঠদেশে বাত 

জন্য বেদনা জন্মীয় ॥৭ ॥ 

তিক্তরস ছেদনকর, মুখরোচক, অগ্নিদীপ্তিকর, সংশোধনকর । 

কণু, কোঠ, তৃষ্ণা, মুচ্ছ? ও স্তর প্রত্থৃতির শান্তিকর, স্তন্য শোধনকর, 
বিষ্ঠা, ঘুত্র, ক্লেদ, মেদধাতু, বসা, পু'য় প্রভৃতির শোঁষণকর। তিক্তরস 
এই সকল গুণযু'ক্ত হইয়াও অপরিমিত সেবিত হইলে, গা্রস্তস্ত, মন্যা- 
স্তস্ত, আক্ষেপক, অর্দিত, শিরঃশূল, ভ্রান্তি, সূচীবিদ্ধ বেদনা, ভেদ, 
মুখের বিরসতা প্রভৃতি জন্মায় ॥ ৮ ॥ 

কঘায় রস, মল মুত্রাদি বদ্ধকারক, ব্রণপুরক, স্তদ্ধকারক, শোঁধক, 

লেখনকর, শোষক, গীড়াঁক।রক ও ক্লেদশোষক | কথায় রস এরূপ গুণ- 
যুক্ত হইলেও একঝাত্র এই রস অধিক পরিমাণে সেবন করিলে, 
হদয়ের পীড়া, মুখশৌধ, উদরস্ফীততা, বাকৃরোধ, মন্যাস্তম্ত, গাত্র- 
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স্বরণ, কর্ণে চুন্ চুমু শব্দ, আকুঞ্চন ও.আক্ষেপ প্রভৃতি রোগ জন্মাইয়া 
থাকে, ॥ ৯ ॥ 

ইহার পর প্রত্যেক রসযুক্ত দ্রব্য পৃথক্ করিয়া বলিতেছি। কাঁকো- 

ল্যাদিগণ দুগ্ধ, গ্বৃত, বসা, মজ্ড্া, শালিধান্য, ষাটিয়া ধান্য, যব, গোধুম, 
মাষকলাই, পাণিফল, কেশুর, সসা, গোমুখ, কর্কটী, অলাবু তরমুজ, 
কতকফল, গিলো1ট্য, (জন্দীর বিশেষ ) পিয়াজ, পদ্মবীজ, গান্তারীফল, 
দ্াক্ষা, খর্জ,র, ক্ষীরাই, তাল, নারিকেল, ইক্ষুবিকার ( গুড় প্রভৃতি ) 
পীতবেড়েলী, শ্বেতবেড়েলা, আলকুশী, ভূমিকুক্মাণ্ড, পয়স্যা, গোক্ষুর, 

মুর্বালতা, মৌরি এবং-কুন্মাগড প্রভৃতি সংক্ষেপতঃ মধুরবর্গ ॥ ১০ ॥ 
দাড়িম, আমলকী, জন্বীর, আত্্াতক, (আমড়1) কপিথ, পাণি 

আমৃল,বড়কুল, তিস্তিডী, কোশাত্র, কামরঙ্গ, পারাবত (তিন্দুক), বেত্র- 
ফল, মাদার, অন্লবেতস, জন্বীর ( গোড়াঁনেবু। দধি, ঘোল, স্থরা, সাধারণ 

অন্ররঘ, কান্ী, তৃষোৌদক এবং ধান্যান্্ প্রভৃতি সংক্ষেপত অস্্রবর্গ ॥ ১১ ॥ 
সৈন্ধব, পৌবর্চল, বিট, পাক্য, সান্বরী, সামুদ্র, পক্তি.ম, যবক্ষার, 

স্থবর্চিকা, (সাঁজিমাটী। প্রভৃতি সংক্ষেপত লবণবর্গ । 
পিপ্লল্যাদিগণ, স্থরলাদিগণ, শিগ্র,, মনুশিপ্র, 'মুলক, রশুন, সুমুখ,(শ্বে ত- 

তুলসী), মৌরী, কুড়, দেবদারু, রেণুক, অবল্গুজ, ( সোঁমরাজীফল, ) 
মুখা, কী চড়া, মুষাকানী, গুগগুল, সোনাপাতা, পীলপ্রভূতি সংক্ষেপত 

কটুকবর্গ ॥ ১২ ॥ 
 আরগৃধাদিগণ, গুড়,চ্যাদিগণ, মঞজিষ্ঠা, বেত্রকরীর, (বেতেরকুড়ী) 

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ই্দ্যব, বরুণবৃক্ষ, গোক্ষুর, সপ্তপর্ণ, বৃহতী, 

কণ্টিকারী, চোরহুলী, মুষিকপর্ণী, তেউড়ী; ঘোষাফল, কারবেল্প, 
(করেলা) বার্তাকু, করীর, করবীর কাকরোল, মালতী, শঙ্বহুলী, 
য় বলা, অশোক, কটুকী, হত ব্রাহ্মী, পুনর্নবা, বাশ্চকালী, 

ন্যখ্রোধাদিগণ, অন্ষ্ঠাদিগণ, প্রিয় দিগণ, রোগ্রাদিগণ, ত্রিফলা, 
জন্বু, আত্ম, বকুল, তিন্দুক, কতকশাক, পাষাণভেদী, বনষ্পন্তি (পুষ্প- 
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হীনবৃক্ষের ফল) ধুনা, কুরুবক, কাঞ্চনরৃক্ষ, জীবন্তী, চিল্লী, পালক, 
স্রবুনিশাক এবং উড়িধান্য ও মুদগ প্রভৃতি সম্থেপতঃ কষায়বর্গ। এই 
সকল রস পরস্পর মিলিত হইয়া ব্রিষষ্ঠি প্রকার রস উৎপন্ন হয় । যথা __ 

দুইরসের পরম্পর সংযোঁগে পঞ্চদশ প্রকার, তিন রসের পরস্পর 

মিলনে বিংশতি প্রকার, চারিরসের মিলনে পঞ্চদশ প্রকার, পাচ রস 

পরম্পর মিলিত হইয়! ছয় প্রকার রশ এবং সকল রমই প্রত্যেকে 
ছর প্রকার । এই সকল সংযুক্ত রসের প্রয়োজন অনাত্র বিশেষ করিয়া! 
বলিব। এই ষড়বিধরপকে যদি কেহ নিয়ত সেবা করে, তাহা হইলে 
ঘড় বিধরসই তাহার বশীভূত হয়, ষে প্রকার প্রকুপিত দোষ বল- 
বানের বশীভূত হইয়! থাকে 1 ১৪ ॥ 

ইতি দ্দিচত্থারিংশদধায়। 

ত্রিচত্বারিৎ্শদধ্যায় 

পেশ ৩২7 চপ 

অনন্তর আমর| বমন দ্রব্যবিকল্পবিজ্ঞানীয় অধ্যায় 

ব্যাখ্যা করিতেছি। 

বমনকারক দ্রব্যের মধ্যে ময়নাফলই সর্ব্বোগ্ুুষ্ট । এক প্রস্থতি 

(২পল)পরিমাণ মদনপুষ্প আতপে শুক্ষ করিয়া উর্ণ করিবে, পরে এ চূর্ণ 
অপামার্ম, অর্ক, নিল, ইহা র মধ্যে যে কোন একটীর ক্বাে আলোড়িত 

করিয়া মধু ও সৈন্দবলবণের সহিত পরিমাণানুৰপ পান করাইবে | 

কীচা ময়নাফল পূর্বের ন্যায় চূর্ণ করিয়া বকুল কিংবা পটোলমূলের 

রাখের সহিত উত্তমরূপ মিশাইবে, পরে মণ ও সৈন্দবলবণের সহিত 
উত্তমরূপ মিশ্রিত কুরিয়া গরম করিবে এবং ঈষদগরম থাকিতেই 

রোগীকে পাঁন করাইয়। বমন করাইবে। কিন্বা পূর্বোক্ত চূর্ণ তিল, 
২৭ 
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তগু,ল, অথবা যবমণ্ডের সহিত পাঁক করিয়া! বমনার্থ প্রয়োগ করিবে । 
ঈষৎ হরিও বাঁ পাগু,বর্ণ ময়নাফল কুশদারা শক্তরূপে বন্ধন করিয়। 
গোময় দ্বারা এ ফলটী লেপন করিবে, পরে যব, তৃষ, মুদ্গ, মাষকলাই, 
কিম্বা রাশীকৃত শালিধান্যের মধ্যে এ ফলটী অষ্টরাত্রি রাখিবে। পরে 
এ ময়নাফলের শস্ত গ্রহণ করিবে এবং এ শশ্ত আতপে শুদ্ধ কারয়! 
দরধি, মূ ও মাংসের সহিত মর্দন করিয়া পুনর্ধবার শুক্ষ করিবে! 
অন্তর পরিষ্কার পাত্রে উহ রাখিয়। কোঁবিদারাদি জব্যের মধ্যে থে 

€কোন দ্রব্যের কাথের সহিত অথবা যষ্তিমধুর কাখের সহিত আলো- 
ডিত করির়। একরাত্রি রাখিয়া দিবে, পরে প্রাতঃকালে রোগীকে 

পূর্ববযুখে বা উত্তরমুখে বসাইয়া বোদোক্ত আশীর্বাদ মন্ত্র পাঠ পূর্বক 

এ ওষধ, মধু ও সৈন্ধবলবণের সহিত সেবন করাইবে। মন্ত্র যথা_ 
ব্রঙ্গ।, দক্ষ, অশ্বিনীঘয়, রুদ্র, ইন্দ্র, পুথিবী, চন্দ্র, সুখ্য, অগ্নি এবং বায়ু- 
গণ, খধিগণ, ওষধিগণ এবহ ভূতগণ তোমাকে রক্ষা করুন । 

রলায়ন যেমন খধিদিগের পক্ষে, অম্বত ঘেমন দেবগণের পক্ষে, 

এবং স্ধা বেমন শ্রেষ্ঠ নাগগণের পক্ষে, এই ওষধও তোমার পক্ষে 
সেইরূপ হউক ॥ ১ ॥ 

বিশেষতঃ গ্লেম্সা্বরে প্রতিশ্যায়ে বা আন্তর্বিদ্ধিরোগে দোষের 
গ্রবৃভি না হইলে, পিপ্ললী, বচ এবং শ্বেতসর্প এই কয়েকটী দ্রব্য 
একত্রে পেশ করিয়া লবণের সহিত গরম জলে মিশ্রিত করিয়া, 

সম্যক বমনের লক্ষণ না দেখা পর্য্যন্ত রোগীকে এজল পুনঃ পুনঃ পান 
করাইবে। অথবা মদনফলের মজ্জাচুর্ণ, মদনফল ক্কাথ দ্বারা ভাবনা 
দিবে, অনন্তর ইহা এই কাথের সহিত রোগীকে সেবন করাইবে । 
কিম্ব। মদনফলের মজ্জ! ছুগ্গের সহিত পিদ্ধ করিবে পরে এ সিদ্ধ ছুগ্ধের 

উপর যে সর পড়িবে, তাহা মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া [রোগীকে বম- 
নার্থ প্রয়োগ করিবে । অথবা মদনফলের মজ্জা ছু্ধের সহিত সিদ্ধ 
করিয়া এ দুগ্ধ রোগীকে পান করাইবে। অধোগ রক্তপিত ও হৃজোগে 
মদনফলের মন্দা দুদ্দের সহিত দিদ্ধ করিয়। যবাগু মিশ্রিত করিবে, 
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পরে এ যবাগু রোগীকে পান করাইবে | কফপ্রসেক, ছর্দি, 
নুচ্ছ1, তমকশ্বাস গ্রাভৃতি রোগে মদনফলের মজ্জী ছুগ্জের সহিত সিদ্ধ 
করিয়। এ দুগ্ধ দ্বারা দধি প্রস্তুত করিবে । রোগীকে এ দধি কিংব। 
দির ন্সেহভাগ মেবন করাইবে। পিন্ত, ককস্থাঁন প্রাপ্ত হইলে ভল্লাঁ- 
তকের ন্নেছের নায় মদনফলের মজ্ঘান্নেহ বাহির করিয়। ফাণিত 

(ফেনাইয়1) করত রোগীকে লেহন করিতে দ্রিৰে অথবা মদনফলের 
মজ্জা আতপে শুক্ষ করিয়! চুর্ণ করতঃ জীবন্তীর কাধের সহিত মিশ্রিত 
করিয়া রোগীকে পাঁন করাইবে। মদনফলের মজ্জার ক্বাথ পিপ্লল্যা- 
দির চুর্ণের সহিত কিংবা উক্ত ফলের মজ্জাচুর্ণ নিম্ব, অথব। শ্বেত 
আকন্দের কাঁথের সহিত সেবন করাঁইবে, ইহাতে শ্লেক্সজনিত ব্যাধি 
প্রশমিত হয়। কিংবা! ময়নাফলের মজ্জাচুর্ণের সহিত যষ্টিমপূ, গান্তারী, 
দ্রাক্ষা, এই কয়েকটী দ্রব্য একত্র করিয়া! রোগীকে মেবন করাইবে ॥ 
মদনফলের বিধাঁন বল! হইল ॥ ২1 

দেবতাড়বৃক্ষের পুষ্পচুর্ণ পূর্ব্বের ন্যায় ছুগ্ধের সহিত পাঁক 
করিবে, এ ছুগ্ধের দ্বার! পুনর্ববার যবের মণ্ড প্রস্তুত করিয়া রাখিবে, 
পরে এঁ যবের মশ্ডের উপরে যে সন্তানিকা (সর) পড়ে, সেই 
সন্তভতানিকা রোঁগীরে সেবন করাইবে । অপর ক্ষীরজাত দধির স্সেহ- 
ভাগ প্রয়োগ করিবে । হরিত পাঁুররোগীকে কেবলমাত্র পূর্ব্বোক্ত 
ক্সীরজাত দধি সেবন করাইবে। কফ, অরুচি, কাপ, শ্বাস, পাণু,, যক্ষা 
প্রভৃতি রোগে দেবতাড় পৃষ্পের ককাখের সহিত স্থর! ঘেবন করাঁইবে 

কুটজফল এবং কোশাতকীর দ্বারা ও মদনফলের বিধির ন্যায় বমনকরান 
যায়। তিক্ত অলাবুর পুষ্পচুর্ণ পূর্ব্বের ন্যায় ছুগ্ধের সহিত পাক করিয়! 
সেবন করিলে কাস, শ্বাস, ছর্দি এবং অন্যানা কফরোগ প্রশমিত হয়। 
মদনফলের মজ্জার যোগ যেরূপ বল! হইয়াছে, ধামার্গবের (আপাঁঙ্গের) 
যোগও এ রূপ প্রণালীতে বমনকাধ্্যে ব্যবহার করাঁইবে। গর, গুল্ম, 
উদরী, কাস, শ্বাস এবং শ্লেক্সজনিত অন্যান্য রোগে এই যোগ বিশেষ 

উপকারী । বায়ু কফস্থান প্রাপ্ত হইলে কোশাতকী ও পিপ্নলীচুর্ণ একত্রে 
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মিশিত করিয়া বমনক।রক দ্রেব্যের সঙ্গে বারম্বার পাশ করাইবে এবং 
উৎপলাদিচুর্ণের গন্ধ আ্রাণ লইতে দিয়। বমন করাইবে | দোষসমূহ বৃদ্ধি 
হইলে আক পধ্যন্ত পান করাইবে। বমন, বিরেচন এবং শিরো- 
বিরেচন ছব্যই সর্বাপেক্ষা গ্রধান | 

বমন দ্রেব্যের যোগ এই প্রকার বল! হইল? কিন্ত বা কাল এবং 

রোগীর শক্তি প্রভৃতি বিবেচনা করিয়। বুদ্ধিমান চিকিৎসক এই সকল 
গ্রয়োগ করিবেন । বমনকাঁরক দ্রব্যসশূৃহ, কথায়, স্বরল, কল প্রভৃতি 

ঘারা পেয় ব। লেন্থ প্রস্তুত করিয়া রোগীকে পান করাইয়। বমন করা- 

ইবে ॥৩॥৪॥ ৫ ॥ 
ইতি ভ্রিচত্বারিংখদধ্যায় | 

চতুশ্চত্বারিৎশদধ্যার 

মুলবিরেচনের মধ্যে ববক্তবর্ণ তেউডিরযূল শ্রেষ্ঠ,ত্বথিরেচনের মধ্যে 
বিল্বের ( বেলের ) ত্বকৃ শ্রেষ্ঠ, ফলবিরেচনের মধ্যে হরীতকী প্রধান- 
তম। টতৈলবিরেচনের মধ্যে এরেগুতৈল শ্রেষ্ঠ, ক্ষীর বিরেচনের 
মধ্যে সিজের ক্ষীর শ্রেষ্ঠতম । এই সকল বিরেচন দ্রব্য রোগ- 
বিশেষে যথাক্রমে বলিব । বাঁতরোগে, তেউড়িরমুলচুর্ণ, সৈন্মবলবণ ও 

শুষ্ঠীর চুর্ণ একত্রে মিশ্রিত করিয়া অধিক পরিমাণে অশ্রসের সহিত 
রোগাকে পান করাইবে। পিভজনিতবোগে এ তেউডির মূল চূর্ণ 
ও শর্করা প্রভৃতি এবং কাকোলী ক্ষীরকাঁকোলীর ক্কাখের সহিত পান 
করাইবে, অথব। উক্ত তেউড়ির মূলচুর্ণ দুপ্ধের সহিত সেবন করাইবে । 
কফজনিত রোগে পূর্বেবাক্ত তেউড়িরমূলচুর্ণ, ওড়,চী, নিশ্ব, ভ্রিফল। 



8৪ অঃ সুত্রস্থান। ২১৩ 

এবং ত্রিকটু ও গেগৃত্রের মহিত পান করাইবে। কিন্বা এই তেউড়ি- 

চুর্ণ ই গোক্ষুর ও ত্রিকটুর সহিত পুরাত্তন গুড়মিশ্রিত করিরা! লেহন 
করিতে দিবে । তেউড়ির মূলের রস এক প্রস্থ (ছুই সের) এবং তেউ- 

ডিরমূলের কন্ক এক কুড়ব (৩২ তোলা) পৈন্ধৰ ও শুধ্টা এককর্ণ 
(২ তোলা ) একত্রে পাক করিবে, পরে যখন কক্ষের ন্যায় হইবেক, 
তখন রোগীকে এ কল্ক ফেবন করাইবে। অথবা এ কল্ক এবং 
শুণ্ঠী প্রত্যেকে মমান ভাগ লইয়া সৈল্গৰ ও গোঘৃত্রের সহিত পান 

করাইবে। 
তেউড়ি, শু%ী ও হুরাতকী প্রত্যেক সমানভাগ এবং স্থপন্ধ পুগফল 

(ম্থপারি) অদ্ধভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্রে মিআিত করির। বিড়ঙ্গ- 

বীজ, মরী5. দেবদাঁঞ, সৈল্গবলবণ ও গোমূত্র প্রভৃতির সহিত পান 
করিবে । বিরেচন দ্রব্য সমূহ ( তেউড়িপ্রভৃতি ) চুর্ণ করত, এ সকলু 

দ্রেব্যের রল দ্বার এ চুর্ণকে আর হুওরা পধ্যন্ত ভাবন্। দিবে, পরে 

ন্িপ্ধ হওয়া পধ্যন্ত বত বার মর্দন করিবে এবং স্বৃত ছারা গুড়িক। 
প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে । গুড় পাককালে পুর্ক্বোক্ত তেউড়িচ্্ণ 

মিশ্রিত করিয়া! পাক করিবে, পাকশেম হইলে ব্রিজাত ( এলাইচ, 

দারুচিনি গ্রভুতি শ্ুগন্ধদ্রব্য ) প্রন্গেপ দিবে এবং যোগানুরূপ গুড়িক! 

প্রস্তুত করিয় প্রয়োগ করিবে ॥। একভাগ বিরেচন দ্রব্যের ( তেউড়ি 

প্রভৃতি ) চুর্ণকে চারভাঁগ এঁ বিরেচন দ্রব্যের ক্কাথ দ্বারা সিদ্ধ করিবে, 
পরে দ্ৃত দ্বারা মর্দন করিয়া - পুর্পেদাক্ত কাথ দার! দ্রব করিবে এবং এ 
রূপ দ্রবভাবসন্ত্বেই এলাচি, দারুচিনি, তেজপত্র প্রভৃতির চূর্ণ প্রক্ষেপ 

দিয়া কিঞ্চিৎকাল পাঁক করিবে, পরে যত্রপুর্ব্বক শীতল করির। মোদক 
প্রস্তত করিয়া রোগাকে ভক্ষণ করিতে দিবে । পুর্বেবাক্ত বিরেচন 
দ্রবে/র রসের দ্বার! মুদ্গ কিংব। মসুর এভতিকে ভাবন] দিবে, পরে 

দৈন্ধবলবণ ও স্বতের সহিত একজে যুষ পাক করিবে এবং পাঁক শেষ 
হইলে রোগীকে এ যুম পান করধইবে। এইরূপ প্রণাঁলীতে বমন- 
কারক ওষধও প্রস্তত হইতে পাঁরে। 



২১৪ সৃএ্তসিংহিতা। ৪৪ আহ 

ইক্ষুকে ভ্রইভাগ করিয়া তেউড়ির কল্ক লেপন করত রজ্জু দ্বার! 
বন্ধন করিয়া পুট পাকপ্রণালীতে পাক করিবে, পরে এ ইক্ষু, পিত্ত. 
পীড়িত ব্যক্তিকে ভক্ষণ করিতে দিবে | 

শর্করা, বনযমানী, দারচিনী, ক্ষীরিকা, ভূমিকুক্মাগু, ভ্রিবত, এই 
সকল দব্য সমানভাগে গ্রহণ করিয়। পঘৃত এবং মধু দ্বারা লেহনযোগ্য 

প্রস্তত করিয়া সেবন করাঁইবে, ইহাতে তৃষ্ণা, দাহ ও জ্বর প্রস্ৃতির 
শান্তি হয়। . 

তৈউড়িচুর্ণ, চিনি, মধু, এই তিন দ্রব্যকে, তেউড়িচূর্ণের চারিভাঁগের 
একভাগ দারুচিনি, তেজপত্র ও মরিচ প্রভৃতির সহিত একত্রে মর্দন 

করিয়া কোমল প্রকৃতি ব্যক্তিদিগকে বিরেচনার্থ সেবন করাইবে, ষে 
হেতু এই বিরেচন কোমলপ্রকৃতি ব্যক্তিদিগের পক্ষে শ্রেষ্ঠতম। 
একপল (৮ তোলা ) চিনি ও মধুর সহিত অর্ধকুড়ব (১৬ তোলা) 

তেউড়িচুর্ণ শ্মিশ্রিত করিয়া অবলেহ প্রস্তুত করিবে । এই অবলেহটী 
পিন্তপ্প বিরেচন ৷ তেউড়ি, শ/ামালতা, যবক্ষার, শুশী, পিপ্ললী ও মধু 

এই সমস্ত জরব্য সকল প্রকার শ্লেক্সরোগীর পক্ষে শ্রেষ্ঠ বিরেচক। 
স্থপক বীজযুক্ত হরীতকী, গাস্তারী, আমলকী, দাঁড়িম, বদর এই 

সকলের রস এরগুতৈলে ভর্জিত করিয়। অন্যান্য অর্নকল (ছো'লঙ্গ লেবু 
প্রভৃতি ) প্রক্ষেপ দ্রিবে, ঘে সময় উহ ঘনীতূত হইবেক, সেই সময় 
দারুচিনি, এলাইচ, তেজপজ্্র, তেউড়ি ও মধু মিশ্রিত করিয়া অবলেহ 
প্রস্তত করিবে, এই অবলেহ গ্রেক্সপ্রকতি স্থৃকুমার ব্যক্তির পক্ষে 
শ্রেষ্ঠ বিরেচন। নীলীফল, তেউড়ি, চিনী, মিশ্র, এই চারিটীর সমান 
দারুচিনি ও এলাইচ, একত্রে মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া অয রসের 
সহিত ঘেবন করিলে সন্নিপাত নষ্ট হয়। তেউড়ি, বৃদ্ধদারক, চিনি, 
পিগ্ললী, ভ্রিফল! (আমলকী, হরীতকী, বছেড়) এই কয়েকটী দ্রব্য মধুর 
সহিত মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে, এই মোদক ভক্ষণ 

করিলে সন্নিপাত, উ্ধগত রক্তপিত ও জ্বর প্রভৃতি রোগপ্রশমিত হয়। 

তিন ভাগ তেউড়ি, তিন ভাগ ্রিফল এবং যবক্ষার, পিগ্ললী, বিডুঙ্গ, 



৪৫ অঃ ৃ সুত্রস্থান। ২১৫ 

একত্রে এই তিনগী তিন্ ভাগ,এই কয়েকটা চু করিয়া মধু ও স্বৃত দ্বার! 
অবলেহ প্রস্তুত করিবে, এই অবলেহ গুড়ের সহিত মেবন করিবে। 
ইহাতে ককবাতজন্য গুল্ম, “্ীহা, উদরী, হলীমক এবং অন্যান্য 
ব্যানিও প্রশমিত হয়। এই বিরেচনে কোনরূপ উপদ্রব জন্মে না। 
রদ্ধদারক, তেউড়ি, নীলিকল, কটন, সুথা, দুরালভা, চই, ইন্দ্রবীজ, 
ত্রিফল! (মাঁমলকী. হরীতকী, বহে ) এই সকল একত্রে চূর্ণ করিয়া 
স্বত, মাংসরস, বা জলের সহিত মিশ্রিত করত পান করিবে, এই 
বিরেচন রুক্ষ ব্যক্তির পক্ষেও প্রশস্ত | বিরেচন দ্রব্যের ক্বাঁথ তিনভাগ 
ও চিনি দুইভাগ একত্রে মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে, উত্তমরূপ পাঁক 
হইলে, শীতল করিয়া পররক্ষত কলসীতে হেমন্ত খতুর পনর দিবস 
এবং হেমন্তের প্রর্ধব বা পরের খাতুর পনরদিবন মোট “একমাস ক'ল 
রাখিবে, যে সময় উহার গন্ধ মধুর ন্যায় হইবে তখন এই রম পান 
করিতে দিবে । ক্ষার, মুত্র বা অন্য প্রকার মোদক ও এই প্রণালাতে 
প্রস্তুত হয়। 

বিরেচন দ্রব্যের মূলের ক্বাথ দ্বারা! মাৰকলাই ভাঁবনা দিবে । এবং 
এ ক্কাথে শালি ধান্যের চাউল ধৌত করিরা একভাগ পেষণ করিবে 
পরে উহাকে পিগুক!র করত শুক্ষ করিয়া চুর্ণ করিবে, অপর ভাগ 
শালি চুণকে পুর্ববোক্ত কমায় দ্বার। সিদ্ধ করিবে। পরে পুর্োক্ত 
শালি পিষ্ট তিনভাগ এবং কিণু একভাগ মিশ্রিত করির। এ কাথের 
সহিত একটী কলমে রাখিবে, যে সময় স্থরার ন্যায় হইবে সেই সময় 
উহা! পান করিতে দিবে । এইরূপ স্থরবিধি, বামনীয় ড্রব্যেতেও 
প্রশস্ত । তেউড়ি প্রভৃতির মূল আরগ্গধাদির মুল, এবং মহত পঞ্চমূল, 

সুর্ববা, করগ্ত, সিজ. হরীতকী, ত্রিফল1, আতইচ, বচ, এই সকল দ্রব্য 

একত্র করিয়া ছুইভাগ করিবে, তন্মধ্যে একভাগ চূর্ণ করিবে অপর 

ভাগের কাথ করিবে । পরে যবচুর্ণ করিয়া এঁ কাথের দার! পুনঃ পুনঃ 
ভাবনা দিবে, অন্তর উহা শুফ করত পেষণ করিবে, পরে এ 
পেফিত ঘব তিনভাগ এবং পূর্ববকৃত চূর্ণ সমস্ত একত্রে মিশিত করিয়। 



২১৬ সশ্রুতসিতহিতা । ৪৫ অ? 

পূর্বোক্ত কি ভাগের সহিত কলসে রাখিয়। দিবে এবং পূর্ব্বের প্রণালী 
ক্রমে রোগীকে পান করাইবে, ইহার নাষ মৌতীর কাপ্জিক। পুর্ববোক্ত 
বর্গ সমূহ আহরণ করতঃ দুইভাগ করিবে, তন্মাধে একভাগ চূর্ণ করিবে 
এবং অপর একভাগ, ঘবের সহিত অজা শৃঙ্গ বৃক্ষের কাথ মিশ্রিত করিয়। 
হাড়িতে পাক করিবে, এই প্রকারে স্থুসিদ্ধ হইলে নামাইয়া উধধ 
সমহ পৃথক করিরা লইবেক, পরে এঁ দুধের সহিত বকে মর্দন 
করিবে, এ মর্দিত উধধ তিনভাগ এবং পুর্ব্বোক্ত সমস্ত চূর্ণ একভাগ এ 
যুষের সহিত সমস্ত ওধধ মিশাইয়। পুর্ব্বের নায় কলনে রাখিবে। 
পূর্ন কথিত কাল অতীত হইলে পর যেরস জন্মে তাহাকে তুষো- 
দক বলে। তুঁমোদক এবং সৌবীরকের বিপি বলা হইল । ছয়রাত্রি 
ব৷ সাত রাত্রি'পরে উহ! পানযোগ্য হয়| বিরেচন দ্রব্যের মধ্যে তেউ- 

ডির মূলের বিধির ন্যায় শ্যামা ও দন্তী প্রভৃতির বিধি জানিবে | দর্তী 

এবহ মুষিকপর্নীরমূল, পিপ্ললী, মধু এই সকল একত্রে কুশের দ্বারা বন্ধন 
করিয়! মৃত্তিকা ধার! লেপন করত পুটপাক করিবে । পরে তেউন্ডি 

মূলের বিধানের ন্যায় শ্লেক্স এবং পিভজনিত ব্যাধিতে প্রয়োগ কণিবে । 
পৃর্বোক্ত দ্রব্য দরের কল.ক এবং কাঁথের ঘর! চক্রতৈল পাক করিবে । 

ইহাঁঘার। ঘ্বত ও পাঁক কর! যায় । এই ঘূত ব্যবহারে বিসর্প, কক্ষা, দাহ 
ও অলজী, প্রন্ৃতি ব্যাধি প্রশমিত হয় । এবং চক্রতৈল বাবহারে প্রমেহ 
গুল্ম, এবং বায়ু, ও গ্লেস্সা জন্য বিপর্প প্রশমিত হয়। উক্ত চারি প্রকার 

ন্নেহ (তৈল ঘৃত) ছারা পুরীষ, শুক্র এবং বায়ুরোধ জন্য ব্যাঁধি 
সমূহ আরোগ্য হয়। দ্তীমুল, মৃষিকপণ পাঁরমূল,, মরিচ, ঘুস্তর, বালক, 
শুণ্ঠী, ্রাক্ষা, চিতা, এই সকল দ্রবা একত্রে রাখিয়া গোত্র ঘর] 
সপ্তাহ কাল ভাবনা দিবে, পরে চুর্ণ করত ঘত ছারা মিশ্রিত করিয়! 

পেবন করিবে। ভুক্ত উমধ জীর্ণ হইলে সন্তর্পনার্থে মধুর সহিত শক্ত, 
আহার করিবে । উহাতে পিভপ্সলেক্স জনিত বাপি এবং অজীর্ণৎ পার্শ- 
বেদনা, পাগু, প্রাহা ও উদরপ্রভূতি ব্যাধি বিনউ-হয়। গুড়, ৮ পল(৬৪ 
তোলা) হরীতি কী ১৬০ তোঁলা,দন্তী ৪ তোলা, চিতে ৪ তোলা,পিপ্পলী 
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১০ তোলা, তেউডি ১০ তোলা, এই সকল দ্রব্য দ্বারা মোদক গ্রস্ত 

করিয়া দশদিন অন্তর এক একটী মোদক দেবন করিবে । পরে উফ 
জল পান করিবে । ইহা! সেবনে বাতপিভ্তাদি দেষ এবং গ্রহণী, পাগুও 
অর্ণ ও কুষ্ঠপ্রভৃতি রোগ বিনক্ট হয় ॥ ১১ ॥ 

শুণী, পিপ্ললী, মরিচ, দারচিনী, এলাইচ, তেজপাত্র, যুখা, বিড়ঙ্গ 

ও আমলকী, এই নয়টী দ্রন্য সমান ভাগ এবৎ তেউড়ি আটগ্ুণ, 

দক্তী দুইভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্রে চূর্ণ করিরা মিশ্রিত করিবে । 

পরে ছয়ভাগ শর্কর। এবং ঈষৎ দৈব লবণ ও মধু বারা পিগাঁকাঁর 
করিন্ন! ভক্ষণ করিবে । পরে শীতল জল পান করিবে । ইহাতে 
বিরোগ, তৃঝ, স্বর, ছর্দি, শোধ, পাণু ও ভ্রমরোগ প্রভৃতির বিদ্বীশ 
হয়। এবং সকল প্রকার বিষদোষ নষ্ট হর এবং ইহা বিরেচক। ইহার 
নাঁম তরির্দষ্টরক, | এই ওঁধধ পিভ্তরোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী । 
পিভঙ্লোক্স। গীডিতব্যক্তি এই গুধধ সেবনের পর ছুপ্ধপান করিবে | এনং 

এই উষধ ধনী লোকের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । লোপ্রর্ক্ষের মধ্যের 
বক্ধল পরিত্যাগ ও বাহিরের তৃকৃ চূর্ণ করিয়। ভিন ভাগ করিবে, 
তন্মপে/ দুই ভাঁগ লোধের ক্ষাথ দ্বারা গালিভ করিবে, অপর একভাগ এ 
লোধের ক্কাথে ভাবনা দ্রিবে। পরে গুল্ হইলে দশঘ্ুলের কাথ দার! 
ভাবন! দিয়। তেউড়ির ন্যাঁজ প্রয়োগ করিবে । ত্বকের বিধান বলা হইল, 

এখন ফলের বিষয় বলিব ॥ ১২ ॥ ও 

অস্থি অর্থাঙ০ আটীরহিত ও দোববর্জিদিত হরীতকীর ফল, তেউড়ির 
বিধানের নার ব্যবহার করিলে সকল ব্যাধিই প্রশমিত হয়। 
হরীতকা পরম রসায়ন, মেপাজনক, ছুক্টব্রণমংশোধক ॥ হরী- 
তকী, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, গুগাঁ, তেউড়ি, মত্রীচ এই সকল জব্য তেনেঘজের 
সহিত পান করিলে বিরেচন হয়| হদীতকী, দেবদারু, কুড়, গুবাক, 

পৈন্ধব ও আদা এই সকল দ্রব্য একত্রে গোমৃত্রের সহিত সেবন করিলে 

বিরেচন হয়। নীলী বৃক্ষের ফল, শুগ্ঠী, হরীতকী এই করেক দ্রব্য 
জুত্রে চূর্ণ করিয়! গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিরা লেহন করিবে। পরে 

২৮ 
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উষ্ণ জল পান করিবে । পিগ্পল্যার্দিগণের কাথ করিয়া! এ কাথে হরী- 

তকী পেষণ করিবে । পরে সৈন্ধবের সহিত পান করিবে । ইহা পান 
করামাত্রেই বিরেচন হয় । শুণ্ঠী, গুড় কিন্বা সৈন্ধব লবণের সহিত 

মিশ্রিত হরীতকী ভক্ষণ করিলে অগ্নি বৃদ্ধি হয়। হরীতকী বায়ুর 
অনুলোমকারিণী, সংসর্গশক্তিবদ্ধিনী, ইন্ড্রিয়গণের প্রসন্নতাঁকারিণী 

এবং অতিরিক্ত ভেজনজনিত রোগপমুহ বিনষ্ট করে। আমলকী, 
শীতল, রুক্ষ এবং পিত্ু, মেদ ও কফ বিনষ্ট করে। বিভীতকী 
(বছেড়া) উষ্ণও নয় অথচ কফপিত্বিনাশক। এই তিনটী ফল 

অল্র, কথায় এবং তিক্ত ও মনুর। এই তিন্টী ফলকে ত্রিফল! বলে। 
এই ত্রিফলা সকল রোগ বিনাশ করে । এবং তিন ভাগ ঘৃতের সহিত 
যুক্ত করিয়া! সর্ধদা ঘেবন করিলে শীঘ্র জরাগ্রস্ত হইতে হয় না। 

সোর্দাল ব্যতীত অন্যান্য নকল বিরেচক দ্রব্যই হরীতকীর বিধানের 

ন্যায় প্রয়োগ করিবে ॥ ১৩ ॥ 

বিরেচক সোদঈ।লফল পক্কাবস্থায় আহরণ করিয়া বাঁলুকাঁরমধ্যে 

রাখিয়া দিবে, পরে সপ্তাইকাল আতপে শুক্ষ করিবে এইরূপে 

ভম্রূপ শুক্ষ হইলে পরে বীজ হইতে শস্য বাহির করিয়া জলে 
সিদ্ধ করিবে অথবা তিলের ন্যায় পেষণ করিয়! তৈল গ্রহণ করিবে । 
এই তৈল দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক বালককে প্রয়োগ করিবে । শুণ্ঠী, পিগঞ্পলী, 

মরীচ ও কুড় সংযোগে এর তৈল লেহন করিবে, পূরে ঈষছুষ্চ জল 
পান করিবে ইহাতে বিরেচন হয়। 

এরগু তৈল ছিগুণ ভ্রিফলার (হরীতকী, আমলকী, বহেড়া) কাথের 
সহিত কিনব! ভুগ্ধ বা মাংসের যুষের সহিত পাঁন করাইয়া -বিরেচন 
করাইবে । এই বিরেচক উষধ বালক, বৃদ্ধ, ক্ষত, ক্ষীণ এবৎ স্থকুমার- 

দিকেও প্রয়োগ করা যাঁয়। হেস্থশ্রগ্ত! বিরেচক ফলসন্মুহের 
প্রস্তত প্রণালী বলা হইল ॥ 3৪ ॥ 

ংগ্রুতি বিরেচক ক্ষীরপযূহের প্রস্ততপ্রণালী নিভে, শ্রবণ 

কর। তীক্ষি বিরেচকের মধ্যে লীজের ক্ষীর প্রধানতম, বিগ্ললী 
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সীজের ক্ষীর যদি মূর্খ চিকিতসককর্তৃক প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে 
বিষের ন্যায় প্রাণবিনাশ করে| এবং যদি বিজ্ঞ চিকিৎসককর্তৃক 
প্রয়েগ করা হয়, তাহা হইলে অতি শীদ্রই অতিশয় সঞ্চিত ০ 
সমু এবং রোগ সঘুহ বিনষ্ট হয়: মহহ গঞ্ছমুল এবং রুহী ও ৯১, 
কারী «ই সকল দ্রব্যের কাথ পুথকর্পপে হণ কাব, জট 
সমূহের এক একচা কাথের সমান দীজের নর তাহণ খল ০2 00) 

সীজের ক্ষীরে এ কাথ শোষণ করিবে, পরে পুর্সের ন্যায় অদ্রবগেন 

দ্বারা বদরী (কুল) প্রমাণ সেবন করিবে | মহা! বৃক্ষের ক্ষীর ও ঘবের 
তুল দ্বারা যবাগু প্রস্তুত করিয়া কিংবা গুড়ের দ্বারা মোদক 
প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে অতি সত্বরই বিরেচন হয় | সীজের ক্ষীর 
এবং চিনি ও ঘ্বত এই কয়েকটী দারা লেহ প্রস্তুত করিয়া লেহন 
করিবে । লবণযুক্ত পিপ্পলী ও গজপিপ্ললীকে সীছের ক্ষীর দারা ভাবন1 
দিবে, পরে গুগীকার ন্যায় করিয়। দেন করিবে কিংলা কোমড় 
চূর্ণ দীজের ক্ষীর ঘার1 ভাঁবিত করিয়। গুটীকা প্রস্তত কার সেবন 
করিবে ॥ ১৫ ॥ 

পারুল, শখিনী, দন্তী, তেউডী, আরগ্রপ্, (সেদ।ল) এই কদ্ে- 
কশী দ্রব্য এক সপ্তাহকাল গোমুত্রে ভিজাইয়া রাখিনে। পরে এন্রপ 
সীছের ক্ষীরে ভিজাইয়া রাখিবে, পারে উহাকে চূর্ণ করতঃ আাঁল্য ও 
বস্ত্র প্রভৃতিতে বিকীর্ণ করিয়! অর্থাৎ ছড়াইয়া দিবে । এ সাল্য কিংবা 
বস্ত্র আদ্রণ করিলে ব| উহার দার শরীর আবৃত করিয়! রাঁখিলে 
স্বুকোষ্ঠ ব্যক্তিদিগের উত্তমরূপ বিরেচন হয়। বিরেচক ক্ষীর, 
ত্বকৃ, ফল ও মূল প্রস্থুতির প্রস্তুত প্রণালী এবং প্রয়োগ প্রণালী বল! 
হইল, রোগসমূহের অবস্থ! দর্শন করিয়া যথোপযুক্তরূপে উহাঁ- 
দিগকে প্রয়োগ করিবে । তেউড়ী, ভ্রিফলা, দারুচিনি, বিড়ঙ্গ পিপ্পলী 
ও যবক্ষার এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ ১২ মাবা, একত্রে শ্রহণ করি ঘূত 
এবং মধুর! মিশ্রিত করিয়া লেহন করিবে কিন্বা গুড়ের হারা সেদিক 
প্রস্তুত করিয়া মেবন করিবে । এই বিরেচন সকল বিরেচন অপেক্ষা 
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শ্রেষ্ঠ, এবং ইহাঁতে গুলা, গ্লীহী, উদর, কাস, হলীমক, অরুচি এবং 
শ্লেক্ষজনিত অন্যান্য ব্যাধি বিনষ্ট হয়। বুদ্ধিমান চিকিৎসক এই সকল 
বিরেচক ওধধ ঘৃত, তৈল, দুগ্ধ, মদ্য, ঘুত্র এবং রস প্রভৃতির দ্বারা লেহ 

প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করিতে দিবে । ক্ষীর. রস, কক্ষ, শুতকবাঁয়, শীত- 
কষায় ও চূর্ণ এই ছয়টী কল্প উত্তরোভ্ভর লঘৃ বলিয়া জানিবে ॥ ১৬ ॥ 

ইত চতুশ্চত্বারিংশৎ্খ অধ্যার সনাগু। 

|ধুচত্বারিৎশদধা য় । 

অনন্তর আমরা দ্রবদ্রব্যবিধি নামক অধ্যায়ের ব্যাখা করিব । 

আকাশ হইতে মে জল পতিত হয়, তাহার কোন রসের নির্দি্ট 
নাই, কিন্তু অস্ৃততুলা, জীবনীয়, ভূপ্তিকারক, ধারক, আশ্বাসজনক, 
শ্রমহর এবং ক্রম, পিপাসা, মত্ত তা, মুচ্ছ1, তক্দ্র।, নিদা ও দাহ গ্রভৃতির 

শীন্তিকর এবং একান্ত হিতকর, সেই জন পৃথিবীতে পতিত হইরা 
নদী, নদ, সরোবর, পু্ষরিণী, দীর্ঘিকা. কুপ, ক্ষুদ্রকুপ, প্রশ্রবণ, উদ্ভিদ 
(নিম স্থান হইতে উদ্ধদিগে উখ্খিত জল ) বৃহৎ কুপ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
জলাশয় প্রস্থতি স্থানে অবস্থিতি করিলে নানাপকার রম প্রাপ্ত হয় ॥১॥ 

তন্মধ্যে কোন কোন পণ্ডিতের বলেন মে, লোহিত, কপিল, 

পা পীত, নীল এবং শুর্ল প্রভৃতি বর্ণবিশিন্ট ভূমিতে এ জল পতিত 

হইলে উহাতে মধুর, অগ্প, লবণ, কটু, তিক্ত এবং কষায় প্রভৃতি রস 
জন্মে । একথা সঙ্গত নয়, কারণ পৃথিবী, জল, অগ্নি প্রভৃতির পরস্পর 

অন্ুপ্রবেশে জলের উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট রদ জন্মিয়।৷ থাকে, যথা_ ভূমিতে 
গার্থিবগুণ অধিক পরিমাণে থাঁকিলে সেই ভূমির জল অস্ত্র ও লবণ 
রদবিশিষ্ট হয়। এবং ভূমিতে অধিক পরিমাণে জলীয় গুণ থাকিলে 
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তাহার জল মধুর রসবিশিষ্ট হয়, কিংবা অধিক পরিমাণে আগ্নের ৭ 
থাকিলে জল কটু ও তিক্তরদবিশিষ্ট হয়, অথবা! অধিক পরিমাণে বায়ুর 

গুণ থাকিলে জল কষায়রস হয় ও আকাশের গুণ অধিক পরিমাণে 

থাকিলে জলের অব্যক্তরস হয়। কারণ আকাশের অব্যক্তরস । কোন 

প্রকার রদ জান! যায় না বলিয়াই আন্তরিক্ষ জলের অভাবে এ জলই 
পান করা বিধেয় ॥ ২ ॥ 

আস্তরীক্ষ জল চারি প্রকার ঘথা ধার, কাঁর, তেঁষার ও হৈম | এই 
চহুর্বিিধ জলের মধ্যে ধার জলই প্রধান। ইহাই আবার লদৃত্ব গরযুস্ 
হই প্রক।র। গাঙ্গ এবং সামুদ্র। গাঙ্গ জল প্রারই আশ্বিনমাসে বর্ষণ 
হইয়া থাকে ॥ এই সমর এই ছুই প্রকার জল পরীক্ষা করিবে । অকু- 
খিত ও অবিদগ্ধ শালিতগুলের অন্ন পিগাকার করিয়া রূপার পাত্রে 

বর্ধার সমন্ন মৃহূর্তকাল বাহিরে রাখিবে, এই সময়ের মধ্যে যদি এ অন্ন 
অবিকৃত ভাঁবে থাঁকে, তাহা! হইলে গার্গজল বর্ষণ হইতেছে বলিয়! 
জানিবে, আর ঘদি এ অন্নের বর্ণ অন্যরূপ এবং দ্রবীভূত ও ক্রিন্ন হয়, 

তাহ! হইলে সামুর জল বর্ষণ হইতেছে বলিয়া জানিবে। এই জল্ও 
উপাদেয় নহে । সামুদ্র জলও আশ্বিন মাসে গ্রহণ করিলে গাঙ্গ জলের 

ন্যায় গুণবিশিষ্ট হয়। গাঙ্গজলই প্রধান । এই জল আশ্বিন মাঁসে গ্রহণ 
করিয়। পবিত্র শুক্রবর্ণ এবং বিস্তৃত বস্ত্রের একদেশ হইতে ক্ষরিত, 
অথবা হন্ম্য হইতে পতিত অবস্থায় অন্য এক পবিত্র পাত্রে গ্রহণ 

করিয়া স্বর্ণ, রৌপ্য কিন্য' স্বগ্ধয় পাত্রে ইহা রাখির1 দিবে, পরে এই 
অলুই সকল সময়ে ব্যবহার করিবে । এই জলের অভাবে আকাশগু৭- 

বহুল ভূমিস্থিত জল পান করিবে । সেই ভূমিস্থিত জল আবার সপ্ত 
প্রকার, যথা-কুপজল, নদীজল, সরোবরের জল, পুঙ্করিণীর জল, 
প্রঅ্রবণ জল, ওন্ভিদ জল, (মৃত্তিকা হইতে নিঃশ্ঘত জল ) এবং ক্ষুদ্র 
কুপের জল। এই সকলের মধ্যে বর্ধাকাঁলে আন্তরীক্ষ ও ওষ্ডিদ জল 
পান করিবে । এই জল অতিশয় উপকারী । শরৎকালে সকল জলই 
নির্মল থাকে,হৃতরাঁং সকল জলই পাঁন করা ধায় । হেমন্তকালে সরো- 
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বরের এবং পুক্রিণীর জল পাঁন করিবে। বসম্তকাঁলে কূপের জল এবং 
প্রত্রবণের জল পান করিবে, শ্রীক্সকাঁলেও এই জলই পান করিবে। 

বর্ধাকালে ক্ষুদ্র কুপের জল পান করিবে এবং বর্ধার জল নূতন না 
হইলে তাহাঁও পাঁন কর যায় ॥ ৩ ॥ 

বিষাক্ত কীট, মুত্র, পুরীৰ (বিষ্ঠা) ডিন্ব, শব এবং তৃণ ও পত্র 

প্রভৃতি ঘর! দূষিত বর্ধাকাঁলীয় নূতন জলে যে ব্যক্তি অবগাহন করে, 
কিন্বা এ জল পান করে, মে ব্যক্তি অতি শীঘ্রই বাহক ও আন্যন্তরিক 

নানাবিধ রোগে পীড়িত হয় ॥ ৪ ॥ 
যে জল শৈবাল, কর্দম, হট, (জলজাত যে লতার সুল মাটিতে 

না থাকে) তৃথ ও পন্মপত্র প্রস্থতি দ্বারা আচ্ছাদিত এবং চক্র ও 

সুর্যের আলোক ও বায়ুর ঘারা দেবিত না হয়, অথচ গন্ধ, বণ ও 

রূসবিশিষট, সেই জল ব্যাপন্ন বলিয়া জানিবে। এই জলের স্পর্শ, 
রূপ, রস, গন্ধ, বীধ্য ও বিপাক এই ছয় প্রকার দোষ জন্মে বলিয়া 
জানিবে। এই সকলের মধ্যে খরতা, পিচ্ছিলতা, উঞ্ণত1 ও দন্ত- 
গ্রাহিত। প্রভৃতি জলের ম্পর্শদোষ ; কর্দম, সিকতা, শৈবাল এবং 

নানাবিধবর্ণ প্রভৃতি রূপদেষ ; মধুর, অঝ্প প্রভৃতি কোন প্রকার আন্ব(- 

দই রদদোঘ; কোন প্রকার অনিষউকর গন্ধই গন্দদোষ ; যে জল 
পান করিলে তৃষ্ণা, গুরুতা, শুল ও কফপ্রসেক প্রভৃতি জন্মে, দেই 

জলকে বীর্ধাদূষিত বলিয়া জানিবে। ঘযেজল পান করিলে অধিক 

বিলম্ঘে পরিপাঁক হয় কিন্বা পেটভার হইয়া থাকে, সেইটী জলের 

বিপাকদোঁষ বলিয়া জানবে । এই সকল দোঁষ আন্তরীক্ষ জলে নাই। 
জলদূষিত হইলে অগ্নি বার! কিম্বা সূর্ধ্যাউপে সিদ্ধ করিবে কিন্থা 
অত্যুঞ্ণ লৌহপিগু, বালুকা বা মৃৎ্পিগ্ড এ জলে নিক্ষেপ করিরা শীতল 
করিবে । নাগকেশর, চম্পক, (চাপাফুল) পদ্ধ ও পাটলপুষ্পু প্রভৃতি 
ঘারা এ জল স্থবাসিত করিবে ॥ ৫ ॥ 

স্বর্ণনির্মিতপাত্রে, রৌপ্যপাত্রে, তাত্রপাত্রে, কাংস্তপান্রে, 
মণিময় পাত্রে কিন্থা পুষ্পশোভিত মৃৎপাত্রে স্থগন্ধি জল পা 
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করিবে । বিকৃত জল এবং যে খতৃতে যে জলের বিধান করা হইয়াছে, 
তন্ডিন্ন অন্য জল পরিত্যাগ করিবে । এই জল পান করিলে দোষ 
জন্মেবলিয়াই এই জল পান করা বিখেয় নহে। বিকৃত জল এবং 
পুর্ব্বোক্ত অশোধিত জল, শোধিত না করিয়। পান করিলে, শোথ, 
পাণ্ড)রোগণ, ত্বক দোঁঘ, অজীর্ণতা, শ্বাস, কাস, প্রতিশ্ঠায়, শূল, গুল্ম, 
উদররোগ এবং অন্যান্য নানাবিধ ব্যাধি অতি শীঘ্রই জন্মে॥ ৬ ॥ 

কলুষিত জল সংশোধন করিবার উপায় সপ্ত প্রকার বথা,-_ 

কতকফল, (নিন্মলফল ), গোমেদক (ধাতৃবিশেষ ), ম্বণালের মূল, 

শৈবাল মূল, যুক্তা এবং মণি প্রভৃতি নিক্ষেপণ ড্রবা পাঁচ প্রকার, 

যথ1--ফলক, ভ্র্যষ্টক, মুগ্পবলয়, উদক, মঞ্জিকা এবং শিক্য । শীতল- 

করদ্রেব্য সপ্ত প্রকার, যথা প্রবাহিত বাঁমুতে রাঁখা, জলপ্রক্ষেপণ, 
বষ্টিকা ভ্রামণ (জলের মধ্যে যষ্টিকা আবর্তন) বাতাস করা, কাপড়ে 
ছণকা, বালুকা প্রক্ষেপণ, শিকায় ঝুলাইয়া রাখ। ইত্যাদি । গন্ধরহিত, 

রসরহিন্ত, তৃষ্ণাহর, পবিত্র, শাতল, নির্মল, লঘু এবং মুখপ্রিয়, এই 
সকল জলের গুণ ॥ ৭ ॥ 

পশ্চিমদিক্ বাহিনী নদীর জল লবৃত্বপ্রযুক্ত পান করিবার পক্ষে 
প্রশস্ত | পূর্বদিক্ বাহিনী নদীর জল গুরুত্বপ্রবুক্ত পান কর। অবিধের | 
দক্ষিণদিকৃ বাহিনী নদীর জল সাধারণত্বপ্রত্বক্ত অতিশয় দুঘিত নহে । 
সহপর্ববতসন্ভুত নদীর জল পাঁন করিলে কুষ্ঠরোগ জন্মে । বিন্ধ্যপর্র্বত- 
সম্ভত নদীর জল পান করিলে কুষ্ঠ এবং পাণগু এরোগ জন্মে । মলয়- 

পর্ববতসন্ভূত নদীর জল পান করিলে কৃমিরোগ জন্মে । মহেন্দ্রপর্ব্ত- 
সন্ভৃত নদীর জল সেবনে শ্লীপদ (গোদ) ও উদররোগ জন্মে । হিমাঁ- 

লয়পন্তৃত নদীর জল সে্নে হদ্রোগ, শ্বরথু (শোধ ) শিরোরোগ, 
শ্লীপদ ( গোদ) গলগণ্ড এবং পূর্বদিকৃ (অবন্তা ও উজ্জঘ়্িনী প্রভৃতি 

দেশ) জাত ও. পশ্চিমদিকৃজাত নদীর জল পান করিলে অর্শরোগ 

জন্মে। পারিপাত্র পর্ধবতজাত নদীর জল বলকারী এবং নানাবিধ, 
ব্যাধিবিনাশিক। সুতরাং এই জলই পানের পক্ষে প্রশস্ত ॥ ৮ ॥ 
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বেগবতী নদীর জল এবং নির্মল জল লব, মন্দগাঁমী জলে 

শৈবাল জন্মিয়া জলকে কলুষিত করিলে জল গুরু হয়, মরুভূমিতে 

প্রবাহিত নদ্রীর জল তিক্ত ও লবণরসযুক্ত এবং ঈষৎ কষাঁয় ও মধুররন 
এবং লঘু. ও বলকারক। সকল ভৌম জলই প্রাতঃকালে গ্রহণ করিবে, 
যেহেতু এ সময় জল অতিশয় নির্মল ও শীতল থাকে, এবং ইহাই 
জলের বিশেষ গুণ ॥ ৯॥ 

ঘে জলে সমস্ত দিবপ সুধ্যকিরণ এবং রাত্রিকালে চক্দ্রকিরণ 
পতিত হয়, দেই জল আকাশ পতিত জলের ন্যাঁয় অরুক্ষ ও অনভি- 
ধ্যন্দি। উত্তম পাত্রে গৃহীত রুষ্টির জল ত্রিদোধহর, বলকারক, 
রসায়ন ও মেধাজনক হয় এবং পাত্রবিশেষে রাখিলে অধিক গুণ- 

বিশ্ষ্ট এবং রক্ষোত্ (রাক্ষলভয়হর ) শীতল, স্থখজনক হয় এবং 
জ্বর, দাহ ও. বিষদোধবিনাশ করে। চন্দ্রকান্তমণি-প্রশ্রত জল 

পিশ্তনাশক এবং নির্মল । মুচ্ছগারোঁগে, পিত্তরোগে, শ্রীক্মকালে, 
দাহরোঁগে, বিষরোগে, রক্তসন্বন্বীর রোগসমূহে, মদাত্যয়ে, ভ্রম- 
রোগে, অতিশয় ক্লান্ত হইলে, তমক শ্বামে, বমনরো'গে এবং উর্গ রক্ত- 
পিভরোগে, শীতল জল প্রশস্ত । পার্খশুলে, প্রতিশ্যার়ে, বাতরেগে, 
গলরোগে, আখ্মানে, সৃছ্ুকোঠ্ঠে, নূতন জ্বরে, হিককারোগে এবং কোন 
শ্নেহ দ্রব্য পান করিলে শীতল জল পান পরিত্যাগ করিবে ॥ ১০ ॥ 

নদীর জল বাযুবদ্ধক, কুপ্ষ, অগ্নিদীপক, লঘু এবং লেখনকর, 

মধুরনবিশিষ্ট, গাঢ়, গুরু ও কফবদ্ধক। সরোবরের জল পিপাসাঁনাশক, 
বলকারক,কঘা'্র ও মধুররনবিশিষ্ট এবং লঘু; তড়াগসন্বন্ধীয় জল 
বাতবর্ধক,স্বাদু, কষায়রলবিশিষ্ট এবং কটুপাকী । ' 

বাশীর জল বায়ুও শ্লেক্ষনাশক, ক্ষারযুক্ত, কটু ও পিত্ববর্ধক। 
কুপের জল, পিত্ৃবদ্ধক, ক্ষারযুক্ত, শ্লেক্মহর, অগ্রি দীপক এবং লঘু। 

চণ্ট,র (ক্ষুদ্র কূপ) জল অগ্নিদীপ্তিকর, রুক্ষ, মধুররস ও কফকর। 
ওঅ্ববণের জল শ্লেম্মহর, অগ্নিদীপক, মুখপ্রির এবং লঘু । উদ্ভিদ জল 

(স্বতিকা হইতে উখিত জল ) মধুররস, পিত্তের শান্তি কর এবং অবি- 
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চাহী (অন্রপাঁক না! হওয়া), বৃহ কূপের জল-কটু, ক্ষারবুক্ত, শ্রেক্মনর। 
লঘুপাঁক ও অগ্নিণীপ্ক॥ ক্ষেত্রের জল-অধুরবসবিশিষট, গুরুপাকী ও 

দোষবদ্ধক । পুক্ষরিণীর জলও উক্ত প্রকার গুণবিশিষ্ট, কিন্তু এই জল 
দোষ্নমূহক্ষে অতিশর রৃদ্ধি করে। নযুদের জল-আমিশগন্যুক্ত, 

লবণ'রসবিশিন্ট এবং সকল দোষকর। আনুপভুমির জল-নানাঁবিধ 

দোষকর এবং চক্ষুরোগ জন্মায় ও পাঁনবিবরে নিতান্তই গহিতি। 'গাঙ্গল- 
ভূমির জল-এই সকল দোবরহিভ, অতএব অনিন্দশীয়। সাধারণ 

ভূমির জল বিদ!হপাঁকা, পিপাঁসানাশক, হ্ধনদ্ধীক, অগ্নিদীপক, স্বাছু 
এবং শাতল & লঘু ॥ উষ্ণ জল কফ, মেদ ও বায়ুনাশক, অগ্রিদীপ্তিকর। 
বন্তিশোধক এবং শ্বাস, কাঁস ও জ্বরনাশক, এই নিমিভ সর্বদা উষ্ 
জল পথ্য। জল দিদ্ধ করিবার সময় যখন দেখিবে জলের বেগ কমিয়; 
আগিয়াছে, ফেণারহিত ও নিষ্মল হইয়াছে এবং চার ভাগের একভাগ 
শপ হইয়া! গিয়াছে, ভখন জল, লঘু ও বিশেষ গুণশালী হইয়াছে 
বলিয়া জানিবে। কিন্তু উষ্ণ জল, বাদী হইলে কদাঁচিৎও পাঁন 
করিবে ন। | এ জল অস্ররন হইয়া কফ বমন করায়, অতএব এই জল 
পিপামাতুর ব্যক্তির পক্ষে হিতকর মনে ॥ ১১ ॥ 

মদত্যয়রোগেঃ পিভজনিত রোগে, এবং সন্িপাতজন্য রোগে 
উনঃ জন্গ শীতল ট পান করিবে । নারিকেল জল-ন্লিগ্ধ, স্বাঁছু, 

শীতল, মুখপ্রির, অগ্নিদীপক, বন্তিশে।পক, বৃদ্য, তেজক্কর এবং পিস্ত- 

জনিত পিপাপানাশক ও গুরুপাকী। এতস্ভিন্ন দাহ, অতিসাঁর, রক্ত- 

পিভ, মুচ্ছণ, মদাত্যর, রা [, তৃষ্ণা, ছর্দি এবৎ ভরমরোগে উষ্ণ জল 
শীতল করির়। পান কর ক্ব্য। অপর অরুচি, প্রতিশ্যায়, কফআ্রাব, 

শোথ, ক্ষয়, হা উদররোপ, কুষ্ঠ, জ্বর, চগ্ষরোগ, ব্রণ এবং 
অধুমেহ প্রভৃতি রোগে জল খুব অল্প মাত্রায় বববহার করিবে ॥ ১২ ॥ 

হ'ত জলবণা । 

* অথ কুগ্বর্গ ॥ 

গে, ছাঁগী, উত্ী, মেবী, মহিষী, অশ্থা, নারী, হস্তিনী প্রভৃতি 
২৯ 
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দুগ্ধ গুরু, মধুররস, পিচ্ছিল, শীতল, ন্িগ্ধ, শ্রক্ষ, সাঁরক এবং মু । দুগ্ধ 
সকল প্রাণীর সাত্স্য বলিয়াই ছুগ্ধকে ক্ষীর বলে ॥ ১৩॥ 

সকল প্রকার ছুগ্ধই সমস্ত প্রাণীর পক্ষে হিতকর। ভগ স্বভাঁবত 
সাত্্য বলিয়া কোন প্রকার দুগ্ধপাঁন করিবার পক্ষে নিষেধ নাই। 
বাঁয়ু পিত্ত এবং রক্ত সম্বন্ধীয় গীড়াঁয় ও মাঁনসিক ব্যাধিসমূহে ছুগ্ধপান 
বিরুদ্ধ নহে। ছুগ্ধ জীর্ণ জ্বর, কাস, শ্বাস, শোষ, ক্ষয়, গুলা উন্মাদ, 
উদর, মুচ্ছ, ভ্রম, মভতা, দাহ, পিপাঁপা, হদোগ, বস্তিরোগ, পার 
রোগ, গ্রহণী, অর্শ, শূল, উদাবর্ড, অতিসার, প্রবাহিকা, যোনিরোগ, 
গর্ভআব, রক্তপিভ, শ্রম ও ক্রম প্রভৃতির শাস্তিকাঁরক | পাপনাশক, 
ঝলকারক, বৃষ্য, কামেক্স্রিয়ের উত্তেজক, রসাঁয়ন,মেধাঁবর্ধক, সন্ধানকর, 

আশ্ছাপক. বয়ঃস্থাপনকর, বলকাঁরক, আয়ুহ্র, জীবনীয় পুষ্টিকর, 
বমন এবং বিরেচনে তুল্যগুণকারী, ওজগুণের বর্ধক এবং বাঁক, 
বৃদ্ধ, ক্ষত ওক্দীণ ব্যক্তি দিগের এবহ ক্ষুধা, স্ত্রীনৎসর্গ ও পরিশ্রমে 

ক্লান্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে ছুগ্ধপানই উৎকৃষ্ট পথ্য ॥ ১৪ ॥ 
গোছুপ্ধ--অনভিষ্যন্দি, ন্িগ্ধ, গুরুপাক, রসায়ন, রক্তপিত- 

নাশক, শীতগুণবিশিষ্ট, পাঁকবিবয়ে এবং রসেতে মধুর, জীবনীয় 
ও বাতপিভবিনাশক। ছাগীছুপ্ধ_গে দুগ্ধের সদৃশ গুণবিশিষ্, 
বিশেষতঃ শোঁষ রোগীর পক্ষে বিশেষ হিতকর, অগ্নিদীপক, লঘৃ- 
পাক, সংগ্রাহী এবং শ্বাস, কাস ও রক্তপিত্তনাশক। অজাঁদিগের 
দেহ অল্পা়ত বলিয়া এবং সর্বদা কটু, তিক্ত আহার করে ও. 
অতিরিক্ত জল পান করে না এবং পরিশ্রমকাঁরী এই নিমিত্ত 
ছাগছুপ্ধ সকল ব্যাধিরই শান্তি করিয়া! থাকে । উদ্্রী দু্ধ-_-রুক্ষ, 
উ্ণ, ঈষৎ লবণ রসবিশিষ্ট, স্বাদ ও লঘু, শোথ, গুল্ম, উদর, অর্শ, 
কৃষি, কুষ্ঠ এবং বিষদোষ নষ্ট করিয়া থাকে, মেষী দুগ্ধ__মধুর, স্সিপ্ধ, 
গুরুপাক ও পিত্ত ককজনক এই ভুগ্ধ একমাত্র বাতাঁধিক প্রকৃতির 
পক্ষে এবং বায়ুজন্য কান রোগে পথ্য ॥ মহিঘ ছুপ্ধ--মহাভিষ্যন্দ, 
মধুর লস, অগ্রিনাশক, নিদ্রাজনক, শীতলকর এবং গো ছুপ্ধ হইতে 
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ন্সিগ্ধতর। একশফ-- (যাহাদের খুর দুই ভাগ করা নহে যথা অশ্বাদি ) 
জন্তর দুগ্ধ উষ্ণ, বলকারক, বাঁতরোগের শান্তিকর, মধুর ও অন্ন রস, 
রুক্ষ, লঘু এবং ঈষৎ লবণরস। নারী ছুগ্ধ_-মধুর ও কযাঁয়রস, হিম, 

জীবনীয়, লঘু এবং অগ্নিদীপক ॥ ১৫ ॥ 
হন্তিনী ছুপ্ধ__মধুর, বৃষ্য, পশ্চাৎ কষ।|য় রস, গুরুপাক, ল্িপ্ধঃ 

স্থষ্যকারক, শীতল, চক্ষুর হিতকর ও বলবদ্ধক। রাত্রিকালে মোম- 
গুণতৃপ্রযুক্ত এবং ব্যায়ামের অভাঁব বশতঃ গ্রভাতকালীয় দুগ্ধ, গুরু 

ও বিষ্ট্ভী এবং শীতল গুণবিশিষ্ট। দিবসে সুধ্যের উত্তাপে 
সন্তাপিত হওয়ায় এবং ব্যায়াম ও বায়ু সেবন গুধুক্ত দ্রিবসের 

শেষ ভাগের ছুদ্ধ বায়ুর অনুলোম কর, শ্রান্তিহর এবং চক্ষুর হিতকর | 
কাচা ছুদ্ধ প্রায়ই চক্ষু রোগকারী ও €রু বলিয়া জানিবে। দুগ্ধ 
অগ্রিতে সিদ্ধ করিলে এঁদুদ্ধে চক্ষু রোগ জন্মায় ন। এবং লঘুপাঁক | 

্ত্ীছুপ্ধ কীচাই হিতকর এবং কীচা দুর্ধের মধ্যে দোহন করিবার 
নয় বে ধারোঞ দুদ, তাহাই বিশেষ হিতকর। দোহনের পর 

শীতল হইলে অন্য প্রকার গুণ জন্মে । নকল দুপ্ধই অতিরিক্ত সিদ্ধ 
হইলে গুরুপাঁকী ও পুষ্তকর হয়। ছু্ধে কোন প্রকার ছূর্গন্ধ হইলে 
কিংবা অন্তর রদ জন্মিনে কিৎবা বিবর্ণ বিরন ও লবণ রসবিশিষ্ট হইলে 
অথব1 বিগ্রখিত (ছ.নার ন্যায়) হইলে ছুগ্গ পরিত্যাগ করিবে । ইতি 
ক্ষীরবর্গ ॥ ১৬ ॥ 

অথ দধিবর্গ। 
মধুর, অগ্ ও,অত,ম্্র ভেদে দধি দ্রিবিধ। এই ত্রিবিধ দধিই 

ক।য়ানুরয়, (পাঁশ্চা্ কমায় রপবিশিষউ ) স্সিগ্ধ ও উষ্ণ এবং লীনস, 
বিষমজবর, অতিসার, অরুচি, মৃত্রকচ্ছ, কৃশতা প্রভৃতি ব্যাধিবিনাশক, 
তেজস্কর, বলকর ও মঙ্গলকর। মধুর রসবিশিষ্ট দৃধি, চক্ষু- 

রোগ জনক এবং কফ ও মেদ বদ্ধক। অদ্ররস যুক্ত দধি কফ ও পিস্ত, 
জনক এবং অত্র ব্রযুক্ত দধি রক্তদুূষক | মন্দজাত দধি, বিদাহি এবং 
মল সুত্র বায়ু, পিত ও কফ রূদ্ধি কর | গন্য দধি,_ন্িপ্ধ, মধুরপাঁকী, 
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অগ্রিদীপক, বলবদ্ধক, বাতনাশক, পবিএ ও কুচিকরু | ছাঁগ দধি__ 

কফ ও.পিত্ত নাশক, লঘু, এবংবারু জন্য ক্ষয় রোগের শান্তি কর, অর্শ, 

শ্ব(স, কস প্রভৃতি রোগের ধিশেম হিতক'র এবং আগ্নিদীপক ॥ মহিয- 

দধি_মধুরপাক্ী, তেজক্র, বায় ও পিভের প্রপন্নকর, শ্লেগ্রবর্ধনঃ 
এবং নিগ্ধ। উষ্ট দধি_কটুপাকী, ক্ষারঘুক্ত, গুরু ও ভেদকর এবং 
বায়ু জনিত অর্শ, কুষ্ঠ, কৃমি ও উদরীরোগ বিনাশ করিয়া থাকে । 

মেষদধ,-ল্লেক্সা। বায়ু ও অশের প্রকোপ কর, মধুরপাকী, চক্ষ- 

রোগ ক্র এবং দোধসমৃহের বর্ধক । ঘোউকার দধি-_ অগ্রিদীপক, 
চকুর অহিত কর, বাঁতবদ্ধক, রুক্ষ, উন, কষায় এবং কফ ও সুত্র বিনা- 

শক। নারী দধি--ন্সিক্ষ, অধুরপাঁকা, বলকারক, তৃগ্িকর, গুরু, 

চক্ষুর হিতকর এবৎ দোষ নাশক । হন্ডিণীর দপি-লঘ,পাকী, 

শ্লেক্সন।শক, উঞ্ণবীধ্য এব অগ্রিমান্দকর। কয় রস ও মল, 

বদ্ধক ॥১৭।॥ 

পৃথক্ পৃথক রূপে থে সকল দদির কথা বলা হইল, ত্মান্যে গন 
দধিই সকলের শ্রেষ্ঠ | বস্ত্র দ্বারা ছাকা দবি বাতনাশক, কক কর, নিদ্ধ 

ও পুষ্তিকর এবং ভোজনীয় দ্রব্যে রুচিকর, কিন্ত পিত্ত জন্মায় না । গর 
ছুদ্ধ হইতে যে দবি ভন্মেসেই দি বিশেব গনকর বায় ও পিন্ত নাশক, 
রগচিকর এবং ধাত, অগ্নি ও বলবদ্ধক, দধির উপরস্থ সর গুরুপাকা, বুষ্য, 

বায়ুনাশক, আগ্রিদীপক এবং কফ ও শুক্রবর্ধক। অপার দধি (ম্েহভাগ 
শুন্য ) কক্ষ, সল রোধক, বিবটন্তক, বাভবদ্দক, অগ্রিদাপক, লঘ,, কষায়- 
রসযুক্ত ও রুচিজনক। শরৎ, এক্স ও বপন্ত খতুতে দধি প্রারই 
অহিত কর। হেমন্ত, শীত ও বধাকালে দৃপি প্রশস্ত মস্ত (দধির মাহ) 

তু ও ক্লান্তি নাশক, লঘ, শরীরের ঘাররোধক, অন্ন, কনায়, মধুর ও 

কফবাতনাঁশক এবং তেজকর নহে, গ্হলাদকর, তৃপ্তিকর, মলের 

ভেদ্ক, বলকর ও রুচিকর। স্বাছু, অকস, অভ্যকস,মন্দজাতত, গরম দুগ্ধ 

জাঁত,মস্ত ও অসার এই সপ্তবিধ দধি বলা হইল । মস্তরএই দণ্ডরিধ দধির 

সমান গুণবিশিষ্ট বলিয়া জানিবে। ইতি দধিবর্গ ॥১৮) 
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অথ শতব্রঃবর্গ | 

তর্ক মধুর, অর ও পম্চাৎ্থ কদার রস এব* উদ্জবীণয, লঘু, রুক্ষ, 
এগ্সিদীপক, গর, শোধ, অভীসার, গরহণী, পাঁডুরোগি, র্শ, প্ীহা, গুলা, 

অরুচি, বিঘমজবর, তৃ্গ ছর্দি, প্রসেক (কফ প্রনেক) শুল, মেদ, শ্লেক্স। 
এবং বারু নাশক, মধুরপাক, ঘুখপ্রিয় ও মুত্রকুচ্ছ, এবং শ্নেহপান জনিত 
বাধিসগুহের শান্তিকর এবং তেজক্ষর। দপির সঙ্গে অর্ধ ভাগ 

জল মিশ্রিত কির] মন্থন দণুদার! ন্সেহভাঁগ গ্রহণ করিলে মে অনতি- 

শয গাঁ কিন্বা অনতিশয় দন ভাগ থাকে, রি তক বলে, তক স্বাডু 
আস 9 কমায় রপবিশিন্ট | 

জল ভিন্ন মথিত দধি হইতে বদি শ্লেহভাগ গ্রহণ কর! ন! হয়, তাহ। 

হইলে এ মথিত দধিকে ঘোল বলে। শ্রীক্মকালে এসৎ দুর্ধাল 

রোগীকে আর মুচ্ছ1, ভ্রম, দাহ ও রক্তপিন্তগ্রস্থ রোগীকে তক্র পান 
করিতে দিবে না| শীতকালে অগ্নিমান্দ্যে এব কফ জনিত রোগ 

নখুহে ও শারীরিক ছার সমূহ রুদ্ধ হউলে ও দা দূনিত হইলে ভর 
পন প্রশস্ত ॥১৯॥ 

মধ্র রসবিশিষ্উ তক্র, শ্রেক্সাকে প্রকপিত করে এ পিকে 
প্রশমিত করে । আয বসযুক্ত তত নায় নাশক ও পিতকর। বায়ু 

প্রকুপিত হইলে অক রসঘুক্ত তত্র সৈদ্ধব লবণের সহিত সেবন 
করিবে। পিস্ত প্রকুপিত হইলে ন্বাড় রসবুক্ত তশ্ঈী চিনির সহিত 
নশ্রিত করিয়া সেবন করিবে । কষ ভনিত রোগে শুঠি, পিগ্ললা, 

মরীচ ও বন্গ্ার এই 'কল়েকটী জ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেলন 

করিবে । তিক্কুর্টিকা ('ছানা) মলঘুভ্ররোপক, বাতবদ্ধক, রুক্ষ "ও 
অতিশর অজার্ণ কর । 

মগু,তক্র হইতেও লঘ, এসং কুর্চিকা আপেক্ষা ন্নীত লঘুতর | 
কিলাট (ক্ষীর) গুরুপাক, বাতনাশক এবং পুরুষত্ব ও নিজ বর্দক। 
পীযূষ (সপ্তাহ প্রদূতা” গভীর দুগ্ধ )ও মোরট, মধুর রশ, পুষ্টিকর ও. 
তেজচ্কর। সদ্োখিত নবনীত লঘ,পাকী, কৌমল, মধুর, কষা ও 
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ঈষদক্ রস, শীতল, মেধজনক, অগ্নিদীপক, মুখপ্রিয়, মল মৃত্রাদি- 
রোধক, পিত্ত ও বায়ু নাশক, তেজক্ষর, অবিদাহি এবং ক্ষয়, কাস. শ্বাস, 

ব্রণ, জর্শ ও অর্দিত প্রভৃতি রোগ বিনাশক, গুরু, কফ ও মেদবর্দক এবং 
বলকারক, পুষ্টিকর ও শোষনাশক, বিশেষত বাঁলকদিগের পক্ষে 
অতিশয় প্রশস্ত । ক্ষীরোখিত নবনীত উৎকৃষ্ট, স্সেহ ও মাধূর্যাযুক্ত এবং 
অতিশয় শীতল, কোৌমলতাজনক, তেজক্কর, চক্ষুর হিতকর, মলরোধক, 

রক্তপিত্ত ও চক্ষুরোগনাশক, প্রপন্গতাকারক। ছুগ্ধের সর বায়ুনাশক, 

তৃপ্তিজনক» বলুকারক, তেজক্কর, স্সিপ্ধ, অরুচিকর ও মধুরপাঁকী এবং 

রক্তপিত্তপ্রশমক ও গুরুপাকী । পুর্কবোক্ত দধি, তত্র, ঘোঁল ও 

নবনীত প্রভৃতি গব্য সম্বন্ধীয়ই সকলের শ্রেষ্ঠ । অবশিষ্ট মহিষাদির 
দধিজাত তত্র প্রভৃতি স্বম্ব ক্ষীর সমূহের ন্যাঁয় বীধ্য ও গুণবিশিষ্টু 
বলিয়। জানিবে ৷ ইতি তক্রবর্গ ॥ ৩০ ॥ 

তথ ঘুতবর্গ 

ঘ্বত সৌম্য, শীতবীধ্য, কোমল, মধুর রস, অল্লাভিষ্যন্দি, জিপ, 
এবং উদ্াবর্ত, উন্মাদ, অপস্মার, শূল, জ্বর, আঁনাঁহ (বন্ধনবৎ পীড়া) 

বান ও পিত্ের শান্তিকর, অগ্নিদীপক, স্মরণশক্তি, বুদ্ধি, মেধা, কান্তি, 

স্বর, লাবণ্য, কোমলতা, ওজ, তেজ এবং বলকর, আঁমুর্বদ্ধক, তেজক্কর, 

মেধাজ্রনক, বয়ঃস্থাপক (জরাগ্রস্থ ন! হওয়া) গুরু, চক্ষুর হিতকর, 

শ্লেন্না বদ্ধক এবং পাপ ও অলক্ষীর শান্তি কর, বিনদোধ ও রাক্ষম- 

'নাশক ॥ ৩১ ॥ 

গবয ঘ্ৃত মধুরপাকী, শীতল, বায়ু, পিন ও 'বিষদোঁষ নাঁশক, চক্ষুর 
হিতকর, এবং বলকারক। সকল ঘৃত অপেক্ষ। গব্য ঘুতই শ্রেষ্ঠ? 
ছাগ ঘৃত অগ্নিদীপক, চক্ষুর হিতকর, বলবদ্ধক, এবং কাস, শ্বাস, 

ক্ষয় প্রভৃতি রোগে উত্কৃষ্ট পথ্য ও লঘ্পাকী। মাহিষ স্বত-_- 
মপুর রস, রক্তপিত্তনাশক, গুরুপাক, কফ বদ্ধক, বারু ও পিত্ের 
শান্তিকর এবং স্থশীতল। উদ্টস্বত_কটুরদ ও কটুপাকী, শোথ, কৃমি 
এবং বিষদোষ নাশক, অগ্নিদীপক, কফ, বায়ু, -কুষ্ঠ, গুল্ম এবং উদর 
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রোগ নাশক । আবিক ঘৃত-লঘুপাক, পিত্তের অপ্রকোপকারী এবহ 
কফে, বাতে, যোনিদোষে, শোষরোগে এবং কম্পে হিতকর । এক- 
শফ ঘূত- লঘ্পাঁক, উষ্ণবীর্ধ্য, কষায়, কফনাশক, অগ্নিদীপক এবং 
মুত্ররোধক। নারী হুদ্ধের ঘত-চক্ষুর হিতকর, অস্কৃত তুল্্/ এবং 
দেহ ও অগ্নির বদ্ধক, লঘুপাক ও বিষদোষ নাশক। হস্তিনীর ঘূত-_ 

কষায় রস, মলমুত্র রোধক, তিক্ত ও অগ্িকর, লঘ,পাক, কফ, কুষ্ঠ এবং 
কমিনাশক। ক্ষীর ঘৃত--মলরোধক এবং রক্তপিত্, ভ্রম, বিষ ও 

মূচ্ছাঁর শান্তিকর ও চক্ষুরোগের হিতকর । ঘৃতমণ্ড মধুররস, 
সারক এবং যৌনিশুল, কর্ণশূল, চক্ষুশূল ও শিরঃশুল বিনাশক। এই 

সকল ঘৃতাদি বশ্তিক্রিয়া নস্য ও চক্ষুপুরণে প্রশস্ত । পুরাতন ঘূত-সাঁরক, 
কটপাঁক, ভ্রিদোষহর এবং মৃচ্ছণ, মেদঃ উন্মাদ, উদর, জ্বর, গর, শোথ, 
অপস্মার, যোনিশৃল, কর্ণশূল, চক্ষুশুল এবং শিরঃশুল প্রভৃতির 
বিনাশক ও অগ্রিদীপক ॥ ইহা! বস্তিক্রিয়া, নস্য ও অক্ষিপুরণে প্রশস্ত । 
পুরাতন ঘৃত-তিমিররোগ, শ্বাস, পীনস, স্বর, ও কাপ নাশক 
এবং মুচ্ছ৭, কুষ্ঠ, বিষ, উন্মাদ, গ্রহ ও অপন্মাঁর বিনাঁশক | একাদশ শত- 
বৎসরের ঘৃতকে কুন্তসর্পি বলে। এই ঘৃত রাঞ্চসনাশক | ইহা হইতে 
অধিক কালের হইলে মহা ঘৃত বলে, মহাঁঘ্ত কফনাশক এবং বাঁত- 

প্রধান ব্যক্তির পানীয়। এই ঘৃত বলক।রক, পবিত্র, মেধাজনক ও 
বিশেষত তিমির রোগ নাশক এবং সকল প্রীণীর পক্ষে প্রশস্ত ॥ ৩২ ॥ 

অথ তৈলবর্গ। তৈল (তিল তৈল) আগ্নেয়, উঞ্ণ, তীক্ষ, মধুর, 
মধুরপাঁক, পুষ্টিকর, তৃপ্তিকর, কামপ্রর্ত্ির উত্তেজক, সুক্ষ, বিশদ, গুরু, 
সারক, বিকাঁলী, তেজক্কর, ত্বকের প্রসন্নতাকারক এবং মেধা ও শরীরের 

কোমলত। এবং মাসের দৃঢ়তা! সম্পাদক, চক্ষুর হিতকর, মুক্রবর্ধীক, 

লেখনকর, তিক্তরস ও পশ্চাৎ কষায় রস, পাঁচক, বায়ু ও কফ নাশক, 

কৃমিপ্ব, উঞ্ণ, পিতজনক, যোনিশুল এবং শিরঃশুল ও কর্ণশুল প্রশমক, 
গর্ভাশয়ের শোঁধক এবং ছিন্ন, ভিন্ন, বিদ্ধ, উত্পিষ্ট, চ্যুত, মথিত, ক্ষত, 
পিচ্চিত, ভগ্ন, স্ফটিত, ক্ষারদগ্ধ, অগ্নিদগ্ধ, বিশ্লিষ্ট, দারিত, অভিহুত, 
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তুর্ভগর, খ্বুগ শু ব্যাল।দি কর্তৃক দষ্ট প্রভৃতি স্থলে তিল তৈল প্রশস্ত । 
বন্তিক্রিয়া ও পান, মনা, কর্ণপুরণ ও চক্ষুপুরণ প্রভৃতিতে এষং আন্ন- 

পান বিধিতে বাঁয়ু শান্তি করিবার জন্য তিল তৈল প্রষ্বোগ করিবে ॥৩৩॥ 
এরগু তৈল,_মধুর, উষ্ণ, তীক্ষ, অগ্নিদীপক, কট্ুরস ও পশ্চাৎ 

কষায়রস, সুদ্ষব, ারশোধক, ত্বকের হিতকর, তেছস্কর, মধুরবিপ!ক, 
বয়ঃস্থাপনকর, যোনি ও ুক্শোধক এবং আরোগ্য, মেপা,কান্তি, স্মৃতি 

ও কলকাঁরক, বাঁরু, কফ এবং অধোভাগস্থ দোষছর। নিন্ব, অতপী, 

কুম্স্ত, মূলক, €দব হাঁড়, বোধাকল, অর্ক, কম্পিল্লক, হস্তিকর্ণ, পৃথিকা, 
(বড়এলাচি) পিলু, করঞ, ইস্কুদী, শিগ, সর্প, তিলী, বিড়ঙ্গ, 

জ্যোতিক্মতি এই মকল ফলের তৈল তীক্ষ, লব, অনুব বীধ্য, কটুরস 
ও কট, বিপাক, সারক এবং বাঁরু, কফ, কৃমি, কুষ্ঠ, প্রমেহ ও শির- 

রোঁগের শান্তিকর। শণবাজের তৈল-_বাতত্, মধুর ও বলকারক, কটু- 
পাঁক, চক্ষুর অহিতকর, সিদ্ধ, উদ, গুরুপাকী, এনং পিন্তবদ্ধক | 

সার্ষপ তৈল, কৃমি, কু, ও কুষ্ঠ নাশক, লব, কফ, মদ ও বাতত্র, 
লেখনকর, কট, এবং অগ্নিদাপক, ঈঙ্গ,দ্রাতৈল, কৃমিদ্ত, ঈবৎ তিক্ত 
ও লঘু এবং কুষ্ঠ, কৃষি, দৃষ্টিশক্তি, শুক্র এবং বলনাশক। কুস্থস্ত তৈল 
কট,পাক, সকল দোষকর ও রক্তপিনকর এবং তীক্ষ, চক্ষুর অহতকর 

ও বিদাহী ॥ ৩৪ ॥ 

কিরাততিক্তক, "(চিরেতা) অতিমুক্তক (তিনিশ ) বিভী- 
তক, (বহেড়া ) নারিকেল, কোল, (কুল) পীন্বু, জীবস্তী, পিরাঁল, 
কর্বব,দার, সূর্য্যবল্লী, ভ্রপুষ, এর্ববারুক এবং কর্কারূক, কুম্াপ্-গ্রভৃতির 

তৈল, মধুর রস, মধুর-বীর্য ও মধুর পাক, বায়ু ও পিত্ের শান্তিকর, 
শীতবীর্ধ্য, চক্ষুর অহিতকর ও মল মৃত্রজনক এবং অগ্নিমান্দ্যকারক | 
মধুক, গান্তারা ও পলাশের তৈল, মধুর ও কষাঁয় এবং কক ও 
পিত্তের শান্তিকর। তৃবরক, ও ভল্লাতকের তৈল, উষ্ণবীর্ধ্য ও মধুর, 

কষায় এবং পশ্চাঙ্' তিক্তরস, ও বাত, কফ, কুষ্ঠ, মেদ, প্রমেহ, এবং 
কৃমিনাশক, উদ্ধভাগস্থ এবং অধোভাগস্থ োঁষহর। সরলকাষ্ঠ, 
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দেবদযরু, গণ্তীর, শিংশপ! ও অগুরু প্রভৃতির সারের তৈল-তিক্ত, কটু 
ও কষ'য়, দূষিত ব্রণের শোধক, কৃমি, কফ, কুষ্ঠ এবং বাঁতনাঁশক। 

তুশ্বী, কোশাস্ত্র, দস্তী, দ্রবস্তী, শ্টামা, সপ্তলা, নীলিকা, কম্পিল্লক ও 
শঙ্খিনী প্রভৃতির তৈল তিক্ত, কট,, কষায় এবং অধোভাগস্থ 
দোষনাশক, কৃমি, কফ, কুষ্ঠ ও বাতনাশক এবং দুষিত ব্রণশৌধক, 
যবতিক্ত তৈল _মকল দোষের শাস্তিকরঃ কিঞ্চিৎ তিক্ত ও অগ্নিদীপক, 

লেখনকর, মেধাঁজনক, পধ্য এবং রসায়ন। 

এটৈষিকা তৈল।--মধুর, অতিশয় শীতল, পিত্তনাশক, বাত- 

প্রকোপক, এবং শ্রেক্ষবদ্ধক ॥ ৩৫ ॥ 

আত্ম তৈল-_-কিঞ্চিশু তিক্ত, অতিশয় সুগন্ধি, বায়ু ও কফ নাঁশক, 
রুক্ষ, মধুর, কষাঁয় এবং রসের ন্যায় অতিশয় পিত্কর নহে। যে 

সকল ফলজাত তৈল উক্ত হইল, সেই সকল তৈলের গুণ ও. কর্ম 
অবগত হইয়া তন্বখধফলের উপকারিতা! জ্ঞাত হইবে । যে সকল 

স্থাবরদ্রব্যের তৈল জন্মে, তাহা সংক্ষেপে বল! হুইল। এ সকল 
তৈল, তিল তৈলের ন্যায় বায়ুর শান্তিকর। সকল প্রকার তৈলের 
মধ্যে তিল তৈল প্রশস্ত । তৈলের ন্যায় কার্যকারী ও গুণশালী বলি- 
য়াই অপরাঁপরের তৈলত্ব বলা হইল । গ্রাম্য, আঁনৃপ, ও জলচর 

প্রভৃতির বসা, মেদ ও মজ্জা_-গুরু, উষ্ণ মধুর এবং বাতত্ব। জাঙ্গল, 
একশফ এবং ক্রব্যাদ (মাসভোঁজী ) পশুদিগের মেদ ও মক্দ্া 
প্রভৃতি লঘু. শীতল, কষায়, এবং রক্তপিত্তনীশক। সাধারণ পক্ষীর 
বসা মজ্জা প্রভৃতি৪ উত্তরোর্তর  গুরুপাক এবং বাতক্ব। ইতি 
তৈলবর্গ ॥ ৩৬ ॥ 

অথ মধুবর্গ। 

মধু__মধুর.পশ্চা কষায় রস, রুক্ষ, শীতল,অগ্নিদীপক, বলও বর্ণকর, 
০ কাস্তিকর, লেখ্্নকর, মুখপ্রিয়, সন্ধানকর, শোঁধক, রোপণকর, 
টন (রতিশক্তি বর্ধক) সংগ্রাহী, চক্ষুর প্রসন্নতাকর,সৃক্ষষপথগাঁষী, 
পিত, শ্লেম্বা, মেদ, প্রমেহ, হিকা, শ্বাস, কাঁস, অতিলার, সারি, ভূষণ, 

৩৩ 
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কুমি.এবং বিষদোষ শাস্তির, আহলাদজনক, ভ্রিদোষনাশক এবং 

লবতুপ্রযুক্ত কফনাশক । পৈচ্ছিল এবৎ মাধূর্য্য ও কষায়রসপ্রযুক্ত 

বায়ু ও পিততনাশক॥ পৌঁত্তিক, ভ্রামর ক্ষৌদ্, মাক্ষিক, ছাত্র, আর্ধ্য, 

উদ্দালক ও দাল প্রস্ভৃতি ভেদে মধ, অষ্ট প্রকার। এই সকলের মধ্যে 

€পোত্তিক মধু বিশেষ রুক্ষ, ও উষ্ণ এবং বিষের সহিত সম্পর্কথাকা- 

প্রযুক্ত বাতরক্ত এবং পিত্তকর, ছেদনকর, বিদাহী ও গুরুতাজনক। 

ভ্ারমঞমধু-_পিচ্ছিল ও অতিরিক্ত স্থাছুত্বপ্রযুক্তগুরুপাকী । ক্ষৌদ্রমধূ-_ 
শীতল, লঘু এবং লেখনকর । মাক্ষিক মধূু--লঘুতর ও অতিশয় রুক্ষ 
এবং সকল প্রকার মধু হইতে এই মধুই শ্রেষ্ঠ ও শ্বাসাদি রোগেতে 

প্রশস্ত। ছাত্র মধু-স্বাদুপাক, গুরু, শীতল, পিচ্ছিল, রক্তপিত্- 

শান্তির, শ্শিত্র ( শ্বেতকুষ্ঠ বিশেষ) মেহ ও কৃষিনাশক । আর্থ্য- 

মধু-_চক্ষুর হিতকর এবং কফ ও পিত্ৃহর, কষায়, কট,পাকী, বল- 

কারক,তিক্ত এবং বলবর্ধক নহে। ওদ্দালক মধু--রুচিকর, স্বরের 

হিতকর, কুষ্ঠ এবং বিষদৌম্বনাশক, কষায়, উষ্ণ অল্প. পিত্তকর এবং 
কট,পাকী। দালমধু--বমি ও প্রমেহের শাস্তিকর ও রুক্ষ । নূতন 

মধূ-_পু্ভিকর, অধিক শ্লেক্ম। নাশক নহে এবং লারক | পুরাতন মধু-_ 
মেদ ও স্থলতানাশক, সংগ্রাহ্ী এবং লেখনকর । পক মধ. ত্রিদোষ- 

নাশক এবৎ অপক মধু_অযন ও ত্রিদোষকর | মধু নানাবিধ দ্রেব্যের 
সহিত সংযত হইয়া বহুবিধ ব্যাধি বিনাশ করে এবং ইহাতে বহুবিধ 
ন্রব্যের সারভাগ থাকে বলিয়া মধু উৎ্তকৃ যোগবাহী বলিয়া জানিবে। 
মানাবিধ দ্রব্যের রস, শুণ, বীর্য ও বিপাক. প্রস্ভতির বিরুদ্ধ পুষ্পরস 

হইতে জন্মে বলিয়া এবং সবিষ মক্ষিকাজাত বলিয়া. মধু অনুষঃ 
উপচাঁর বলিয়। জানিবে।. সবিষ মক্ষিক! দংযোঁগ হইতে জন্মে বলিয়! 
মধ্ উষ্ণ সংযোগে রিকুদ্ধ ৪৭ হয়। ন্বয়ং উষ্ণ হইলে কিন্থা উষ্ণ দ্রেব্যের 
সহিত সংযুক্ত করিলে মধু বিষের ন্যায় প্রাণনাশ্টুক হয় । মধু হৃকুমার 

এবং শীতল ও নানাবিধ ওষধির রসজাঁত বলিয়া! উষ্ণ সংযোগে বিরুদ্ধ- 
গুপ হয় এফং বৃষ্টির জলে বিশেষ বিরুদ্ধগুণ হুইয়। থাকে। উষ্ণ 
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সংযুক্ত মধু, বমনকার্যে ব্যবহার করিবে । এই মধ, পরিপাক হয় না 

এবং উদরেও অবস্থান করে ন! বলিয়া বমনকাধ্যে কোনরূপ বিরুদ্ধগ্ুণ 
হয় না। পক মধু বিশেষ কষ্টদায়ক 1 বিরুদ্ধ সংযোগে সকল মধই 
বিষের ন্যায় অনিষ্উজনক | 

অথ ইক্ষবর্গ। . 
ইক্ষু _মধুর রস ও মধুরপাঁক, গুরু , শীতল, স্সিগ্ধ, বলকাঁরক, 

তেজক্র, মৃত্রজনক, রক্তপিত্শান্তিকর, কৃমি ও কফকর] ইক্ষু 

বহুবিধ । যথা--পোৌণুক ভীরুক, বংশক, শতপোঁনক, কান্তার, 
( কাজলি ) তাপসেক্কু, কাণ্তেক্ষু সুচিপত্র, নৈপাল,দীর্ঘপত্র, নীলপোর, 
এবং কোশকৃঙ। স্থুলরূপে এই কয়েকটী ইক্ষু জাতির গুণ বলিষ। 
পৌশু.ক ও ভীরুক ইক্ষু-স্থশী তল,মধুর, স্লিগ্ধ, বৃংহণ, শ্লেম্ববন্ছল, সারক 
অবিদাহী, গুরু ও তেজক্ষর | বংশক ইচ্ষু এ দুই প্রকার ইক্ষুর সমান- 
গুণবিশিষ্ট, এবং ক্ষাঁরযুক্ত। শতপোর ইক্ষু-বংশক ইক্ষুর তুলা 
গুণবিশিষ্ট এবং ঈষত্, উষ্ণ ও বাতনাশক। কান্তার ও তাপস 
ইক্ষু_বংশক ইক্ষুর তৃল্যগুণবিশিষ্ট। কাষ্ঠেক্ষুও এই প্রকার গুণযুক্ত 
বায়ু প্রকোপকর । সূচীপত্র, নীলপোর, নৈপাল, দীর্ঘপত্র এই কয়েক 
প্রকার ইক্ষুই বাতবহুল, কফ ও পিত্বনীশক,কষাঁয় রস এবং বিদাহী ॥ 
কোশকার ইক্ষু--গুরু, শীতল, রক্তপিত্ ও ক্ষয় রোগনাশক | সকল 
একার ইক্ষুরই মূলদেশ অতিশয় মধুর এবং মধ্যদেশ মধুর এবং অগ্রভাগ 
লবণ রস বলিয়া জানিবে। দন্তারা নিম্পীড়িত ইক্ষুরস, অবিদাহী, 
কফকর, বায়ুপিতের নিবৃত্তিকর, মুখের প্রীতিকর, এবং তেজদ্ষর | 

যন্ত্রধারা নিষ্পীড়িত ইক্ষুরস, গুরু,বিদাহী ও বিষধ্তী (মল মূত্ররোধক ) 
পাক কর! ইক্ষুরপ, গুরু, সাঁরক, ক্সিপ্ঝ, তীক্ষ এবং কফ বাতনাশক। 
ফানিত ইচ্ষুরস, গুরু, মধুর, চক্ষুরোগকারী, পুষ্টিকর, তেজক্কর 
এবং ভ্রিদোষকর | ইক্ষুগুড়--শক্ষার, মধুর এবং অতিশঙ্স শীতল নে, 
নিগ্ধ, মৃত্র ও রক্তশোধক, অধিক পিতনাশক নহে, বারুনাশক, মেদ ও 
কফকর, বলকারক ও তেজক্ষর। প্ুক্সাতদ গুড়--পিতন্, মধুর, গুরু, 
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বাতনাশক, রক্ত পরিষ্কারক্, এবং পথ্যতম ও অধিক গুণবিশ্িষ্ট। 
মতস্যপ্ডিকা, খণ্ড. এবং শর্করা. (এই ত্রিবিধই শকর্রাঁবিশেষ ) ইহারা 
উত্তরত্তোর নির্মলতানুপারে. সিপ্ধ, গুরু, মধুর, 'তজন্কর, রক্তপ্ত্ের 

শান্তিকর এবং তৃষ্ণার শান্তিকর। মতস্যপ্ডিকা, খণ্ড ও শর্করা প্রভৃতি 
উত্তরোভ্ভর যেরূপ নির্মল ও মধুর হইবে, ন্িগ্ধতা, গুরুতা, শৈত্য, 
এবং সারকতা প্রভৃতিও সেইরূপ হইয়া থাকে । মণুন্যণ্ডিকা, 

খণ্ড ও শর্কর', প্রভৃতির স্বভাবত যেরূপ গুণ হইয়া থাকে, এ সকলকে 

শ্বাবিত (দ্রব ) করিলেও সেইরূপ গুণবিশিষ্ট হয়। শর্করা যেরূপ 

সারবান্, নির্মল এবৎ ক্ষাররহিত হইবে. সেইরূপই উহা! গুণকারী 
হইবে বলিয়া জানিবে । মধু শর্কর1- ছদ্দি ও অতীসারনাশক, এবং 
রুক্ষ, ছেদনকর, মুখপ্রিয়, কষায়'৭ মধ্চুরপাঁক। যবাস শর্করা-_মধুর. 

কষায়, পশ্চাৎ তিক্তরন. শ্রেক্সনীশক ও সারক। বত প্রকার শর্কর! 

বলা হইল, সকল প্রকার শর্করাই দাহশাস্তিকর, রক্তপিত্ব প্রশমক 
এবং ছর্দি, যুচ্ছণ ও তৃষ্ণানাশক । ফাণিত্ত মধুকপুষ্পসম্ভৃতরস, বায়ু ও 
পিভকর, কফনাশক. মধুরপাকী, কমাঁয়রস এবং বস্তিদূষক। 

অথ মদ্যবর্গ | 

সকল প্রকার মদ্যই, পিস্তকর, অম্রল. অগ্রিদীপক, মুখরোচক, 

ভেদক, কফ ও বাতনাশক, মুখপ্রিয়, বন্তিশোধক লঘ ও বিদাহপাকী, 
উষ্ণ, তীক্ষ, ইক্ড্রিয়সমূহের উত্তেজক, প্রফৃল্রকর ও মল মৃত্রের বর্দনকর । 
এই সকল মদের বিশেশ গুণ বলিতেছি শ্রবণ কর। মার্ধিক মদ্য__ 
(দ্রাক্ষা বা আঙ্গুর মদ্য) অবিদাহী ও মধুর বলিয়াই রক্তপিত্ত 
রোগেও বুদ্ধিমান চিকিৎসকগণ এই মদ্য মিক্লেধ করে নাই। এই 

মদা__ মধুর, রুক্ষ, পশ্চাৎ কযায় রস লঘু ও লঘুপাকী, সারক, শোষ ও 
বিষম জ্বরনাঁশক | খঙ্দ্ুর মদ্য-_ প্রায় দ্রাক্ষা! মদ্যের তুল্য, অল্পই প্রভোদ, 
বাত প্রকোপক, বিশদ, রুচিকর, কফনাশক, কৃশকর, লঘু, কষায়, 

সুর, মুখপ্রিয়, স্থগন্ধী ও ইন্ড্রিয়ের উত্তেজক । স্রকাস, অর্শ, গ্রহণী- 

দোষ, যুত্রাধাত ও বাতনাশক এবং স্তন্য, রক্ত ও ক্ষয় রোগের হিত- 
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কারী । পুর্টিকর ও অগ্নিদীপ্তিকারী। শ্বেতা (শর্করা ) জাত হ্বরা-কাশ, 
অর্শ, গ্রহণী, শাঁদ ও প্রতিশায়লাশিনী ; মূত্র. কফ, স্তন্য, রক্ত ও 
মাংসের বর্দনকারী..-ছর্দি, অরুচি, হৃদয়বেদনা, কুক্ষিবেদনা, এবং শূল- 
রোগ বিনাশকারী । স্বর! -যবের সহিত মিশ্রিত করিয়া! প্রীস্তত 

করিলে উহ! প্রসন্নকারী, কফ, বায়ু, অর্শ, কোষ্ঠবদ্ধতা ও আনাহ- 
নাশক, পিতৃবছুল, অলপ কফকারক এবং রুক্ষ । মধুলিকাহৃর1-মলমৃত্র- 

রোধিনী, গুরু এবং শ্লেক্সবন্থুল।, আক্ষিকী (তিনিশরৃক্ষজাত ) স্থরা-_ 

রুক্ষা, ঈবৎ কফকারিণী, তেজফরী ও জীর্করী। কোহল ( উগ্র- 

মদ্যবিশেষ ) মদ্য, ত্রিদৌোষকর, ভেদক, তেজক্ষর ও যুখপ্রিয়। 
জগলমদ্য--(ছোক্ষা জাতমদ্য ) গ্রাহী (মল মুত্ররোধক ) উষ্ণ, পাঁচক, 

রুক্ষ, এবং তৃষ্ণা, কফ ও শোৌথবিনাশক | বকস মদ্য-হর্জনক এবং 

প্রবাহিকা, আটোঁপ (পেটের মধ্যে গুড়গুড়া শব্ববিশেষ ) অর্শ, 
বায়ু ও শোঁষনাশক এবং সারশুন্য বলিয়! উদরম্তম্তকর ও বায়ু 
গ্রকোপকর, অগ্নিদীপক, মল ও মুত্রজনক, বিশদ, ঈষতমাদক ও 
গুরু । গৌঁড়সীধু_-(গুড়জাত. উগ্রমদ্যবিশেষ ) কষায়, মধুর, 
পরিপাককর ও অগ্নিদীপক। শকর্রা সীদু- মরুর, রুচিকর, অগ্রি- 
দীপক, বস্তিশোধক, বাতনাশক, মধুরপাক, মুখপ্রিয় ও ইক্দ্রিয়ের 
উত্তেজক। পক রসঙ্গাত শীধু-_পূর্ব্বোক্ত গুণবিশিষ্ট এবং বল ও 
বর্ণ কর, সারক, শোথনাশক, অগ্রিদীপক, মুখপ্রিয়, রুচিকর, এবং 

শ্লেক্ষা ও অর্শের হিতকর। আক্ষিক শীপু_শরীর শুক্ষকাঁরী, শীতল: 
রসযুক্ত, শোঁথ ও উদররোগনাশক, বর্ণকর, জীর্ণকর, স্বরের পক্ষে 
হিতকর, বেদনার শান্তিকর ও অর্শের হিতকর, পাণুরোগনাশক, 
ব্রণের হিতনাঁরী, মল মৃত্ররোধক, লঘু কষায় ও মধুর, পিতনাশক 

এবং রক্ত পরিষ্কারক। জাম ফলের শীধু-মলমৃত্র বদ্ধকর, কষায়- 

রস ও বাঁত প্রকোপকর । স্থরাসব তীক্ষ,--মনের প্রীতিকর, মূত্র রদ্ধক, 
কফ ও বায়ুনাশক, সুখপ্রিয়, স্থিরমদ (যে মদ্য পান .করিলে মত্ততা 
অনেক সময় স্থায়ী থাকে. সেই মদ্যকে স্থির মদ্য কহে) এবং বাঘ 
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নাশক বলিয়। জানিবে। মধুজীত আসব - লখু, ছেদজ্রনক,. এামেহ, 
কুষ্ঠ ও বিষদোষ বিনাশক, তিক্ত, কষায়, শোথহর, তীক্, স্বাছু, কিন্ত 
বাত বদ্ধক নহে। মৈরেয় আনব _তীক্ষ, কষায় মত্ততাজনক | অর্শ, 

কফ ও গুল্ম হর, কৃমি মেদ ও বাত হর, মধুর এবং গুরু | মৃদ্বীক ইক্ষু 
রসানব-_(দ্রাক্ষাও ইক্ষু রসজাত আসব) বলকারক, পিত্ৃহর ও বর্ণকর। 

ম্ধুক পুদ্পজাত শীধু-বিদাহী, অগ্নি রৃদ্ধিকর, বলকারক, রুক্ষ, কষায়- 
রন, কফহর এবং বায়ু ও পিন্তপ্র-কাপকর। অন্যান্য কন্দ, মূল 

এবং ফলজাঁত আসবেরগুণ এ সকলের রস হইতে নিশ্চয় করিবে। 
নৃতন মদ্য চক্ষু রোগকারী, গুরু, বাতাদি প্রকৌপকর, অনিষ্ট গন্ধবুক্ত, 
বিরস, মনের অশ্রিয়কর এবং বিদাহী | পুরাতন মদ্য - স্গঞ্ধযুক্ত, অগ্নি- 
দীপক, মনংপ্রিয়, মুখরোচক, কমিনাশক, নাড়ীপথশোধক, লঘ্ং এবং 

বাত কফনাশক 1 অরিষ্ট, দ্রব্য সমুহের সংযোগে সংস্কৃত হয় বলিয়! 

বিশেষ গুণশালী, নানাবিধ দোঁষছর এবং বহুবিধ দোষের শাস্তিকর, 

অগ্নিদীপক, কফ ও বায়ুনাশক. সাঁরক, পিত্তবিরোধী, শুল, আধ্মান 
€(উদরের স্কীতত1 ) উদ্ররোগ, প্লীহা, জ্বর, অজীর্ণ ও অর্শ রোগে 
হিতকর। পিপ্পল্যাদ্রিগণের সহিত একত্রে অরিষ্ট প্রস্তুত করিলে এ 
অরিষ্ট, গুল্স ও কফরোগ হরণ করে । চিক্কিশুসিত স্থানে রোগনাঁশক 

অরিষ্টদমূহ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বলিব । খঅরিন্ট, আসব ও শীধু প্রভৃতির 
গুণ এবং কর্ম বলা হইল, বুদ্ধিমান চিকিৎসক. বৃদ্ধিপূ্ণক প্রস্তত- 
প্রণালী দর্শন করিয়া ব্যবহ্যর করিবে । অরিষ্ট ঘন হইলে, বিদাহী, 
ছুর্গন্ধ, রদ্হীন কৃমিকর ও গুরু হয় । নূতন অরিস্ট, মনের অপ্রিয়কর ও 

তীক্ষ, মন্দ পাত্রস্থিত অরিষ্ট - উ্ণ । অল্প. উষধ দ্বারা . প্রস্তুত করা, 
পর্যবধষিত (বাদী ) অতিশয় নিন্মল, পিচ্ছিল এবং পাত্রাবশিষ্ট মদ্য, 
সকল লময়েই পরিত্যাগ করিবে । যে সকল মদ্য অন্ন উপকরণ দ্বার! 
প্রস্তুত করা হল্ন এবং নূতন ও পিচ্ছিল সেই সকল মদা গুরুপাক, 
কষ প্রকোঁপকর এবং সহজে জীর্ণ হুয় না । যে মদ্যে উপকরণ সামগ্রী 

অধিক পরিমাণে থাকে, লে মন্গ্য পিতপ্রফোপকর, তীক্ষ, উদ, 
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বিদাহী, মনের অপ্রিয়, ফেণিল, দুর্গন্ধযুক্ত, কৃমিবহুল, রসহীন ও 

গুরুপাক | পর্যযসিত মদ্য-বায়ু প্রকোপকর ও সকল দোষযুস্ত এবং 
মকল দোষের প্রকোপকর। অধিককাল স্থায়ী বলিয়! যে সকল 
মদ্যে রন জন্মে, সেই সকল মদ্য অগ্নিদীপক, কফ্ণ ও বায়ুর শাস্তিকর, 

মুখরোচক, প্রপক্নকর ওয্গন্ধযুক্ত এবং সেবনযোগ্য ও মত্ততাজনক । 
রস এবহ বীর্ধ্যভেদে মদ্য অনেক প্রকার । মদ্য, সুক্ষ, উষ্ণ ও তীক্ষ- 

বীর্ষ্য এবং প্রফুল্লকারী বলিয়! জঠরাগ্রির সহিত মিলিত হইয়। হাদয়স্থ 
উদ্ধগত ধমনীপ্রাপ্ত হয়, পরে এঁ ধমনীপথ প্রবেশ করত ইন্ড্রিয় এবং 

মনকে চঞ্চল করিয়া অতি শীঘ্রই মত্ততা জন্মায়। শ্লেম্। প্রকৃতি 

পুরুষের মদ্যপাঁন-জনিত মত্ততা বিলম্বে হইয়া থাকে, বাতপ্রকৃতির 
শীঘ্রই মন্ততা জন্মে এবং পিত্ত প্রকৃতির অতি শীত্রই মত্ততা জন্বিয়া 
থাকে । সত্বপ্রকৃতির লোক মত্ত হইলে, পবিত্রতা, দাক্ষিণ্য, হর্ষ 
এবং কৃত্রিম পোষাক দ্বারা সৌন্দধ্যের অভিলাষ ও গীত, অধ্যয়ন, 
মৌভাগ্য এবং স্বরতকার্ধ্যে উৎসাহ হইয়া থাকে। রাজস প্রকৃতির 
লোক মত্ত হইলে দুঃখশীলতা। এবং সাহস, আত্মত্যাগ, সামান্য কারণে 
বিবাদ করিবার বাসনা প্রভৃতি জন্মিরা থাকে তাষসিক প্রকৃতি 

লোকের মন্তত1 জন্মিলে, অপবিত্রতা, নিদ্রা, অহঙ্কার, অগম্যা গমনের 

অভিলাষ ও মিথ্যাকথা বল। প্রভৃতি নানাবিধ অসশুকাধা করিয়া থাকে । 
শুক্ত,__রক্তপিত্তকর, ছেদক, ভুক্তদ্রব্য পরিপাঁককর, স্বরের বিকৃতি- 

কর, জীর্ণকারক, শ্লেপ্ষা, পাণ্ড এবং কৃমিহর ও লঘুপাঁক। এ শুক্ত 

চুয়াইলে যেরস বাহির হয় তাহ! তীক্ষু, উষ*, মৃত্রবহুল, মুখপ্রির, 
কফণাঁশক, .কটুপাকী এবং বিশেষ মুখরোচক | গুড়, রস এবং মধু 
প্রভৃতিতবারা যে শুক্ত প্রস্তত হয়, তাহা চক্ষু রোগকারী এবং যথানু- 

ক্রমে উত্তরোত্তর লঘু এবং লঘুতর ও লঘতম। তুষোদক - অগ্নিদীপক, 

মনের প্রীতিকর এবং হৃদরোগ, পাগুরোগ ও কৃমি রোগন।শক ॥ 

সৌবীরক - গ্রহণী ও অর্শ রোগনাশক 'এবং ভেদক। ধান্যান্স-ধান্য 
হইতে জন্মে বলিয়া অগ্নিদীপক, দাহনাশক) ঘর্দনে ও পানে বায়, 
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কফ.ও তৃষ্ণার শান্তিকর ও লঘ, এবং তীক্ষতাপ্রযুক্ত অতি শীই 
গণ্ডষ পানে কফের নিঃসরণ হয়, মুখের বিরসতা, দুর্গন্ধ, মলের কঠিনতা 
ও শ্রীস্তি বিনষ্ট করিয় থাকে এবং অগ্নিদীপক, জীর্ণকাঁরক, ভেদক, 
আস্থাপন বিষয়ে বিশেষ হিতকর ও সমুদ্রেতীরবাঁসীদের সাত বলিয়া 
জানিবে। | | 

অথ মুত্রবর্গ | 

গো, মহিষ, ছাগ, তেষ, অশ্ব, গর্দভ ও উদ্ট্র অভূতির মুত্র _ তীক্ষ, 
কট,ং উষ্ণ, তিঞ্ত এবং পশ্চাৎ লবণ রস, লঘু শোধক ও কফ, বায়ু, 

কৃষি, মেদ, বিষ, গুল্ম, অর্শ, উদর, কুষ্ঠ, শশোথ, অরুচি এবং পাণ্ড 
রোগের শান্তিকর। সামান্যত ইহা মনের প্রীতিকর ও অগ্রিদীপক। 
এই সকল মুত্র কট, তীক্ষ, উষ্ণ, পম্চা লবণরস, লঘূ. শোধক কফ ও 
বায়ুনাশক এবং কৃমি, মেদ, বিষদোষ,অর্শ,উদররোগ এবং গুল্মবিনাশক, 

শোথ এবং অরুচি নাশক, পাঁশু গৌঁগহর, ভেদক ও মনের প্রীতিকর, 

অগ্নিদীপক ও পাচক। গোমুত্র _ কট, তীক্ষ উত্ এবং ক্ষারযুক্ত 

বলিয়! বায়ু বর্ধক নহে, লঘু অগ্নিদীপক, মেধাজনক, পিত্ববহুল, 
কফ ও বায়ুর শান্তিকর এবং শুল, গুম, উদররোগ আঁনাঁহ (বন্ধনবৎ 

বেদনা ) ও বিরেচক, আশ্থাপন এবং মূত্র প্রয়োগসাধ্য অন্যান্য রোগে 

গোমূত্র প্রয়োগ করিবে । অর্শ, উদর, শুল, কুষ্ঠ, প্রমেহ, আনাহ, 
শোথ, গুল্ম এবং পাণ্ড, রোগে মহিষমুত্র ব্যবহার করিবে । ছাঁগমৃত্র-- 

কাস, শ্বাস, শোষ, কামল! ও পাগু, রোগনাশক এবং কট ও তিক্ত 
রস, ঈষৎ বাতপ্রকোৌপক । মেষমৃত্র-কাস, শ্লীহা, উদররোগ, শ্বাস, 

শোষ এবং কোষ্ঠ বদ্ধত। প্রভৃতি রোগে হিতকর এবং ক্ষার্যুক্ত, তিক্ত, 
কট,ক, উষ্ণ ও বাতনাশক। অশ্বমূত্র--অগ্নিপীপক, কট, তীক্ষ ও 

উষ্ণ এবং ৰাত ও চিত্তবিকার নাশক, কফহর, কৃমি ও দত্রু রোগে 
প্রশস্ত। হস্তিযুত্র তিক্ত ও লবণযুক্ত এবং ভেদক, বাঁতনাশক, 

পিত্ত প্রকোপকর ও তীক্ষ, এই মুত্র ক্ষার ক্িয়াতে এবং কিলাস 
রোগে প্রশস্ত । পর্ধভঙ্্র - পর ও চিত্তবিকায় নাশক, তীক্ষ, গ্রহণী 
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রোগহর, অগ্নিদীপক, ক্রিযি, বায়ু ও কফের শীন্তিকর। করভমুত্র - 
অর্শের শান্তিকর'। মনুষামুত্র -বিষদোষনাশক । দ্রবদ্রব্যপমূহ সঙ্ঞকেপে 
বল। হইল, কিন্তু বুদ্ধিমান চিকিশ্ুসকগণ, কাল এবং দেশ বিবেচন! 

রিয়া এই সমস্ত ওষধ রাজাকে প্রদান করিবেন । 

ইতি পঞ্চচত্বারিংশৎ অদ্যায। 

টচত্বারিৎশদধ্যায়। 

অনন্তর আমরা অন্নপাঁন-বিধিনামক অধ্যায় বাখ্যা করিব। 
ধন্বম্তরিকে অভিবাদন করিয়! স্থশ্রুত বলিলেন মহাভাগ ! পূর্বে 

বলিয়াছেন .য প্রাণিদিগের আহারই বল,বর্ণ এবং গুজধাতুব মূল। সেই 
আহার ছয় রসের অধীন, রসসমূহ আবাঁর দব্যের অধীন, অত এব দ্রেব্য, 

রস, গুণ, বীর্ধ্য ও বিপাঁকই (দোষ এবং ধাতুর ক্ষয়, বৃদ্ধি এবং সমতার 
কারণ। ব্রহ্মাদিলোকেরও স্থিতি,উৎপত্তি এবং বিনাশের কারণ আহার, 

আহার হইতেই বল এবং আরোগ্য রক্ষিত হয়,বর্ণ ও ইন্জরিয়ের প্রসন্নতা 
জন্মে, কিন্ত এই আহারেরই বৈষয্্য ঘটিলে শরীর অস্বাস্থ্যকর হইয়! 
থাকে । বহুবিধ দ্রব্যাত্সক ও অনেক প্রকার বিকল্প এবং প্রভাব- 

বিশিষ্ট চব্য, চুষা, লেগ ৪ পেয় এই চতুর্বিধ দ্রব্য এবং রস, গুণ, বীর্য, 
বিপাক, প্রভাব ও কম্ম পৃথক্ পৃথক্ ভাবে জানিতে ইচ্ছা করি। যে 

চিকিৎসক দ্রব্যের স্বভাব বুঝিতে পারে না, সে স্বাস্থ্যরক্ষা ও ব্যাধি 

প্রশমিত করিতেও সমর্থ হয় না । হে ভগবন্! যেহেতু সকল প্রাণীরই 
আহারমূল, সেই হেতু আমাকে অন্নপাঁন বিধি উপদেশ করুন। 

এই প্রকার উক্ত হইলে ভগবান্ ধন্বন্তরি বলিলেন ছে বৎস স্থশ্রুত ! 

ষে প্রকার প্রন করিলে তাহার উত্তর দিতেছি শ্রবণ কর। লোহিতক, 
৩১ 
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শালি, কলম, কর্দমক, পাঁগু,ক, স্থগন্ধক, শকুনাহুত, পুষ্পাগুক, পুণ্ুরীক, 
মহাশালি, শীতভীরুক, রোধখ্রপুষ্প, দীর্ঘশুক, কাঞ্চনক, মহিষমস্তক, 

হায়নক, দূষক ও মহাদুষক প্রতৃর্তিকে শালিধান্য বলে। শালিধান্য-_ 

মধুর রস, শীতবীর্ধ্য, লঘুপাকী, বলকাঁরক, পিত্তনাশক, ঈষৎ বাত ও 

কফকর, ন্রিপ্ক, মলরোধক ও অল্পতাকারী । এই সকল শালিধানোর 

মধ্যে লোহিতক ধান্য শ্রেঠ ।'এই ধান্য দৌবনাশক, শুক্র ও মুগ্রবর্ধক, 
চক্ষুর হিতকর, বল ও বর্ণকর, স্বরের হিতকর, মনের প্রীতিকর, শ্রমহর, 
ব্রণের হিতকর, জ্বরহারক এবং সকল প্রকার দোষ ও বিষনাশক। 

অন্যান্য শ।লি _ ক্রমশ অন্পগুণশালী ( যষ্টিক, কন্কুক, মুকুন্দক, পীতক, 

প্রমোদক, কাকল, অশনপুষ্প, মহা যষ্ট্িক, চুর্ণক, কুরবক এবং কেদার 
প্রভৃতিকে ষষ্টিকধান্য বলে। সকল প্রকার ষ্টিক ধান্য _ মধুর রস 
এবং মধুরপাকী, বায়ু ও পিন্তের শান্তিকর এবং শালি ধান্যের তুল্য 

গুণবিশিষ্ট, পুষ্টিকর, কফ ও শুক্ বর্ধক । 
ষষ্রক প্রস্ৃৃতি ধান্যেরমধ্যে বষ্টরক ধান্যই প্রধান, যষ্টিক ধান্য 

পশ্চাঁ কথায়রস, লঘু, কোমল, ন্িগ্ধ, ভ্রিদোবনাশক, শরীরের 

স্থিরতাসম্পাদক, বলবদ্ধক, মধুরপাকা, সংগ্রাহী এবং লোহিত শালির 

তুলাগুণবিশিকট। অন্যান্য ষন্টিক ধান্য ক্রমশই অল্প গুণশালী। 
কৃষ্ণব্রীহি, শালামুখ, জতুমুখ, নন্দীমুখ, লাব।ক্ষক, ত্বরিতক, কু্ধুটা- 
শুক, পারাঁবতক ও পাটল প্রসূতি ত্রীহিপান্য। মকল প্রকার 
ত্রীহি ধান্যই কষায়, মধুররপ ও মধুরপাঁকী, উব্বীধ্য, অল্পা- 

ভিষ্যন্দি, ষষ্টিক ধান্যের ভুল্যগুণবিশিষ্ট এবং ,মলরোধক । ত্রীহি- 
ধান্যের মধ্যে কৃক্চব্রীহিই শ্রেষ্ঠ ধান্য, পশ্চাৎ কষায়রসও লঘু । অপর 

ব্রীহিধান্য ক্রমশঃ অন্পগুণকারী। দদ্ধভূমিজাত শালিধানয__-লঘু- 
পাকী, কষাঁয় রস, মল ও মুত্ররোধক, রুক্ষ, ও শ্লেক্ষানাশক 1 স্থল- 

জীত শা'লিধান্য_-কফপিভ্তনাশক, কষায় ও কটুক, কিখিশ তিক্ত, 
মধুর, বামু ও অগ্নি বৃদ্ধিকর। কৈদাঁর ধাঁন্য--যধুর, তেজক্কর ; বল- 
কারক, 1পত্বনাশক, অল্প কষায়রন ও অল্প মল, গুরু, এবং কফ ও 
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শুক্রবর্ধক। রোপ্যাতিরোপ্য ধান্য--লবু, শীপ্রপাকী, আধিক গুণ- 
শালী, অবিদাহী, দোষহর, বলকারক, ও বৃত্রবর্ধক। ছিন্নরূটশালি 
ধান্য--রুক্ষ, মলরোধক, তিক্ত, কষায়, পিতভনাশক, লঘৃপাঁক গু 
কফবদ্ধক। শালি ধাঁন্যের হিতাহিত বিস্তারক্রমে বল] হইল, এক্ষণে 

কুধান্যমুদ্গাদির বিষয় বলিতেছি। 

অথ কুধান্য বর্গ। 
কোরদুষক, (ছোট মটর), শ্যামা, নীবার (অরোঁপিত ধান্য ), 

শান্তনু তৃবর, ( অড়হর কলাই), কোদ্দাল, গ্রিয়স্বু, মধলিক1, নান্দি- 

মুখা কুরুবিন্দ (কুলথ কলাই-), গবৈধুক, বরুক, তোঁদপর্পী, মুকুন্দক, 
এবং বেণুযব গ্রভৃতিকে কুধান্য বলে। সকল প্রকার কুধান্যই 
উদ্ণ, কযায়, মধুর, রুক্ষ, কটুপাক, শ্লেক্সনাশক, বদ্ধনিশ্যন্দ, এবং 
বায়ু ও পিত্ত প্রকোপকর। কুধান/সমুহের মধ্যে কোঁছ্ব, নীবার, 
শ্যামাক এবং শান্তন্ুপ্রভৃতি কষায়, মধুর এবং শীতপিত্তের 
শান্তিকর। কৃত, রক্ত, পীত এবৎ শ্বেত প্রিয়স্কু উত্তর উত্তর ক্রমশই 
অধিক গুণশালী, রুক্ষ ও কফনাশক। মধুলী,_-মধুর ও শীতল, নান্দী- 

মুখ স্িগ্ধ” বরুক ও মুকুন্দক-অধিকতর শোষণকারী। বেণুষব-_- 

রুক্ষ, উ্বীধ্য, কট্পাকী, মৃত্ররেধক, কফহর, কষায় ও বাত- 
গ্রকোপকর। মুদ্গ, বনমুদ্গ, কলায়, মৃকুষ্ঠ, মুর, মঙ্গল, চণক, মটর 
ত্রিপুটক, হরেণু, ও আঁঢকী প্রভূতিকে বৈদন বলে । সকল প্রকার বৈদ- 
লই কথায়, ম র, শীত, কট,পাক, বাঁতকর, মলমুত্ররোধক এবং পিন্ত- 
শ্লেম্বার শান্তিকর | এই শঁকলের মধ্যে মুদ্গ--অতিশয় বাতবদ্ধক নহে 
ও দৃষ্টশক্তির হিতকর।, হরি তবর্ণ বন্যমুপণ -_মুদেগির তুলা গুণবিশিষ্ট । 
মসূর--মধুরপাঁকী ও মলরোধক। মুকুষ্ঠক--ক্রিমিকর ৷ কলায়-_অতিশয় 
বাতবদ্ধক | আঢকী--কফ ও পিত্ুনাশক এবং অতিশয় বাতপ্রকোপ- 

কারী নহে, শাত, মধুর এবং কষায় । চণক (ছোল।) কফ, রক্তপিত্ত ও 

পুংস্বনাশ্রক | হরেণু ও সতীন--মলরোধক বলিয়া! জানিবে। মুদ্গ ও মসুর. 
ভিন্ন অন্যান্য মকল প্রকার বৈদলই উদ্ররাধ্মান ( পেটরফফীপ ) কারক, 
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মাষকলাই--গুরুপাকী, মলমুক্রভেদক, স্সিপ্ধ, উষ্ণ, 05জক্কর, মধুর, 
বাতনাশক, তৃপ্তিকর, স্তন্যজনক ও বিশেষবলকারক এবং শুক্র ও 

কফজনক। মাঁষকলাই কষায়ভাঁব প্রাপ্ত হইলে. মল, মুত্র ও কফজনক 
নহে, স্বাছু, মধুরপাকী, তৃপ্তিজনক, স্তন্যজনক ও রুচিপ্রদ' আত্ম- 
গুপ্ত (আল্কুশি) মাষকলায়ের সমান গুণবিশিষ্$ এবং কাকাশুফলও 

মাষকলায়ের তুল্যগুণশীলী। বনমাঁষ- রুক্ষ, কষায় ও অবিদাহী | 

কুলথকলাই-_উষ্ঃ, কষাক্বরস, কটুপাকী, কফ ও বায়ুনাশক, শুক্রা- 

শ্মরী ও গুল্মের শান্তিকর. মলমৃত্ররোধক, পীনস ও কাঁসহর, আনাহ 

€ বন্ধনবদ্ধেদন! ) মেদ, মলদ্াঁরে. খিলের ন্যায় বোধ হওয়া, হিকা। ও 

শ্বাস প্রভৃতির শান্তিকর এবং রক্তপিত্তকর, কফনাশক ও চক্ষুরোগের 
শান্তিকর। বন্যকুলথও এই প্রকার গুণশালী এবং ঈষৎ কষায়, মরুর, 
তিক্ত, সংগ্রাহক, পিত্কর ও উষ্ণ । তিল-_মধুরপাঁকী, বলকাঁরক, 

স্নিগ্ধ ও ব্রণের লেপনকর,দন্তের হিতকর, অগ্রিদীপক,মেপাজনক, মৃত্রের 
অন্গতাকর, স্তন্য ও কেশের হিতকর, বায়ুনাঁণক ও গুরু । তিলের 

মধ্যে কৃষ্ণ তিল শ্রেষ্ঠ । শুরু তিল মধ্যম, এতপ্ডভিন্ন অন্যান্য তিল হীন- 

তর বলিয়া জানিবে | বব_-কমাঁয়, মধুর, শীতল, কটুপাকী, কফ ও পিত্ব- 

হুর, তিলের ন্যায় ব্রণের হিতকর, মৃত্ররোধক ও অতিশয় বায়ু গু মল- 
বর্ধক, শরীরের স্থিরতাসম্পাদক এবং অগ্নি, মেধা, বদর ও বর্ণবদ্ধক, 

পিচ্ছিল, স্থল, বিলেখনকর, মেদ, বায়ু ও তৃষ্ণাহর, অতিশয় রুক্ষ ও 

রক্তপিত্তের শান্তিকর। অতিঘব এই সকল গু৭ হইতে কিঞ্চিৎ 

হীনতর বলিয়া জানিবে। গোধুম- মপ্র, গুরু, বলকারক, স্থির, গুক্র- 
জনক, রুচিকর, ন্গিদ্ধ, অতিশয় শী হল, বায়ু ও পিন্তনাশক, সন্দানকর, 

কফকর ও সারক | শিশ্বি- রুক্ষ, কসায় এবং বিষদোষ, শোগ, শুক্র, 

শ্লেশ্রা এবং দৃষ্টিশক্তির ক্ষয়কারী, কটুপাকী, মধুর, মলমুত্রভেদক, 

বায়ু ও পিন্তবদ্ধক। শিন্মি কৃ, শ্বেত, পীত ও রক্তবর্ণভেদে অনেক 

প্রকার | ইহারা বথাক্রমে গুণাধিক হইয়। থাঁকে। শিশ্ধি, রসে ও 

পাঁকে কট এবং উষ্ণ । মূলজাত এবং লতাজীতভেদে শিন্ি দুই প্রকার, 
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সকল প্রকাঁর শিম্িই মধুরপাকী ও মধুররস, বলকাঁরক, পিতৃ- 

নাশক, বিদাহী, অতিশয় রুক্ষ এবং অধিক সময়ে জীর্ণ হয়, 
বায়ুবর্ধক, রুচিকারক এবং অতিকষ্টে জীর্ণ হণ। কুম্তস্ত__কটু- 
পাকী ও কটুরস, কফনাশক এবং বিদাহী বলিয়া অহিতকর। 
অতপী-.উষ্ণ, স্বাদুরপ, বাননাঁশক ও পিভবর্ধক। শ্বেতসর্ষপ-- 

কটুরদ ও কটুপাঁকী এবং রক্তপিভ্ভের প্রকোপকারী, তীক্ষু উষ্ণ, 
রুক্ষ, কফ ও বায়ুনাশক। কৃষ্ণর্ষপও এই প্রকার গুণকাঁরী। থা 

খতৃতে না জন্মিলে, ব্যাধি দ্বারা দূষিত হইলে, পর্যায়ক্রমে না জম্মিলে, 
ভূমিতে না জন্মিলে এবং পুরাতন না হইলে ধান্য গুণশালী হয় না! । 

নুত্তন ধান্য__চক্ষুরোগকারী এবং লঘু । একবশুসরের ধান্য-বিদাহী__ 
গুরু ও বিশটভ্তী | ধান্য বিরূঢ় হইলে দৃষ্টিশক্তির দোষ জন্মায় । ইহাতে 
শালি হইতে সর্ষপ পর্য্যস্তের কালের পরিমাণ, সংস্কার ও মাত্রা! প্রত্ৃতি 
বলা হইল। 

অথ মাৎসবর্গ। 

মাংসবর্গ প্রধানতঃ ছয়টী ঘথাঁ_জলচর, উভয়চর, গ্রামবাসী, মাঁংস- 

ভোজী,একশফ.(ঘাঁহাদের খুর যৌড়া নহে) এবং জাঙ্গল এই সকল মাংস- 
বর্দ উত্তরোত্তর ক্রমশই প্রবানতম 1 ইহরা আবার ছুই প্রকীর যথা-_ 
জাঙ্গল (বন্য) ও আনূপ (সজলদেশবাঁদী) । সেই জাঙ্গলবর্গ আবার আট 

প্রকার, যথা-_জঙ্ঘাল, বিক্ষির, প্রতুদ, গুহাশয়, প্রসহ, পর্ণস্থগ, বিলেশয় 

এবং গ্রাম্য । এই সকলের মধ্যে জঙ্ঘাল এবং বিক্ষিরই প্রধানতম | 

তন্মধ্যে এণ, হরিণ, খধ্য, কুরঙ্গ,” করাল, কৃতমাল, শরভ, স্বদ'স্টরা, 

(কু্কর দক্তেরন্যায় দর্তবিশিষ্ট মগ) পৃষত, অরু্ষর এবং মগ- 
মাতৃকা প্রভৃতি জঙ্ঘাল স্বগ। এই পকল ম্থগ-কষায়, মধুর, লঘু, 
বাতপিত্তনাশক, তীক্ষ,মনের প্রীতিকর এবং বস্তিশোধক | এণ মাংস-__ 

কষায়, মধুর, মনের প্রীতিকর, রক্তপিত্ত এবং কফরোগের শান্তিকারক, 
সংগ্রাহী, মুখরোচক, বলকারক ও জ্বরনাশক। হরিণ মাংস--মধুররস, 

ল্ঘুপাকী, দোষনাশক, অগ্নিদীপক, শীতল, মলমুত্ররোধক, লঘু ও 
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স্বগন্ধি। কৃক্গবর্ণ মুগকে এন বলে ও তাত্্রবর্ণকে হরিণ বলে । কৃষ্ণ ও 
তাত বর্ণ ভিন্ন সুগকে কুরঙ্গ বলে। ম্বগমাতৃক। শীত এবং রন্তপিত্তের 
শান্তিকর ও সন্নিপাত, ক্ষয়, শ্বাস. কাস, হিক্। এবং অরুচিবিনাশক। 

লাব, তিন্তিরি, কপিঞ্জল. বাঁত্তীর,বর্তিকা, বর্তক,নপ্ত.কা, বাতীক,চকোর, 
কলবিষ্ক, ময়ুর, ক্রকর, উপচক্র, কুকু,ট. সারঙ্গ, শতপত্রক, ক্কুতিন্তিরি, 
কুরবাুক এবং যবলক প্রভৃতি বিক্ষির জাতিয় মুগ | এই সকলের মাংস 

__লঘু, শীতল, মধুর, কণায় নং দোষপমূহের শান্তিকর। লাবমাংস_- 
সংগ্রাহী, অগ্রিদীপক, কণায়, মধুররস, লঘু, কটুপাকী এবং সনিপাতে 
বিশেষ উপকারী । তিভ্ভিরি মাংস -ঈদ্ ৬রু ও উষ্ণ, মধুর, তেজক্র, 

মেধা ও অগ্রিবর্ধক, সকল দোষের শান্তিকর, সংগ্রাহী এবং হিকা, 

শ্বাস ও বায়ুর শান্তিকর। কপিস্ল মাংস--রক্তপিত্ের শান্তিকর, 
শীতল, লঘু এবং কফজন্য রোঁগে ও বাবর অগ্নতা হইলে এই মাংস 
বিশেষ হিতকর। ক্রকর মাংস-_বায়ু ও পিতের শাস্তিকর, পুষ্ঠিকর, 
মেধা, অনি ও বলবর্দক, লঘু এবং মনের প্রাতিকর | উপচক্রক ( চক্র- 
বাকৃবিশেষ ) মাংসও উক্ত গুণবিশিষ্ট এবং কষায়, স্বাছু ও লবণরস- 
বিশিষ্ট, ত্বকের ও কেশের হিতকর এবং রুচিকাঁরক। ময়ূরমাংস-_- 

স্বর, মেধা অগ্ি, দর্শনেন্দ্রিয় ও তোত্রেন্দ্রিয়ের দৃটতাকারক, সিদ্ধ, 
উষ্ণ 'ও বায়ুনাশক, পুন্টিকারক, স্বেদ এবং বলবদ্ধক। বন্য কুক, 
মাংস _পুষ্টিকর। গ্রাম্যকুক,টের মাংসও উক্ত প্রকার গুণবিশিষ্ট এবং 
গুরু, বাতরোগ, ক্ষয়, বমি এবং বিষমন্ত্রনাশক। কপোৌত, পারাবত, 

ভূঙ্গরাজ,পরভূত (কোকিল), কোনফ্িক,কুলিঙ্গ,গৃহকুলিঙ্গ, গোক্ষোড়ক, 
ডিডিমাণ, শতপঞক, মাতৃনিন্দক, ভেদাশি, ,শুক, সারিকা, বলগুলী, 
গিরিশাল, হ্বালদুষক, স্থগৃহী, খঞরীট, হাঁরীত ও দাত্যুহ প্রভৃতি 

প্রত্যুদ জাতীয় পক্ষী। পুর্ব্বোক্ত পক্ষীদিগের মধ্যে যে সকল পক্ষী 
ফলাহারী তাহাদের মাঁস--কষার, মধুর, রুক্ষ, বাঁয়ুকর, পিন ও শ্লেক্সার 
শীস্তিকর, শীতল, মৃত্রারোধক ও মলের অল্পতাঁকার্ক। এই সকলের 
মধ্যে ভেদাশীর মাং -সকল দোষকর এবং মলের দুষ্টিকর | কাণ- 
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কপোত মাংস-_রক্তপিতের শান্তিকর, কমাঁয়বিশদ এবং মধুরপাঁকী ও 

গুরু | কুলিঙ্গের মাংণ__ মধুর, স্নিগ্ধ, কফ ও শুক্তবদ্ধক | গৃহকুলি্,__ 
রক্তপিত্বনাশক এবং শুত্রবদ্ধি করে | সিংহ ব্যাশ, বুক, তরক্ষু, ্বাপী, 
মাঁড্জার, শুগাল, মগ ও এর্ববারুক প্রভৃতি জন্তকে গুহাশয় বলে। 

এই সকলের মাংস-_গুরু, ন্গিপ্ধ, বলকারক, বারুনাশক. উক্কবীর্ধ্য 
এবং চক্ষু ও গুহারোগীর পক্ষে বিশেষ হিতকর। কাক, কন্কঃ কুরর, 
চাষ, ভাস, শশঘাতী, উলুক, চিল্লী, শ্যেন এবং গৃষ্বপ্রভৃতি জন্তকে 

গ্রসহ বলিরা জানিবে। এই সকল কাঁকাঁদির মাংস-_রস, বীর্য ও 

বিপাকে সিংহাঁদি জন্তর সমাঁনগুণবিশিষ্টকর। বিশেষতঃ শোষ- 

রোগে বিশেষ হিতকর | মদণ্ড, মৃষিক, বৃক্ষশায়িকা, অবকুশ, পুতিঘাস 

এবং বানর প্রভৃতিকে পর্ণস্বগ বলে। ইহাদিগের মাংস -মধুর, গুরু, 

তেজ, চক্ষুরোগের এবং শোষরোগেক্ হিতকর । মুত্র ও মলবদ্ধক, 
কাশ, অর্শ এবং শ্বাসরোগনাশক | সমুদ্রজাত জন্তর মাংস অপেক্ষা 

নদীজাত জন্তর মাসের পুরক্টিকারিত। অধিক, স্থতরাং এই উভয়বিধ 

মাংসের মধ্যে নদীজাতজন্তরমাসই অধিকতরগুণবিশিষ্ট। শ্ববিৎ( কুক, 

সদৃশজন্ত ),শল্যক, গোরা, শশক, বুষদংশ, লোপাঁক,লোমশ,কর্ণকদলী, 

স্বগপ্রিয়ক, অজগর, সর্প, মুষিক, নকুল এবং মহাবভ্র প্রভৃতি জন্তকে 

বিলেশয় জাতীরজন্ত বলে । ইহাদিগের মাংস--মল ও মৃত্ররোধক,উষ্- 

বীর্ধ্য, স্বাহুপ।ক, বাঁতনাশক, শ্লেক্সা! ও পিত্তজনক, নিগ্ধ, কাঁস শ্বাস এবং 
কুশতানাশক। এই সকল জন্তর মধ্যে শশকের মাংস-কষায় এবং 

মধুর, পিত্ত ও শ্লেক্সনাশক, অতিশর শীতবীষ্য নয় বলিয়া বায়ুর 

সমতাকারক । গোধামাঁংন_মধুরবিপাক, কষাঁয়, কটু এবং বায়ু ও 

পিত্তের শান্তিকর, পুষ্টিকারক ও বলবদ্ধক। শল্যক মাংস-স্বাছু, 
পিতনাশক, লঘু, শীতল ও বিষদোষনাশক | ম্বগপ্রিয়ক যাংস__বায়ু- 

জনিত রোগসমূহে বিশেষ হিতকর। অজগর ভ্বাংস-__অর্শরোগে 

বিশেষ হিতকারী | মর্প মাংস-_অর্শরোগ, বায়ু এবং দোষসমূহনাশক, 

ক্রিমি ও দুষীবিষের শান্তিকর, চক্ষুর হিতকর, মধুরপাকী, মেধা ও 
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অগ্রিবর্ধক। পুর্বেবোক্ত মাংসদমূহের মধ্যে ফণাঁধারী সর্পের মাংস-- 

অন্নিদীপ্তিকর, কট,পাঁকী, মধুররস, চক্ষুরোগের অতিশয় হিতকর, মল, 
মুত্র ও বায়ুবর্ধক | অশ্ব, অশ্বতর, গো, গর্দভ, উদ্ট, বস্ত (ছাগ) মেষ এবং 

পুচ্ছক প্রভৃতি জন্তাকে শ্রামা বলিয়া জানিবে। গ্রাম্য জন্তুর মাংস 

বায়ুনাশক, পুষ্টিকাঁরক, শ্লেক্সা ও পিভবর্ধক, মধূরপাকী, মধুররস, অগখ্ি- 

দীপ্তিকর এবং বলবদ্ধক | পুর্ব্বেক্ত মাংসপমুহের মধো ছাগমাংস - 

অনভিস্যন্রি,পীনসরোগ (নাসিক। হইতে জলবৎ শ্লেক্স1) নাশক, অতিশয় 

শীতল নহে, গুরু, জিপ্ধ, পিত্ত ও শ্লেক্সার অল্পতাকারক | মেষ মাংস -__ 

পুষ্টিকারক, পিন ও শ্লেক্সাবর্ধক এবং গুরু । মেদ ও পুচ্ছকের মাংস-- 

মেমমাংসসদূশ গুণশালী এবং বৃষা । গোমাঁংস-_ শ্বাস, কান, প্রতিশ্যাঁয় 

ও বিষমজ্বরনাশক,পরিশ্রমী ও অত্যঘিদিগের হিতকর,পবিত্র এবং বায়ু 

নাশক | একক্ষুরবিশিষ্ট জন্তর'মাংস-লবণযুক্ত হইলে মেষমাৎ্নের 

ন্যায় গুণশালী হইয়া খাঁকে। অল্প অভিষ্যন্দি জাঙ্গল মাংসবর্গ বলা 
হইল । যে সকল পশু ও পক্ষী লোকালয়ে এবং জলাশয়ের অধিক 
দুরে বাস করে, তাহাদিগের মাংদ--অল্পাভিষ্যন্দী। এবং যে সকল পশু 
ও পক্ষী লোকালয় এবং জলাশয়ের নকটবর্তীস্থানে বাস করে, তাহাঁ- 
দিগের মাংস মহাভিষ্যন্দি বলিয়া! জাঁনিবে। আনুপপশু পাচ প্রকার 
যথা-কুলচর, প্লব, কোশস্থ, পাদী ও মৎসা। এই সকলের মধ্যে 
হস্তী, গো, মহিষ, রুরু, চমর, শ্যমর, রোছিত, বরাহ, খড়িগ, গোকর্ণ, 
কালপুচ্ছ, কৌন্দ্র, শঙ্কু এবং আরণ্য গে' প্রতৃতিকে কুলচর পণ্ড বলে। 

এই সকলের মাংস--বাতপিত্তনাশক,বৃষ্য,মধুরপাকী ও মধুররস,শীতল, 
বলবর্দক, স্সি্ধ, মুত্র ও কফবর্ক। ইহাদের মধো হস্তিমাংস__রুক্ষ, 
লেখনকর, উষ্তবীর্ধ্য, পিতৃদুষক, স্বাছু, অক্্ ও লবণ রস, শ্লেক্সা এবং 
এবং বাতনাশক । গবয় মাংস_ন্লিপ্ধ, মধুররস, কাঁসের শাস্তিকর,মধুর- 
পাঁক এবং.স্ত্রীসংবর্গশক্তিবদ্ধক। মহিষ মাংস--ন্সিগ্ক, উষ্ণ, মধুররস, 

বৃষ্য, ভৃপ্তিজনক, গুরু এবং নিদ্রা, পুরুষত্ব, বল ও স্তন্যবদ্ধক ও 

মাংসের দৃঢ়তাকারক । রুরু মাংস- মধুর ও পশ্চাঁৎ কষাররস, বায়ু 
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ও পিত্তের শান্তিকর, গুরু এবং শুক্রবদ্ধক । চমরমাঁংস_্সিগ্ধ, মধুর, 
কাঁদনাশক, মধুরপাকী এবং বাঁষু ও পিভ্তের শাস্তিকর | স্থমরের মাংস 

_-পশ্চা কষাঁয় রস, বায়ু ও পিত্তের শাস্তিকর, গুরু এবং শুক্রবদ্ধক | 
বরাহ মাংস-_-স্বেদকর, পুষ্টিকর, বৃষ্যকর, শীতল, তৃপ্তিজনক, গুরু, 
ন্সিগ্গ, শ্রম ও বারুর শশতকর এবং বলবর্ধক | খড়িগীমাঁংস--কফনাশক, 
কথায়, বাঁযুর শান্তিকর, পবিত্র, আয়ুবর্ধক, মুত্ররোধক এবং রুক্ষ । 
গোঁকর্ণমাৎস মধুর, দ্গিপ্ধ, মুড, কফবদ্ধক, মধুরপাক ও মধুররস এলং 
রক্তপিত্তবিনাশক | হংস, সারস, ক্রৌঞ্চ ( কবুতর ), চক্রবাক, কুরর, 
কাদন্বর, কারগুব, জীবঞ্জীবক, বক, বলাকা, পুগুরীক, প্লব, শরা রীমুখ, 

নন্দীমুখ, মদ্ৃগু, উৎক্রোশ, কাচাক্ষ, মল্লিকাক্ষ, শুক্লাক্ষ, পুক্ষরশায়ী, 

কাঁকোনাল, কানু, কৃক্ধুটিকা, মেঘরাব এবৎ শ্বেতচরণ প্রভৃতিকে প্রব- 
জাতীয় জন্ত বলে। ইহারা দলবদ্ধ হইয়া জলে বিচরণ করিয়া! থাকে । 
ইহাদিগের মাংস রক্তপিভ্তনাশক, শীতল, ন্গিপ্ধ, বৃষ্য, বায়ুর শান্তি- 
কর, মলমৃত্রবদ্ধক, মধুররন ও ম'রপাঁক। এই সকলের মধ্য হংসের 

মাংস--গুরু, উদ্ণ, মধুররস, স্নিগ্ধ, স্বর, বর্ণ ও বলবদ্ধক, পুষফ্টিকারক, 
গুক্রবর্ধক এবং বায়ুনাশক। শঙ্খ, শঙ্ঘনখ, শুক্তি, শন্কুক এবং ভল্প ক 

প্রভৃতিকে কোশস্দ্ প্রাণী বলে। কুন্ম, কুস্তীর, কর্কটক, কৃষ্ণকর্কটক এবং 

শিশুমার প্রভৃতিকে পাঁদী বলে । অর্থাৎ এই সকলজন্ত পাঁদবিশিষ্টু 
বলিয়া! ইহাদিগকে পাদী বলে। শগ্ঘকুপ্মীদির মাস-_রসে ও পাঁকে 
মধুর,বাতনাশক, শীতল,্সিপ্,পিভ্তের হিতকর, শ্লেক্বর্ধক । এই সকলের 
মধ্যে কস্টকর্কটকের মাঁংস__বলকারক, ঈমছুষ্চ ও বাতনাঁশক, শুরু- 

কর্কটকমাংস__সন্ধানকর; মলমুত্রবদ্ধক এবং বাঘ ও পিত্তের শান্তিকর | 

মৎস্য দুই প্রকার, নদীজাত ও সমুদ্রজাত| নদীজাত মৎস্য যথা _ 
রোহিত, পাঠীন ( পুঁটি), পাটলা, রাঁজীব, বর্শি, (বাণিমাচ) গোমৎসা, 
কৃষ্ণমতস্য, বাঁগুঞ্জার, যুরল এবং সহজ্রদৎস্টরী। প্রভৃতি | নদীজাতমত্ডস্য- - 

মধুর, গুরু, বাঁতনাঁশক, রক্তপিত্কর, উষ্ণ, রৃষ্য, ন্সিগ্ধ এবং মলের 
অল্পতাকারক। ইহারা শ্প (ঘাস) শৈবাল প্রত্ৃতি ভোজন করিয়া 

৩২ 
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থাকে । রোহিত মৎস্য--পশ্চাৎ কষায়রস, বাঁযুনাশক অথচ অতি- 

শয় পিত্ত প্রকে'পকারী নহে । পাঁঠীনমৎস্য-_ শ্লেক্ষবর্ধক, বুষ্য, নিক্রা- 
জনক, অস্্রপিন্তকে দূঘিত করে এবং কুষ্ঠরোগের শান্তিকর । মুরল 
মতস্য_-পুষ্টিকারক, বৃষ্য এবং স্তন্য ও শ্লেক্সাজনক। সরোবর ও 
তড়াগক্ঞাত মণ্ুস্য _ন্নিদ্ধ, মধুররম । মহাহ্দজাত মৎস্য_ বলবর্দক। 
অগ্স জলজাত মৎস্য বলবর্ধক নহে । তিমি, তিমিঙ্গিল, কুপিশ পাক- 

₹স্য, নিরালক, নন্দিবারলক, মকর, গর্গরক, চণ্ক. মহামীন এবং 

রাজীব প্রভৃতিকে সমৃদ্রজত মৎস্য বলিয়া জানিবে | সমুদ্রজা মৎস্য _ 
গুরু, মিগ্ধ, মতুররপ, অতিশয় পিভভকারী নহে, উঞ্, বাতনাশক, বৃষ, 

মল ও শ্লরেক্সবদ্ধক | সঘূদজাত মহস্যমযূহ মাংসাহারী বলিয়। এ সকল 

মৎস্য অতিশয় বলকারক । সমুত্জাত মাঁৎস্য অপেক্ষ' কুপ ও ক্ষু দ্কুপ- 
তত মৎ্স্যবাঁতনাশক বলিয়। প্রধানগুণশালী । বাপীজাঁত মৎস্য সমুহ-- 

নিগ্ধ এবং মধুরপাকী বলির পূর্বোক্ত উভয়বিধ মহস্য অপেক্ষা অধিক- 
ভত্র গুণবিশিষ্ট। নদীজাঁত মতস্যসঘৃহেরা মুখ এবং পুচ্ছদ্বারা বিচরণ 
করে বলিয়া! উহাদের মধদেশ গুরু । সরোবর এবং তড়াগন্সাত 
মহ্যসমৃহের শিকরাদেশ (সুড়া) অতিশয় লবু। ঘে সকল মহ্সা 

হ্বতিকার নিকটবী। স্থণানে বিচরণ করে এবং উৎসেধ জলপাঁন করিয়। 

জীবনপারণ করে, তাহাদের শিরোদেশের কিঞ্দংশ ব্যতাত সকল- 

স্থ'মই গুল বলিয়া জানিবে। সরোবরজাত মতস্যসমনৃহেষ ভ7পাভাগ 

৬ এলং উসদেশ অর্গাহ মধ্যদেশ ঘ্।রা বিচরণ করে বলিয়া মধ্যদেশ 

ত:2ু বলিয়া জানিবে । স্দতিশয় শ্লেজনক জল্চর মাংসবর্গ বলা হইল । 
পর্দভ্ত সাঁতনস্হর মধ্যে শু, পুতি (পচা), পীড়িত, বিষাক্ত, 
»র্পনই্, বিষ্টপু, বিদ্ধ, জীর্ণ, কশ,অল্পবয়ক্ক এবৎ অস্বাস্থ্যকর ম।ংসসমূহ 

অনন্য সলিয়? জানিবে | গুফু ও পাচা মাং বিগত), বলিয়া এবং 

পীড়িত, বিষাভ্ত সর্পাহত ও ।খ্বলিপ্ত মাস জনুহ বিকৃতবীধ্য বলিয়! 
এবংবিকুতমাংস, নক বীর্ধা,জীর্ণনাংস,পরিণতবীর্্য/ কুশমাংস, অল্পবীরধ্য ও 
অন্নবয়ঞ্ষ মাংস অসম্পূবীর্ষ্য বলিয়া ইহাদের মাংস নানাবিধ দোষের 
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আকর বলির! জানিবে * শুকষমাংস-_অরুচিকর, প্রতিশ্যায়জনক এবং 
গুরুপাকী। বিষ এবং যারথিস্ীর। হত জন্তর মাংদ ভোজনে ম্বৃত্য হর । 

অপবয়ক্ষ জন্তর মাংসে ছর্দি জন্মে। জীর্ণমাংসে--কান ও শ্ব,ঃখাঁগ 
জন্মায় । পীড়িত মাংস ভ্রদোষকে কুপিত করে | রেদঘুক্ত মাংসে, খাঁ 
হয়; কৃশ মাংসে বায়ু প্রকুপিত হয়। এই সকল মাংন ডিম অন্যান্য 
সকল মাংসই উপাদেয়। চতুপ্পাদ জন্কর ম'*ুনর মধ্যে ভ্রীজাতির 
মাঞ্স উৎকৃষ্ট, বিহঙ্গের মাংমের মধ্যে পুতজাতীয়ের মাংস অেষ্ঠ। মহা- 
শরীরীর মাংসের মধে)অল্পকায় জন্তর মাংস শ্রেষ্ঠ এবং অনশরীরীর 

মধ্যে বৃহ শরীর্মাংস প্রধানতম । একজাতীয় জন্তর মধ্যে বৃহ্কায় 

বিশিষ্ট জন্ত অপেক্ষা অল্পকায়বিশিষ্ট জন্তর মাংস উৎকৃষ্ট বলিয়! 
জানিবে। যে সকল জন্তর যে বেস্থান এবং বে যেধাতু গুরু ও লব 
তাহা বলিতেছি যণ্া--রক্ত, মাংস, মেদ অস্থি, মঙ্জ। এবং শুক্র এই 

কয়েকটী ধাতু উত্তরোত্তর গুরু, ঘথা--রক্ত অপেক্ষা মাংস গুরু এবং 
মাংম অপেক্ষা মেদ গুরুতর ইত্যাদি । উকুস্কন্ধ, ক্রোড়,শিরঃ, পাদ,কর, 

কটী,পুষ্ঠ, চন্ম, কালেয়ক, ঘরুৎ এবং অস্ত্র, ইহাদের মধ্যে শিরঃ, ক্ষুব্ধ, 

কটী, পৃষ্ঠ এবং উরু ইহাদের পুর্ব পুর্বব গুরু বলিয়া জানিবে। এবং 
ধাতুমনূহ পরপর গুরু বলিয়া জানিবে। সকল প্রাণীরই মধ্যদেশ 
গুরু বলিয়া জাঁনিবে । পুংজাতীয় প্রাণীর পুর্ববভাগ গুরু এবং স্ত্রীজা- 
তীয় প্রাণীর অধোভাগ গুরু । পক্ষীদিগের উরোদেশ ও শ্রীব! 
অতিশয় গুরু পক্ষীর] পক্ষদ্বয় উদ্ধদিকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া বিচরণ করে 

বলিয়। উহাদের মপ্নটদেশের মাংস মধ্যম গুণবিশিষউ । যে সকল 
পক্ষীরা ফলাহার করেতাহাদের মাংস অতিশয় রুক্ষ এবং মাংসাশী 

পক্ষীদিগের মাংস বিশেষ পুফ্টিকারক॥। মবস্যাহারী পক্ষীসমূহের 

মাংদ-পিত্বদ্ধক এবং ধানাহারী পক্ষীগণের মাংস-বাতত্ব । জলজাত, 

আনুপজাত, গ্রাম্য, মাংসাহারী, একশফ, এসহ, বিলেশয়, জঙ্গাঁন, 

প্রতুদ এবং বিক্ষির প্রভৃতি জন্তর মাংস ক্রমশঃ পরপর লঘু এবং 

অল্লাভিষ্যন্দি, অর্থাত জলজাত জন্তর অপেক্ষা আনৃপ (সজলদেশ 
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জাত) জন্তর মাংস লবু এবং অন্শ্নেম্বাকারী ইত্যাদি । এই সকল প্রাণী 

ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীর মাংস ক্রমশঃ পূর্ব লঘু এবং অল্পশ্লেম্বা 
কারী । শ্বন্ব জাতির মধ্যে যে সকল জন্ত প্রমাণাধিক, তাহাদের 

মাংস অল্পৰলকারী এবং গুরুপাকী। সকল প্রাণীরই শরীরের মধ্যে 
যেযে ভাগ শ্রধানতম অর্থাঙ যকৃৎ্থ প্রদেশবন্তা মাংসসমূহ গ্রহণ 

করিবে ।  প্রধানতমের অভাবে মধ্যমবয়ক্ষ সদ্য এবং অক্রিষ্ট ও উপাঁ- 
দেয় মাংস গ্রহণ করিবে । এই মাৎসাদিবর্গে প্রাণীসঘুহের বস, 
শরীরের অবয়ব, স্বভাব, ধাতু, ক্রিয়া চিহ্ৃ, প্রমাণ, সংস্কার, মাত্রা এবং 

পরীক্ষণ প্রভৃতি বলা হইল । ইতি মাংসাদিবর্গ। 
অথ ফলবর্গ | 

সংপ্রতি ফলবর্গ বর্ণন করিতেছি । যথ-- দাড়িম, আমলক, বদর 

( শেয়াকুন), কোল (কুল), কর্কন্দু (ছোট কুল) তৌকীর ( মহাবদর) 

শিদ্সিতিকাফল (শমীফল). কপিথ (কয়েদবেল), মাতুলুঙ্গ (টাবালেবু), 

অত্র (আব ), আত্ীতক (আমড়া) করমদ্ধক ( করমচ1 ), পিয়াল, 

লকুচ, (ডহ্ুয়া), ভব (চালতা), পারাবত (গাবফল ), বেত্রফল, 

প্রাচীন অ'মলক, তিস্তিড়িক ! তেঁতুল), নীপ (কদন্য) কোঁশাত্র, 

(কেওগ!), অত্ীকা, নারঙ্গ, এব জদ্বীর, (গোড়ালেবু) এই সকল ফল 
অদ্ররসবিশিউ, গুরুপাকী, উক্ণবীর্যা, পিতবদ্ধক, বায়নাশক এবং 
কর্দবমনকারী । এই সকল ফলের মধ্যে দাড়িম--পশ্চাৎ কমায় 

রমবিশিষ্ট, অথচ অতিশয় পিভকর নহে, অগ্নিদীপক, ক্রচিকারক, 

মনের প্রীতিকর এবং মলরোধক | এই দাঁড়িম মধুর.ও অসরভেদে আবার 

ছুই প্রকার, তন্মধ্যে মধূুররস দাঁড়িম_-ভিদৌষনীশক, এবং অঝ্রস দাঁড়িম 

বারু এবং কফের শাস্তিকর। আমলকী -_অব্ল, মধুর, তিক্ত, কষায়, 

কটুক, মারক, চক্ষুর হিতকর, সকল প্রকার দোষনাশক এবং বুষ্য। 
আমলকী অন্পরসবিশিষ্ট বলিয়। বারুনাশক এবং মাধুর্য ও শীতলতা- 
পরধুক্ত পিত্তকে প্রশমিত করে, রুক্ষ ও কষায়রস প্রযুক্ত কফ নষ্ট 
করে। অতএব আমলকীফল, লকলপ্রকার ফলের মধ্যে শ্রোষ্ঠ । কর্কন্ু, 
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কোল, বদর* ইহার! অপক্াবস্থায় পিত এবং কফ বৃদ্ধি করে এবং পৰা - 
বস্থার পিত্ত ও বায়ুরশীত্তিকারক, স্নিগ্ধ, মধূররস এবং সারক। ইহারা! 
পুরাতন হইলে তৃক্চানাশক, শ্রমহর, অগ্নিদীপক 'ও লব । সৌবীর ও 
বদর _ন্নিগ্ধ, মবুররস, বায়ু ও পিন্তের শান্তিকর। শিশ্িতিকাফল-- 
কমা ও মপুররস, সংগ্রাহী এবং শীতল । কীঁচাঁকদবেল-স্বরস্ব, 

কফনাশক, সংগ্রাহী ও বাতবর্ধক। পরুহইলে কফ ও বাতনাশক, 
মধুর, অয্নরন এবং গুরু | মাতুলুঙ্গ (টাবালেবু) ফল--শ্বাস, কাস 
এবং অরুচিনাশক, তৃষ্তার শান্তিকর, কণলোধক, লঘু, অশ্নরস, অগ্সি. 

দীপক এবং মনের প্রীতিকর | ইহার ত্বক (ছাল, তিক্তরস, অঙীর্ণ- 
কারক, বায়ু, ক্রিমি ও কফনাশক। ইহার শীস মধুররস, শীতল, 
গুরু, ন্িঙ্গ, বায়ু ও * পিতনাশক, মেধাজনক এবং শুলরোগ, 

বায়ু, ছর্দি, (বমি) কফ ও অরুচিনাশক ) ইহার কেশর-_অগ্রিদীপ্তি- 
কর, লবু, স্ংগ্রাহী, গুল্ম এবং অর্শনাশক | ইহার রস শুলরোগ, 

তঙগীর্ণ, মূলমৃত্রের রোধকতা, মন্দাগ্রি এবং কফ ও বায়ুর শান্তিকারক। 
বিশেষত অরুচিরোগে, অতিশয় উপকারী বলিয়া জানিবে। কচি 

আত্ম-পিভ ও বায়ুজনক, বদ্ধকেশর আত (যে সকল আত্ম হইতে 

মুকুল পড়িয়া গিয়াছে) পিভবদ্ধক, মনের আহলাদকর, বর্ণ ও 

রুচিকর এবং রক্ত, মাংস ও বলকারক, পশ্চা কষায়রস, মধুর, বাত- 

নাশক,পুষ্টকারক ও গুরুপাকী। সম্যকৃপক্ষ আত্র--পিত্তের অবিরোধী, 

গু কুনর্ধ ₹, পুষ্টিকারক, মধুররস, বলকারক, গুরুপাঁক এবং বিউভ্তপাক 
হইয়। পরে জীর্ণ হরর |" আত্রতকফল !আমড়া)-__বুধ্য, স্পেহযুক্ত এবং 
প্লেক্সাবদ্ধীক। লকুচ (ডেহুরা)-ত্রিদোষ কর,বিটস্তপাকী এবং শুক্রনাশক। 
করমর্দক (করমচা) ফল--অম্রস,তৃষ্ণানাশক,রুচিকারক এবং পিভকর | 
পিয়ালফল-_বায়ু ও পিত্তনীশক. বৃষ্য, গুরুপাঁক এবং শীতল ভবা 

(চাল্তা) ফল-__মনের আন্দনজনক, মধুর, কষায় ও অস্রন এবং মুখ- 
শোধক | পারাবতফল-_মদ্ররস,মুখরে চক এবং অত্যগ্রি ও বায়ুনাশক | 
নীশ এবং পক্ষ অ।মলক্ককন-বিষনাশক। অপক্তিন্তিড়ীক (কাচাত্রেতৃল) 
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বায়ুনাশক,পিত্ত ও শ্লেক্সাজনক | পকতিন্তিড়ী _মলরো ক*উঞ্চ»অগ্নিদী- 
পক.কুচিকর এবং কফ ও বায়ুর শান্তিকর | কোশাভ্রকেওড়)ত্িন্তিড়ী 

হইতে কিঞ্চিদল্পগুণবিশিক্উ বলিয়।জানিবে। অস্সিকাঁফল (তিন্ডিড়ীবিশেষ) 

পন্ক হইলে তিন্ভিড়ীর সদৃশ গুণবিশিষ্ট এবং মলভেদক | নারঙ্গ ফল-_ 
অগ্নরস,মধুর,মনের প্রীতিকর বিশদ রুচিকর. বায়ুন।“ক, অজীর্ণকরু এবং 
গুরু । জন্বীরফল __তৃষ্ণা, শুল কফবমন, ছর্দদি ও শ্বাসরোগণের শাস্তিকর | 

বায়ু ও শ্লেক্নাজন্য বিবন্ধরোগনীাশক,গুরুপাকী ও পিভজনক | এরাবত- 
ফল ( লেবুবিশেষ ) দন্তের জড়তাকারক, অক্ররপ এবং রক্তপিনজনক । 

ক্ষীরবৃক্ষফল, জান্বব, রাঙ্গাদন, তোদন, তিন্ুক, বকুল, ধন্বন, অশ্বান্তক, 

অশ্বকর্ণ, ফক্স, পরুষক, গাঙ্গেরুকী, পুক্ষরবর্তী, বিস্ব এবং বিন্বি 

প্রভৃতি ফলসমূহ শীতল, শ্রেক্সা ও পিতনাশক* মলরোধক,রুক্ষ, কষায় 

ও মধুররস। এই সকল ফলের মধ্যে ক্ষীররৃক্ষের ফল গুরুপাঁক, 

বিঘন্তী, শীতল, কষায়, মধুররস এবং অব্র অথচ বায়ুর প্রকোপকারী 
নহে। জান্ববফল-_-অতিশয় বাঁতবর্ধক, মলসংগ্রাহী এবং গ্লেক্ষা ও. 
পিত্বের শান্তিকর | রাজাদনফল-্সিপ্ঝ, মধুররন, কষায় এবং গুরু- 

পাকী। তোদনফল--কণায় ও মধুররণ, রুক্ষ এবং কফ ও বাঁযুর শাস্তি- 
কর, অক্সরস এবং উষ্ধবীর্ধয, লবু, মলসংগ্রাহী, স্ষিপ্ধ, পিত্ত ও অগ্রি- 

বদ্ধক। কাচা তিন্দ্ুকফল _.কষাঁয়রস, মলরোধক ও বাত প্রকোৌপক। 
এবং পক্ক হইলে গুরুপাক, মধুররণ এবং কক ও পিসের শান্তিকর। 
বকুলফল _ মধুর ১ কষাঁয়রস, ন্িপ্ধ ও মলরোধক, দন্ডের দৃ় তাঁসম্পাদক 
এবং বিশদ । ধন্বনফল-_কষাঁয়রস, শীতল, মধুরয়স এবং কফ ও বায়ুর 
সমতাকর। গাঙ্গেরুক এবং অশ্বন্তকফলও' এই প্রকা্ম গুণবিশ্রিক্ট 

বলিয়া! জানিবে । ফল্গুজফল-_বিউন্তপাকী, মধুররস, স্সিগ্ধ,তৃপ্তিজনক 
এবং গুরুপাকী, অপক পরূষকফল-_-অতিশয় অস্ত্র ও "ঈষৎ মধুররস 

এবং পশ্চাৎ কষায়রস, লঘু, বায়ুনাশক এবং পিতজর্। এই ফল 
পন্ক হইলে মধুররস এবং বায়ু ও পিত্তের শান্তিকর। পুক্ষরবত্তখফল-__ 
ম?ুররস, বিউন্ভী, বলকারক, মধুরপাঁকী, শীতল, রক্তপিত্তের শাস্তিকর, 
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শ্লেম্সাজনক এবং গুরুপাকী। কচিবিন্বকল-_শ্লেগ্সা ও বায়ুনাশক, 
তীক্ষ, ন্সিগ্ধ, মঙ্গরোধক, অগ্রিদীপ্তিকর, কটু, তিক্ত ও কষায়রস এবং 

উষ্ণবাধধ্য ৷ পক্ষবিষ্বফল _.পশ্চাৎ মধূররস, গুরু ও বিদাহপাকী, বিউস্ত- 

কারী, দোমজনক এবং বায়ুদুষিতকর | বিশ্বীফল এবং অশ্মন্তকফ ল--. 
স্তন্যজনক, কফ ও পিত্ের শ।ন্তিকারক এবং তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, রক্ষপিত্, 

কাস, শ্বাস এবং ক্ষয়রোগবিনাশক | তাল, নারিকেল, কাটাল, মোঁচ, 

(কদ্দলী) প্রভৃতিফল রসে ও পাকে মধুর । বারু ও পিত্তনাশক, 

বলকাঁরক, ন্িপ্ধ, পুষ্টিকারক এবং শীতল । তাঁলফল-_মধুররস, 

গুরুপাক ও পিভ্ভের শান্তিকর। ইহার বীজ (তালশীপ ) মধুরপাক, 

মূত্রবদ্ধক, বায়ু ও পিভের শান্তিকর। নারিকেলুকল-গুরু, নলিগ্ধ, 
পিতনাশক। মধুররপ, শীতল, বল ও মাংপকর, মনের প্রীতি- 

কর, পুষ্টিকারক এবং বস্তিশোধক 1 পনস (কাঁটাল )-_কেষায়, মিগ্ধ, 
মগুররস এবং গুরুপাক । মোঁচ (কদলী ) মধুররস, কষায়, অতিশয় 
শীতল নহে, রক্তপিত্তের শান্তিকর. বৃধ্য, রুচিকারক, শ্রেক্সাজনক এবং 

গুরুপাকী । দ্রাক্ষ। (কিন মিশ ),কাশ্মশ্য (গম্তারী ), মধুকপুষ্প ও খঙ্জুর 
প্রভৃতি ফল-_রক্তপিত্তের শান্তিকর, গুরুপাক এবং মধুররস। ইহাঁ- 

দের মধ্যে দ্রাক্ষা_সারক, স্বরের হিতকর, মধুররস, ন্িপ্ধ ও শীতল, 

রক্তপিন্ত, জ্বর, শ্বীস, তৃষ্ণা, দাহ এবং ক্্নরোগনাশক। গাম্তারীফল-_ 
মনের প্রীতিকর, মুত্রবদ্ধের শাস্তিকর, রক্তপিতের শীন্তিকর, বাঁয়ু 

নাশক, কেশের 1২৬ কর, রসায়ন এবং মেধাজনক | খঙ্জ,রফল--উরঃ- 

ক্ষত ও ক্ষয়রোগের" শীন্তিকর, মনের প্রীতিকর, তৃপ্তিজনক গুরু, 
মধুররস ও মধুরপাঁক এবং রক্তপিন্তের শান্তিকারক | মধুকপুষ্প --ুষ্টি- 
কারক, মনের অপ্রীতিকর ও গুরু । ইহার ফল-_বায়ু ও পিত্তের 
শান্তিকর জানিবে। বাতাম (বাদাম), আক্ষোড় (আক্ষৌটফল ), 
অভিযুক, নিচুল, পিছু, (ময়নাফল ) নিকোচক (আকোড়ফল )ও উর- 

মাল প্রভৃতি ফল-_পিত্ত ও শ্লেক্সানাশক, ন্িগ্ধ, উষ্ণ, গুরু, পুষ্িকাঁরক, 
বায়ুনাশক, বলকারক এবং মধুর । লবলীফল--কষায়, কফ ও পিত্ব- 
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নাশক, কিঞ্চিৎ তিক্ত, রুচিকারক, মনের শ্রীতিকর, স্থগন্ধি এবং 

বিশদ! বসীর (গঙগপিপ্ললী) শীতপাঁকী, ব্রণকর, মলমুত্ররোধক, 

বিষটন্তী, অজীর্ণকর, রুক্ষ, শীতল. বাতনাশক, মধ্ুরপাক্ী এব" রক্ত- 
পিত্তনাশক | ধরাবত এবং দন্তশঠফল _অগনরস এব রক্তপিন্তকর | 

টঙ্ক (নীলকপিণ্থ ) শীত, কষায়, মধুররস, বাঁতজনক এবং গুরু | ইন্গুদী- 
ফল-_ক্সিপ্ধ, উষ্ণ, তিক্ত, মধুর, বায়ু ও শ্লেক্সানাশক | শমীফল-- 
গুরু, স্বাছু, রুক্ষ, উষ্ণ এবং কেশ্রে অহিতকর | শ্লেক্সাতকফল-- 

গুরুপাঁক, শ্লেক্ষকর, মধুর এবৎ শীতল । করীর, অক্ষক এবং পীলু 

এই সকল ফল --মধুর, তিক্ত, কটু ও উষ্ণ এবং কফ ও বায়ুনাশক। 
ইহাদের মধ্যে পীলু তিক্ত, পিত্জনক, সারক, কটুপাকী, তীক্ষ, উষ্ণ, 
স্নেহবিশিষ্ট এবং কফ ও বারুর শান্তিকর। অরূক্ষর ও তুবরকফল-- 
কথায়, কটুপাঁকী, উষ্ণ এবং ক্রিমি, জ্বর, আনাহ, মেহ ও উদাবন্ত 
প্রভৃতি রেগের শান্তিকর। করঞ্জ, কিংশুক এবং নি'ফ ল--প্রমেহ- 

নাশক। বিড়ঙগ_রুক্ষ, উষ্ণ, কটুপাক, লঘু এবং বায়ু ও কফনাশক, 

ঈব-তিক্ত, বিষদোষনাশক, ক্রিমিহর । অভয়া (হরি5কী) ফল-__ 

ব্রণের হিতকর, উক্ত, সারক, মেধাজনক, দোষহর, শোঁথ এবং কুষ্ঠ- 
নাশক, কষায়, অখ্রিদীপক, অন্নরন এবং চক্ষুর হিতকর। অক্ষকল 

(বহেড়।) ভেদক. লঘু, রুক্ষ, উৎ্, স্বরের অহিতকর, ক্রিমিনাশক, 

চক্ষুর হিতকর, মধুরপাঁকী, কমায় এবং কফ ও পিভের শান্তিকর । 

পুগফল (স্থপারী) কক্ষ ও পিভনাশক, রুক্ষ, মুখের রদ ও মলা- 

নাশক, কষায় ও ঈবশ মধুর রস এবং কিঞ্চিত সারক। জাতীকোষ 

(জয়ত্রী) কর্পুর, জাতীফল, কটুক (কটি), কর্কোলক এবং 
লবঙ্গ ইহার! তিক্ত, কটু, কফনাশক, লঘু, তৃষ্ণানাঁশক, মুখের ক্লেদ 
এবৎ ছুর্গন্ধনাশক কর্পুর_তিক্ত, স্তগন্ধিঃ শীতল, লদ্বূ, লেখন- 

কর, ভূঞা, মুখশোষ ও মুখের বিরসতা। প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপ- 

কারী। লতাকস্তরিক! পূর্বেবোক্তগুণসম্পন্ন এবং শীতল ও বস্তিশোঁধক । 
পিয়ালমজ্জঞা-_মধুররস, বৃষ্য, পিত্ত ও বায়ুনাশক | বিভীতকমজ্জা-মত্ততা- 
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জনক এবং কফ ও বায়ুনাশক। €োলমজ্জ! -কষায়, মধুর, পিভ- 
নাশক, তৃষ্ণা, ছর্দি ও বাঁয়ুনাশক। আমলকমজ্জাও এইরূপ গুণ- 
বিশিষ্ট । বীজপৃরক (টাবালেবু ), শম্পাক, (পৌঁদাল) এবং 0কোঁসা- 
ঘরের মজ্জা,_-স্বাহুপাক, অগ্নি ও বলকর, ন্ষিপ্ধ, পিত্ত ও বায়ুনাশক । 

যে যে ফলের বীর্য যেরূপ যেরূপ উক্ত হইয়াছে, সেই সেই ফলের 
মজ্জারও সেইরূপ বীর্ধয বলিয়! জানিবে। বিন্ব ভিন্ন অন্যান্য সকল 
ফলই পরিপক্ক হুইলে অধিক গুণশাঁলী হয়, কিন্তু বিস্ব অপর অবস্থা- 
তেই বিশেষ উপকারী বলিয়া জানিবে। অপক্কবিন্ব-_মলরোধক, 
উষ্ণ, দোষনাশক, কথায়, কটু এবং তিক্তরপবিশিষ্ট। সকল ফলই 
ব্যাধিযুক্ত, কীটদষ্ট, অধিকতর পরু, অকাল-জাত এবং বিগরাত খভু- 
জাত হইলে পরিত্যাগ করিবে। ইতি ফলবর্গ। 

অথ শাকবর্গ। 
সংপ্রতি আমর! শাঁকবর্গ বলিতেছি। অলাবু (লাউ) এবৎ 

কালিন্দক প্রভৃতি পুষ্পফল | ইহার! পিভনাশক, বাতজনক, শ্লেক্সার 
অল্পতাকারক, মূত্র ও মলবর্ধক, মধুররন ও মধুরপাক। এই সকলের 
মধ্যে নূতন কুম্মাণ্ড পিত্তনীশক,মধ্যপাক এবং কফজনক । পর (পুরাতন) 
কুক্মা্ড-__লঘু, উষ্ণ, ক্ষারযুক্ত, অগ্নিদ্ীপক, বস্তিশোধক, সকল প্রকার 
দোষনাশক, মনের প্রীতিকর, এবং মানদিক ব্যাধি পীড়িত ব্যক্তির 

পক্ষে বিশেষ স্থুপখ্য । কালিন্দক-_দৃষ্টিশক্তি ও শুক্রক্ষয়কারঈ, কফ ও 
বায়ুবদ্ধক | অলাবু (লাউ ) মলভেদক, রুক্ষ, গুরু ও অতিশয় শীতল । 
তিক্ত অলাবু_-মনের প্রীতিকর, বমনকারক, বায়ু ও কফবদ্ধক। ত্রপুষ 
(শশা), এব্ববারু ( কীকুড়), কর্কারু (কুক্মাণ্ড) এবং শীর্ণরৃস্ত (তরমুজ) 
প্রভৃতি গুরু, বিবস্তী, শীতল, কফজনক, মলমৃত্রবর্ধক, ক্ষারযৃ-্ত 
এবং মধুররপ। ইহাদের মধ্যে নূতন ত্রপুষ (শশা) নীলবর্ণ 
হইলে পিতনাশক এবং পন্ধ হইলে পাণুরোগ ও কফজনক, অগ্ররস, 
বায়ু ও কফনাশক। ,উত্তমরূপ পক এব্ববারু ( কীকুড়) ও কর্কারু 

(কুষ্মাণ্ড ) কফ ও বায়ুজনক, ক্ষারযুক্ত, মপূুররস, রুচিকারক, অগ্নি- 
৩৩ - 
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দীপক এবং অতিশয় পিত্তবর্ধক নছে। শীর্ণরৃন্ত (তরমুজ ) ক্ষারয়ুক্ত, 
মধুর ও কফনাঁশক, ভেদক, অগ্নিদীপক, মনের প্রীতিকর, আনাহ ও 
কুষ্ঠরোগের শান্তিকর এবং লঘু / পিপ্পলী, মরিচ, শু, আর্ক, 
হিঙ্কু, জীরক, কুস্তন্ধুরু, ( ধনে ), জন্দীর, স্থমুখ, সরল, অঙ্ভঞক, ভূস্তুণ 
স্থগন্ধক, কাঁসমর্দক (কালকাঁশুন্দে ), কালমাল, কুঠেরক, ক্ষবক, 
অপামার্গ, খরপুষ্প, শিগ্র, (সজিনা ) মধুশিগ্র, (রক্তশোভাঞ্জন ) 
ফণিজব্ক (তুলসী বিশেষ ) সর্ধপ, রাজিকা ( শ্বেতসর্ষপ) কুলাহল 
(কুকৃশিম ) বেণুগণ্ডীর, তিলপর্ণিকা, বর্ধাভূ ( পুনর্নব1 ) চিত্রক, মূলক, 

পোঁতিকা, লম্বন, পলাঁওু এবং কলায় প্রভৃতি কটু, উষ্ণ, অরুচিকর, 

বায়ু ও শ্লেক্সানাশক এবং নানাবিধ পাকদ্রব্যে সংস্কারার্থে প্রয়োগ করা 
যায়। 

ইহাদের মধ্যে অপক পিপ্ললী গুরু, স্বাছু, শীতল এবং শ্লেম্া- 
বন্ধক। ইহারা শুষ্ক হইলে কফ এবং বায়ুর শান্তি করিয়া থাকে 
এবং বুষ্য ও পিত্ের অবিরোঁধী | পাক্য, আন্রক ও মরিচ এই কয়েকটী 
একত্র সংযোগে গুরুপাঁক, কফজআ্রাবি ও স্বাছু। ইহার! শুক্ষ হইলে 
কটু, উষ্ণ, লঘু এবং কফ ও বায়ুনাশক। শ্বেতমরিচ,_-অতিশয় উষ্ণ- 

বীধ্যও নহে এবং অতিশয় শীতবীধ্য'ও নহে । অন্যান্য সকল প্রকার 
মরীচ অপেক্ষা এই মরীচ গুণকাঁরক এবং চক্ষু রোগে বিশেষ উপ- 
কারী । "নাগর (শুগ্ঠী) কক ও বারুনাশক, মধুরপাক, কটু, রৃষ্য, 
উষ্ণ, মুখরোচক, মনের সন্তোষজনক, ন্নেহ্যুক্ত, লঘু ও অগ্নিদীপ্তিকর 1 

আদ্রেক-কফ ও বায়ুনাশক, স্বরের হিতকর, মলভেদক, আঁনাহ 

€ বন্ধনবুপীড়া ) এবং শুলরোগনাশক, কটু; উষ্ণ, মুখরোচক, মনের 

প্রীতির ও বৃষ্য । হিঙ্কু (হিউ.) লঘু, উ, পাঁচক, * অগ্রিদীপক, 

কফ ও বায়ুলপশক, কটু, সিদ্ধ, সারক, তীক্ষ এবং শুলরোগ, 
অজীর্ণ ও মলবদ্ধতা প্রতৃতির শান্তিকর। জীরক ও কৃষ্ণজীরক-- 
তীক্ষু, উষ্ণ, কটুপাক, রুচিকর, পিত্ত ও অগ্রিবদ্ধক, কটুরস, শ্লেত্স। 
ও বায়ুনাশক এবং গন্ধযুক্ত। কারবী, করবী এবং উপকুঞ্চিক! 
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( ছোটএলাচি ) প্রস্থতি জীরক ও কৃষ্ণজীরকের তুল্য গুণশালী। 
ইহারা ব্যঞ্ন প্রভৃতি নানাবিধ ভঙ্ষ্য দ্রেব্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ॥ 
কীচ! কুস্তম্বরী-__স্বাছু, স্বগন্ধযুক্ত এবং মনের প্রীতিকর । ইহার] শুষ্ক 
হইলে মধুরপাকী এবং স্সিগ্ধ, তৃষ্ণা ও দাহনাশক, দোষের শান্তিকর, 
কটু, কিঞ্চিৎ তিক্ত এবং আোতসমূহের শোধক। জবীর,__পাঁচক, 
তীক্ষ, কৃমি, বায়ু ও কফনাঁশক, স্বগন্ধযুত্ত, অগ্নিদীপক, রম্চিকর, 
মুখের বিশদতা সম্পাদক । হথৃরন,__কফ, বায়ু, বিষদদোষ এবং শ্বাস, 
কাস ও হুর্গন্ধতা প্রভৃতির শান্তিকর, পিত্তজনক এবং পার্খবেদনা- 
নাশক - স্থমুখ এই প্রকার গুণশালী, অধিকন্ত সংযোৌগবিষের 
বিশেষ উপকারী । স্থরস, অর্জক এবং ভূত্তণ প্রভৃতি কফনাশক, 
লঘু, রুক্ষ, ন্গিগ্$, উষ্ণ এবং পিতৃবর্ধক ও কটুরল । কাসমদ ( কাল- 

কাস্থন্দে) মধুররস, কফ ও বায়ুনাশক, পাঁচক, কশোধক, পিত্ের 
বিশেষ শান্তিকর এবং তিক্ত। শিগু, (সজিনা) কটু,ক্ষারযুক্ত,মধুর,তিস্তু 
এবং পিত্তবদ্ধক | মধু্ি গ্র-_সারক,তিক্তরম, শোথন1শক, অগ্নিদীপ্ডি- 
কর এবং কট । সার্ধপ এবং গাণ্ডীরশীক,__বিদাহপাঁকী,মলমুত্ররোঁধক, 

রুক্ষ,তীক্ষ নি উষ্তবীর্ধ7। চিত্রক ও তিলপরাঁশাক--কফ-ও শোথনাঁশক 
এবং.লঘু। বর্ষা (পুনর্নবা)_-কফ ও কাধুনাশক এবং শোঁথ, উদররোগ 
ও অর্শরোগের হিতকর, কট, তিক্তরস, মনের প্রীতিকর, রুচিকর এবং 

অগ্নিদীপ্তিকর । মূলক ও পোতিকাঁশাক-_-সকল প্রকার দোৌঁষনাঁশক,লঘু 
এবং কের হিতকর, অপন্ক হইলে গুরুপাঁক, বিষন্তী, তীক্ষ এবং 

তভ্রিদোষকর | ক্সিপ্ধ (স্বৃত প্রভৃতি ) দ্বারা সিদ্ধ ,হইলে পিভনাশক 
এবং কফ ও বাঁতের শীন্তিকর । শুক্ষ মুলক- ত্রিদোষের শান্তিকর, 

বিষদোষ নাশক এবং নী! ৷ মুলক ব্যতীত অন্যান্য শাক শুক হইলে 

বিঘন্ভী ও বাতবদ্ধক । এই দকল শাকের পুষ্প, পত্র এবং ফল ক্রমশঃ 
পর পর লঘু বলিয়া জানিবে। ইহাদের পুষ্পু কফ ও পিত্বনাশক এবৎ 
ফল সমূহ কফ ও বায়ুর শীন্তিকর। রশুন-_ন্সিদ্ধ, উষ্ণ, তীক্ষ, কট 

০৩ 

পিচ্ছিল, গুরু, সাঁরক, মধুররস, বলকাঁরক, বুষ্য, মেধাবর্ধক, স্বর, বণ 
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এবং চক্ষুর হিতকর ও ভগ্ন অস্থি সমূহের সন্কানকর এবং হুদ্দোগ, 

অজীর্ণ, স্বর, কুক্ষিশূল, মলবদ্ধ, গুল্ম, অরুচি, ক।স, শোথ, অর্শ, কুষ্ঠ, 

অগ্রিমান্দ্য, বায়ু, শ্বাস, কাস এবং কফনাঁশক। পলাগু ( পেয়াজ) 

অতিশয় উষ্ণ বীধ্য নহে এবং বায়ুনাশক, কট,রস, তীক্ষু, গুরুপাক, 
অতিশয় কফজনক নহে, বলকারক, কিঞ্চিত পিত্তকর এবং অগ্নিবর্ধক ॥ 

ক্ষীরপলা' ু--স্সি্ক/রুচিকারক,ধাতুসমুহের স্থিরতা সম্পাদক, বলকারক, 

মেধা ও কফবদ্ধক, পুষ্টিকারক, স্বাদ, গুরু, রক্তপিত্তরোগীর পক্ষে 
বিশেষ প্রশস্ত এবং পিচ্ছিল। .কলায়শাক।_-পিভনাশক, কফের 
শান্তিকর, বাঁতবর্দক, গুরু, পণ্৮াৎুকষায় রদ এবৎ মধুর পাক ছি চুচ্চ, 
( শাকবিশেষ ) পুথিকা ( পুই ) তরুণী ( দ্বতকুমারী ) জীবন্তী, বিশ্দী- 
তিকা, নন্দী, ভল্লাতক, ছগলাত্তন্ত্রী, বৃক্ষাদনী, ফপ্রী (বামনহাটি ) 

শাল্মলী, শেল, বনষ্পতি, শন, কববদার ও কোবিদার প্রভুতির 
শাক-__কষাঁয়, স্বাছু এবং তিক্ত, রক্তপিভনাশক, কফনাশক ও বাঁতি- 
জনক, মলরোধক এবং লঘু । ইহাদের মধ্যে চুচ্চ,__লঘ্ুপাঁক, কৃমি- 

নাঁশক, পিচ্ছিল, ব্রণের হিতকর, কষায়, মধুর, মলরোধক এবং ভ্রিদোষ- 
নাশক | জাবস্তী--চক্ষুরহিতকর এবং সকল দোষের শাস্তিকর। 

বৃক্ষাদনী (যেসকল গাছ গাছের উপর জন্মে এবং প্রচলিত কথায় 

যাহাঁকে পরগাঁছ। বলে") বাতনাশক । ফঞ্জী--অন্ন বলকাঁরক। ক্ষীর- 

বৃক্ষ এবং উতপলাঁদির পাত1-_-কষায়, শীতল, মলরোধক এবং রক্তপিত্ত 
ও অতিনার রোগে প্রশস্ত | পুনর্নবা, বরুণ, তর্কারী ( জয়ন্তী ) উরুবুক 

(এরগু ) বুসাদনী (গুড় চী ) এবং বিল্বশাক প্রভৃতি উষ্ণ, মধুর, তিক্ত 

এবং বাতের শান্তিকর, ইহাদের মধ্যে পুনর্নবার্শীক--বিশেষত শোথ 
রোগনাশক । তগুলীয়ক (নটেশাক),ইপোদিকা! কেলন্বীশীক ) অশ্ববলা, 
চিল্নী, পালস্ক্য ( পালঙ ) এবং বাস্ত,ক ( বেতোশাক ) প্রভৃতিশাক_- 

মল-মৃত্রবর্ধক, ক্ষাঁরযুক্ত, মধুররস, বায়ু এবং শ্লেম্মার অল্পতাকারক, রক্ত- 
পিতভনাশক | ইহাদের মধ্যে তগ্ডুলীয়ক (নটেশক্) মপুররস এবং মধুর" 

পাঁক, রক্তপিত ও মন্ততাঁনাঁশক, অতিশয় শীতিল, রুক্ষ এবং বিমদোষ- 
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নাঁশক। উপোঁদিকা ( কলম্বী ) স্বাছুপাঁক ও স্বাঁছুরস, বৃষ্য, বায়ু, পিত্ত 
ও মত্ততা!র শান্তিকর, সারক, সিদ্ধ, বলকারক,শ্লেম্াজনক এবং শীতল । 
বাস্তরুশাক-_-কট পাক, কৃমিনাশক, মেধা,অগ্নি ও বলবদ্ধক,ক্ষাররসযুক্ত, 
সকল দোষনাশক, মুখরোচক এবং সারক। চিন্লীশাক-_বাস্ত,ক- 
শাকের ন্যার গুণকারী এবং পালুক্ক্যশীক, তগু,লীয়কশাকের ন্যায় 

গুণকারী অধিকন্তু বাতকর, মল-মুত্ররোধক, রুক্ষ এবং পিত ও স্রেক্সার 

হিতকর। আশ্ববলশাক রুক্ষ এবং মলঘুত্র ও বাঁতরোধক। মণ্ড,ক- 
পর্ণা, সগ্তল৷ (পারুল) স্থনিষ্ক (স্থফুনিশীক ) স্থবর্চল! (অতসী ) 
্রন্স্বঙ্চলা, পিপ্পলী, গুড়,চী, গোঁজিহ্বা, (গোজিলতা ) কাকমাঁচী 
(গুড়কামাই ) প্রপুন্নাড় ( চাকুন্দাবৃক্ষ ) অবন্স,জ ( সোমরাজ ) সতীন 
(ক্ষুদ্রমটর ), রৃহতী, কণ্টকারিরফল, পটোল, বার্তাকু, কাঁরবেল্পক, 
(করলা) কটকী, কেবুক, উরুবৃক, ( এরগু) পর্পটক (ক্ষেতপাপৃড়া) 

কিরাতিতিক্ত (চিরতা) কর্কোটক, (কাঁকরোল ) অরিষ্ট (নিন্ব) 
কোশাতকী, বেত্রকরীর, ( বেতেরভগ।) অটরুষক (বাঁসকফুল) 
এবং অর্ক পুষ্প প্রভৃতি ইহারা রক্তপিত্তের শান্তিকর, মনের প্রীতির. 
অতিশয় লঘু এবং কুঠ, মেহ, জ্বর, শ্বাস, কাঁস এবং অরুচিনাঁশক । এই 

সকলের মধ্যে মণ্ডকপর্ণী__কষাঁয় পিভ্তের হিতকর, মধ্জুররস ও মধুর- 

পাক, শীতল এবং লঘু । গোজিহ্রিকও এইরূপ গুণকারী। স্নিষ্নক- 
অবিদাহী, ভ্রিদোধনাঁশক ও মলরোধক । অবলগুজ--কটুপাক, তিক্ত, 
পিত্ত ও কফজনক | সতীনশাক-_ঈষত তিক্ত,ত্রিদোষনাশক এবং কট, | 

কাকমাচিশাক-সতীনশাঁকের ন্যায় গুণকারী, অধিকন্তু অতিশয় উষ্ণ-- 
বা অতিশয় শীতল নহে এব কুষ্ঠনাঁশক। বৃহতী ও কণ্টকাঁরীরফল, 

কশু,কুষ্ঠ এবং কৃমিনাশক,কফ ও বাধ়ুনাশক এবং কট, তিক্ত ও লঘষু। 
পটোল-_কফ ও পিভের শান্তিকর, ব্রণের হিতকর, উষ্ণ, তিক্ত এবং 

বাতবদ্ধক নহে, কটুপাকী, রুচিকর এবং অধিদীপক। বার্তাকু 
( বেগুণ ) কফ ও বাতনাশক, তিঞ্জ, মুখরোচক, কট,১ লঘু, এবং অগ্নি- 
দীপক । ইহা পক্ষ হইলে ক্ষারযুক্ত ও পিত্তবদ্ধক হয় । কর্কোটক এবং 
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কারবেল্পকশীক, উক্তপ্রকাঁর গুণকারী। অটরুবক, বেত্রকরীর, গুড়চী, 
নিম্ব, পটোল এবং কিরাততিক্ত (চিরতা ) ইহার! পিত্ত ও কফনাশক। 
বরুণ ও প্রপুন্নাড়শাক কফনাশক | কালশাক, রুক্ষ, লঘু, শীতল «এবং 

বায়ু ও পিস্তেরপ্রকোপকর, অগ্রিদীপক, সংযোগ বিষনাশক, এবং কট, 
রল। কুস্তম্তশীক-_মধুররস । রুক্ষ,উষ্, শ্লেম্বনাশক, এবং লঘু । নালিকা- 

শাঁক--পিত্বনাশক এবং মধুররস। .চাঙ্গেরীণণক গ্রহণী ও অর্শরোগ- 
নাঁশক, অক্পরসযুক্ত, বায়ু ও কফেরহিতকর, উদ্ণ, কষায়, মধুরপাক এবং 

অগ্নিদীপক | লোণিকা, জতুকপর্ণাঁ, পত্ত,র,জীবকস্থবর্চলা, অতসী, কুরু- 

বক (রক্তবিণ্টা ) কহিগ্রর, ( তুলসী) কুস্তলিকা৷ এবং কুরপ্টীক1 ( পীত- 
ঝিণ্টী) প্রভৃতি মধুররস ও মধুরপাঁক, শীতল, কফনাশক, অতিশয় 

পিন্তবদ্ধক নহে, পশ্চাৎ লবণরস, রুক্ষ ক্ষাররসযুক্ত, বাতবদ্ধক এবং 
সারক। কুন্তলিকা- মধুর ও তিক্ত । কুর্টিকা কষায়রসবিশিষ্ট | রাঁজ- 
ক্ষবকশাক এবং শটী, পৎগ্রাহী, শীতল, লঘু,এবং দোষের বিপরীতকারী - 
নহে। হরিমস্থ (€ছালাশাক) স্বাদুপাঁক, ও স্বাছুরম এবং অজীর্ণকারক | 

কলায়শাক--ভেদক, মধুররস, রুক্ষ এবং অতিশয় বাঁতবদ্ধক । 
পৃতিকরঞ্পত্র (নাটাকরপ্র)সন্ধিস্থানসমূহের শিথিলতা সম্প।দক,কটুপাক, 
লঘু, বাঁযু এবং কফনাঁশক | তি্তিড়ী_শোথনাশক এবং উক্চবীর্ষয | 
তান্বুলপত্র-_তীক্ষ, উষ্ণ, কট, পিভপ্রকোপকর, স্থগন্ধি, বিশদ, তিক্ত, 

স্বরের হিতকর, বায়ু ও কফনাশক, শিথিলতাসম্পাদক, কট্পাক, 
কষায়, অগ্রিদীপক, মুখের কণ্ড, এবং মলা, ক্লেদ ও ছুর্গন্ধ প্রভৃতির 
শান্তিকর। ইতি শাকরর%গ। 

অথ পুষ্পবর্গ 
কোঁবিদাঁর (রক্তকাঞ্চন ) শণ এবং শাল্সলীপুষ্প-. মধুররস, এবং 

মবুরপাক ও ও রক্তপিতনাশক । বৃষ (বাসক) ও অগস্ত্য (বক) পুষ্প,তিক্ত, 

কট,পাক, এবং ক্ষয় ও কাসনাশক। মধুশিগ্র, (রক্তশোভাঞ্জন ) ও 
করীর পুষ্প কটপাক, বায়ুনাশক, মুল্র ও মলবর্ধক। অগত্ত্য (বক)- 

পুষ্পু অতিশয় শীতল ও নহে এবং অতিশয় উষ্ণও নহে এবং রাত্র্য্ক- 
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ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ হছিতকর । রক্তরৃক্ষ,নিন্ঘ,যুফফষক (ঘণ্টাঁপাঁরুল) অর্ক 
এবং অসন(পীতশাল)ইহাদের পুষ্প--কফ ও পিত্তনাঁশক এবং কুষ্ঠরোগের 
শাস্তিকর। কুটজপুষ্পও ধুষ্ঠনাশক | পদ্পুষ্প-_তিত্ত, মধুর, শীতল এবং 
কফ ও পিত্বের শান্তিকর। কুযুদ-__মধ্ুর,পিচ্ছিল, শ্সিপ্ধ,আহলাদজনক ও 
শীতল | কুবলয় (নীলকুমুদ) ও নীলোৎপল, কুমুদ হইতে কিছুভিন্ন গুণ- 

কারী। সিন্ধুবার (নিসিন্দা)পুষ্প-পিস্তবিনাশকারী ও হিতকর । মালতী 
ও মন্ত্রিকাপুষ্প,_তিক্ত,স্থগন্ধি ও পিতনাশক | বকুল ও-পাট লপুষ্প,__ 

স্থগন্ধযুক্ত,বিশদ এবং মনের প্রীতিকর । নাগকেশর--শ্লেক্সা,পিভত ও বিষ 
দোষনাশক। কুস্কুমপুণ্প এইরূপগুণকারী। চম্পক__রক্তপিতনাঁশক, 
শীতল, উষ্ণ এবং কফনাশক । কিংশুক ( পলাশ ক: ও পিতনাশক । 
কুরণ্টকও এইরূপ গুণশালী। যে যে বৃক্ষের যে ষেঁশুণ উক্ত হইয়াছে, 
সেই সেই পুষ্পেরও সেই সেই গুণ জানিবে | মধুশিগ্রা,ও করীর, কট, 
ও শ্লেম্বানাশক | ক্ষবক, কুলেচর ও বংশকরীর প্রভৃতি কফনাঁশক এবং 

.মল ও মুত্রবর্ধক। ইহাদের মধ্যে ক্ষবক-কৃমিবদ্ধক, স্বাদুপাঁক, পিচ্ছিল, 
বিষ্যন্দি, বাতবর্ধক, অতিশয় পিত্ত ও শ্লেম্ষকর নহে। বংশকরীর 
(বাঁশের কৌড়) কফবদ্ধক, মধুররস ও মধুরপাকী, বিদাঁহী, বাঁতজনক, 

কষায় এবং রুক্ষ । পলাঁল, ইক্ষু, করীষ, বেণু এবং ভূমিজাঁতি উদ্ভিদ- 
প্রভৃতি | ইহাদের মধ্যে পলালজাঁত মধুররদ ও মধুরবিপাক, রুক্ষ এবং 
দোষের শান্তিকর। ইক্ষুজাত,__মধুররস এবং পশ্চাঁৎকষায়রস,কট,১এবং 
শীতল । কারীষ পূর্বের ন্যায় গুণকারী,অধিকন্তু উষ্ণ, কষায়রস এবং 
বায়ুপ্রকোৌপকর । বেণুজ--কষায় ও বায়ুপ্রকোপকর । ভূমিজাতপুষ্প,গুরু 
ও বাতবদ্ধক এবং ভূমিজাত বলিয়া ভূমির ন্যায় রসবিশিষ্ট ৷ পিণাক, 

তিলকন্ক, স্তণিকা এবং শুক্ষশাঁক প্রভৃতি সকল দোষের প্রকোপকর । 
সকল প্রকার পিষ্টক-_বিষ্টন্তী, এবং বাতপ্রকোঁপকর । সিপাকী 
বাতবর্ধক, সান্দ্র, রুচিকর এবং অগ্রিদীপক॥ সকল প্রকার শীকই মল- 
ভেদক, গুরু, রুক্ষ, ঝিষ্ুভ্তী, অজীর্ণকর, কষায়রদ এবং স্বাছু। পুষ্প, 
পত্র, ফল, নাল (ডাল), কন্দ (মূল) ইহারা ক্রমশ পরপর গুরু । কর্কশ, 
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অতিশয়জীর্ণ এবং কীটক্ষত, অদেশ-জাত এবং অকাল জাত পত্র 'ও শাঁক- 
প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবে। ইহারপর সংপ্রতি আমর! কন্দ বলিতেছি। 
বিদারী-কন্দ, (ভূমিকুক্মী গু), শতাবরী ( শতমুলী ) বিবম্বণাঁল, শৃরঙ্গীটক, 

(পাণিফল) কশেরুক (কেশুর) পিশুলু, মধ্বালু (মৌ আলু) হস্ত্যালু, 
কাষ্ঠালু, শঙ্খালু. (শাখআলু ) রক্তালু (রাঙ্গা আলু ) ইন্দিবর (স্থন্দি) 
উৎপল (পদ্ম) কন্দ প্রভৃতি _ ইহারা রক্তপিত্তনাশক, শীতল, মধুররপ, 
গুরু, শুক্রবদ্ধক এবং স্তন্যবৃদ্ধিকর । ইহাদের মধ্যে বিদারিকন্দ 

(ভমিকুষ্মাগু) মধুররস, পুষ্টিকারক, বৃদ্য, শীতল, স্বরের ভিতকর ও মুত্র- 

বর্ধীক, বলকারক এবং পিত্ত ও বাতনাঁশক। শতাবরী ( শতমূল্ ) 
বায়ু ও চাও স্বাছু ও তিক্ত, মনের অতিশয় প্রীতিকর এবং 
মেধা, অগ্নি ও বলবদ্ধক, গ্রহণী ও অর্শ রোগনাশক, বৃষ্য, শীতল' এবং 
রসরক্তাদিধাতুবদ্ধক। ইহাঁর অঙ্ক,র কফ ও পিভন(শক এবং তিক্ত- 
রদ। বিদ (পদ্মের মূল) অবিদাহী, রক্তপিত্ের প্রপন্নতাঁসম্পাদক, 
বিষটন্তী, অজীর্ণকর, রুক্ষ, বিরস এবং বায়ুবদ্ধক। শূঙ্গাটক (পাঁণিফল) 

ও কশেরুক (কেশুর। গুরু, বিষ্টম্ভী, এবং শীতল । পিগুাঁলু, কফকর 
এবং বারুপ্রকোপকর॥ স্রেন্দ্রকন্দ_-শ্লেক্সনাশক, কট,পাক এবং 

পিন্তকর। বংশকরীর, গুরু এবং কফ ও বাতপ্রকোপকর | স্থুলসুরণ 

(ওল) এবং মাণক (মাণকচু) প্রভৃতিও কন্দ। ইহার! ঈষৎ কষায়- 
রস, কট, রুক্ষ, বিষন্তী, গুরু, কফ ও বাতবদ্ধক এবং পিন্তনাশক। 
মাণক (মাণকচু ) মধুররস, শীতল এবং গুরুপাক বলিয়া কখিত 

হইয়াছে । স্ুলকন্দ_-অতিশয় উঞ্ণুবীর্ধ্য নহে ॥ সুরণ (ওল) অর্শরোগ- 
নাশক | কুযুদ, নীলোত্পল এবং পদ্মেরকন্দ--ইহারা বাত প্রকোপ- 
কর, কষায় রস, পিত্েরশান্তিকর, মখুরপাক এবং শীতলণ। বরাহকন্দ 
কফনাশক, কটুরস ও কট,পাক, প্রমেহ, কুষ্ঠ এবং কৃমিনাশক বল- 
কারক, বৃষ্য এবং রস ও রক্তাদি ধাতুবদ্ধক | তাল, নারিকেল ও 

খজ্জুর প্রভৃতি বৃক্ষের মস্তকের মজ্জা (মাথি ) স্বাদুরস ও স্বাদুপাঁক 
এবং রক্তপিত্তনাশক, শুক্রবদ্ধক, বায়ুনাশক এবং কফ বৃদ্ধিকর। নূতন. 
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জাত এবং বিপরীত খতুজাত, জীর্ণ, ব্যাধিযুক্ত, ক।ট-ভক্ষিত এবং যে 
সকল কন্দ ভালরূপে জন্মে নাই, মেই সকল কন্দ পরিত্যাগ করিবে | 
ইতি শাকবর্গ। 

অথ লবণবর্গ। 

সৈদ্গব, সামুর, রিড়, সৌবর্চল, রোঘক এলং উদ্ভিদ গ্রভুতিকে 
লবণ বলে । ইহারা পরপর উষ্ণবীর্ধ, বাযুশাশক, কফ ও পিভকর 
এবং পুৰৰ পূর্ব ন্নিগ্ধ, স্বাছু এবং মল ও মৃত্রজনক। সৈন্ধব- চক্কর 
হিতকর, মনের প্রীতিকর, রুচিকর, লঘু ও অগ্রিদীপক, দিগ্, মদুতরন, 
বুদ, শীতন এবং দোষশান্তির পক্ষে শ্রেষ্ঠ ওদধ। সাঁমুদ্র লবণ-_- 
মপুরপাঁক, ভাতিশস্্র উষ্ণ নহে, অধিদাহী, মলভেদক, ঈনৎ ন্িগ, 

শুলবেদনানাশক এবং অতিশয্ব পিতবন্ধীক নহে। বিটলবণ- 

ক্ষাররনবিশিষ্ট, অগ্রিদীপ্তিকর, রুক্ষ এবং শুল ও হৃক্দগনাশক, 
রুচিকর, তীক্ষু, উ্চ এবং বারুদ্ধ অনুলোন কারী । সৌক্চললবণ-_ 

লঘুপাক, উন্চবার্্য, বিষদ ও কট, এবং গুল, শুলবেদনা ও বিবন্ধ 
(মলবদ্ধত! ) নাশক, মনের প্রীতিকর, স্গন্ধি ও রুশটিকর । (োমক 

(পাশ লবণ )__তীক্র, অতিশর উন, আ্্রীসংসর্গের শক্তিবর্ধক, 
কট পাক, বাদুনাশক, লঘু, বিধ্যন্দি, সুক্ষ, মলভেদক ও ঘুত্রবদ্ধক । 
ওদ্ভিদ লবণ-_-লবু, তীক্ষু, ড্বাধ্া, উত্তক্লেদী, সুক্মন, বায়ুর অনুলোম- 
কারা, তিভ্তরপযুক্ত, কট, ও ক্ষাররসবিশিষ্ট। গুটিকা লবণ__ 
কফ, বায়ু এবং ক্রিমিনাশক, তেখনকর, পিত্ত শ্রকোপ কর, অগ্নি- 

দীপ্তিকর,পাচক এবং মলভেদক । উমক্ষার (ক্ষারঘৃত্ভিকাসম্ভু ত লবণ), 

বালুকেল,পর্নতের মুলদেশস্থ আকরোভ্ভব লবণ, ইহারা কট,পাক এবং 
ছেদনকর | যবক্ষার, সঞ্জিক।ক্ষার (সাজিক্ষার ), পাঁকিম, টহ্কণক্ষার, 
ইহার। গুল্ম, অর্শ, গ্রহণীদোষ, শর্করা এবং অশ্মরী প্রভৃতি রোগনাশক ॥ 
সকল প্রকার ক্ষারই পাচক এবং রক্তপিভ্তকর॥ সজর্ক এবহ 
যবশুকজাতক্ষার__আগ্রিরপমান গুণকাঁরী, শুক্র, শ্লোক্সা, মলবদ্ধতা, 

অর্শ, গুল্ম এবং প্লীহানাশক। উবক্ষার- উষ্ণ, বায়ুনাশক, প্রর্রেদী ও. 
ূ ৪ রে 
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বলনাশক | পাকিমক্ষার_-মেদনশক এবং মুত্র ও বস্তি শোধনকর। 

টন্কণক্ষার রুক্ষ, বাতকর, কফনাশক এবং পিত্ত ছুষ্টকর, অগিদীপক, 

ও তীক্ষ। সুবর্ণ_ম্বাছু, মনেরপ্রীতিকর, পুষ্টিকারক, রসরক্তাদি 

ধাতু বর্দক, দোঘত্রপ়ননাশক, শীতল, স্সেহ্যুক্ত এবং পিত ও বাতের 

শান্তিকর। রৌপ্য -_( রূপা) অন্ন, সাঁরক, শীতল, ন্নেহযুক্ত এবং পিত্ত 
ও বাঁরুনাশক । তাত্র_কষায়রম, মধুর, লেখনকর, শীতল এবং সারক ॥ 

কাংদ্য (কাঁপা )--তিক্ত, লেখনকর, চক্ষুরহিতকর এবং কফ ও বাতের 

শান্তিকর। লোৌহ-_বায়ুকর,শীতল, তৃষ্ণা, পিভ ও কফনাশক। ত্রপু 
(রাঙ.) ও সীসক-_কট, ও ক্রিমিনাশক, লবণরস এবং লেখনকর । 

মুক্ত।, বিদ্রুম, বজ (হীর ক), ইন্দ্রনীল, বৈদুর্ধ্য এবং স্ফটিক প্রভৃতি 

মণিসমুহু _চক্ুর হিতকর, শীতল, লেখনকর এবং বিষদোঁষ নাশক । এই 

সকল মণি ধারণে পবিত্রতা জন্মে এবং পাপ, অলক্ষবী ও মলনাশক 4 
ধান্যবর্গ, মাংবর্গ, ফলবর্গ একং শাঁকবর্গ এই সকল বর্গোক্ত দ্রব্য সমূ- 
হের অসংখোয়ভ। প্রযুক্ত ঘে নকল দ্রব্যের গুণ বল। হইল ন।, বৃদ্ধিমান্ 

চিকিশ্দকগণ পঞ্চ ভূতের গুণ ও দ্রব্যের আস্বাদ বিনেচন। করিয়া গু৭ 

নির্ণয় করিবেন । 

ধান্য বর্গের মধ্যে ষষ্ট্রিক, গোধ্ম, লোহিতশলি, মুদগ, আডকী 
এবং মসূর প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ । লাব, তিন্ভির, সারঙ্গ, কুরঙ্গ, এণ, কপিঞ্জল 

ময়ূর, বশ্মি এবং কুর্দ এই সকল জন্ত মাংসবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । দাড়িম, 
আমলক, দ্রাক্ষ।, খর্জর, পরুঘক, রাজাঁদন এবং মতুলুঙ্গ এই সকল 
ফল, ফলবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । সতান, বাস্তক, চুচ্চ ৩ চিন্তী, মূলক, 
পোতিকা, মণ্ু,কপণ্ী ও জীবন্তী প্রভৃতি শাকবর্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । 
ক্ীরবর্গের মধ্যে গবা দুগ্ধ ও ঘৃত শ্রেষ্ঠ। লবণরসোর মধে/ সৈ্ধব 

শ্রেষ্ঠ। অল্প রসের মধ্যে আমলকী ও দাড়িম শ্রে্ঠ। কটু রসের 
মধ্যে পিপ্পলী ও শুঠী শ্রেষ্ঠ । তিক্ত রসের মধ্যে পটোল ও বার্তীকু 
শ্রেষ্ঠ । মধুর রসের মধ্যে ঘূত ও মধুই শ্রেষ্ঠ। কথায় রসের -মধ্ে 
পরুষক ও পুগফল (হুপারী) শ্রেষ্ঠ। ইক্ষু বিকৃতির মধ্যে শর্করা অেষ্ঠ। 
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পানীয় দ্রব্যের মধ্যে মন্বাঁসব ও মৈরেয় শ্রেষ্ঠ । মংবশুসরাতীত ধান্য 
এবং মপ্যম বরফ পশুর মাংস, স'্কত ও যথামাত্রায় গৃহীত এবং 
অপহুর্ষিত অন্ন শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে। বথাকাঁলজাত ফল এবং 
অশুক্ক, নূতন শাক প্রশস্ত বলিয়া! জানিবে। 

সংপ্রতি কৃতান্গের গুণ বিস্তার পূর্বক রলিতেছি। শরীর বিশুদ্ধ 
অর্থা ব্যাপিশুনা হইলে লাজমণ্ডই পথ্য এবং পাচন ও অগ্নিদীপক-। 
লাঁজমণ্ড, পিপ্ললী ও %ীর ঘহিত শিশ্িত করিয়া সেবন করিলে বায়ুর 
অনুলোমকারী ও মুখপ্রিয় হইয়। থাকে | পেয়া--স্বেদ ও অগ্নিজনক, 
লঘ. অগ্রিবর্ধক, বস্তিশোধক, ক্ষুলা, তৃষ, শ্রম ও গ্রানিনাণক এবং 

বায়ুর অনুলোমকারী | বিলেপী _তৃপ্ডিভনক, মুখপ্রিয়, মলরোধক, 
বলবদ্ধক, পথ্য, মপুররস, লব, অগ্রিদীপক এবং ক্ষুধা ও ভৃ্চার শান্তি- 
কর । যবাগু _মুখপ্রিয়, সন্তর্পণকারক, রণ্য, রলাদি ধাতুরবর্ধক এবং 
বলকারী। যবাগু এবং লাঁজমণ্ড প্রভৃতি শাক, মাংস কিন্বা কোন 
ফলের সহিত সেবন করিলে ছুজর অর্থাৎ সহজে জীর্ণ হয় না বলিয়। 

জানিবে । গিকৃথশুনা হইলে মণ্ড এবং সিকৃথমুক্ত হইলে পেয়!, বুল 

পরিমাণে সিকৃথবুক্ত হইলে বিলেপী এবং ঘবাগু অতিশয় গাঁ বলিয়। 
জাঁনিবে । পায়স-_বিষ্রস্তপাঁকী, বলকাঁরক, মেদ ও কফকর এবং গুরু । 
কৃশর। (খিচুটী )১-কফ ও পিভতকর, বলকারক এবং বাতনাশক | 

ধৌত, নিন্মল, শুদ্ধ, মনোজ্ৰ, হ্ৃগন্ধি, উম সিদ্ধ, স্প্রক্রত, উষ্ণ 
এব বিশদ অন্ন_লঘূ | অন্ন অধেধত, অপ্রত্রত ও অসিদ্ধ হইলে এব” 
শীতল হইলে গুরু বলিয়া, জানিবে। ভূষ্টতণু এল_লঘু, স্বগন্ধি এবং 

কফনাশক |, এই-ভূষ্ট তুল ঘি স্নেহদব্য, মাংস, ফল, কন্দ, বিদল, 
অন্ন, অথব। ছুগ্ধের দ্বারা পাঁক কর হয়, তাহা হইলে গুরুপাঁকী, 

রসাদিধাতৃবদ্ধক এবং বলকারক হয়| সুপ্/--স্সিদ্ধা, ভূষরহিত, কিঞিঃৎ 

ভজিত হইলে লঘু ও হিতকর হয়) শাঁক পিদ্ধ করতঃ জল বাহির 
করিয়। ঘ্বত কিংবা তৈল্ দ্বারা সংক্ষার করিলে হিতকর ; কিন্তু ইহার 
অন্যথা -অর্থাৎ.সিদ্ধ ও রম বাহির না করিলে এবং নহ্রছিত হইলে 
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অহিতকর বলিয়া জাঁনিবে। মাংস স্বভাবতই রৃষ্য এবং ল্লিগ্ধ ও 
বলবর্ধক। ন্লেহট্রব্য, ঘোল, ধান্যাযস, ফলা এবং কটুরপের সহিত 

পিদ্ধ হইলে মাংস-হিতকর, বলকাঁরক, মুখরোচক, রসাদিধাঁতু বর্ধক, 
এবং গুরু হয় । এই মাঁংস পুনরায় ঘোঁল ও ভ্রগন্দিদ্রব্য দ্বারা সংস্কার 
করিলে পিত্ত ও কফজনক এবং বল, মাংস ও অগ্নিবপ্ীক বলিয়! 
জীনিবে। পরিশুধ্ মাঁংস-স্থির, লিগ্ধ, হর্জনক, প্রীতিকর; গুরু, 

মুখরোচক এবং বল, মেধা, অগ্নি, মাংস, ওজঃ.ও শুক্রবদ্ধক | আশ্রি- 

পক মা'স-_পরিশুক্ক মাংসের নায় গুণবিশিষ্ট হয় বলিয়া অগ্নিপক্ষ- 
মাঘস লবু। শুলিকাগ্রথিত ৪ প্রদিগ্ধ মাংস অঙ্গারে পাক. করিলে 

গুরুপাকী হয়। উল্ল,গু, ভর্জিত, পিন্ট, প্রতপ্ত, কিনা কটাে 
পন্ক, পরিশুক্ষ, প্রদপ্ধ এবং শ্বলা কিংলা এইরূপ অনা ঘে কোন 

প্রকারে পক্ষমাধন গুরুতর বলিয়া! জানিবে। তৈলদারা পকম।ৎস-- 

উষ্ঞবীধ্য, পিভ্তকর এবং গুরুপাকী | স্বতছারা পকমাংস লন, 
অগ্নিদীপক, হৃদয়ের হিতকর, রুচিকর, দৃষ্টিশক্তি বর্ধক, শী তবীধ্য, 

পিভনাশক এবং অনের প্রীতিকর। মাত্র (মাসের যু) ্ুপ্তিকর, 

বলকারক ; শ্বাস, কস ও ক্ষমরোগনাণক, বাঁরুপিত্ত ৪ ২ শ্রমেরশান্তিকর 

এবং হৃদঘ়্ের হিতকর | দাঁড়িনরসঘূক্ত মাঁসরস-_ ম্তি ও গন্ধ 
এবং ভরহীান, ভ্বর, ন্দীণ ও উরঃক্ষত বাক্তিদিগের এবং ভগ্ন ও বিগ 
সন্ধি ব্যক্তিদিগের এবং কৃশ ও ক্ষাণরেত? ব্যক্তিদিগের সংঘাতকর, 
শুক্র, ওজ? ও বলনদ্ধিক, সান্তোকর, বুধ্য এবং দোঁবনাশক | যে মাসের 
রস গ্রহণকর! হইয়াছে, সেঈ মাণস পৃ্্টি বা বলকারক হয় না, পীরন্ত 
উহ বিন্টন্তরপাঁকী, অনীর্ণকর, রুক্ষ, বিরস ও বাতবর্ধক হইয়। থাকে । 
দীপ্তাগ্রি ব্যক্তিদিগের খানিক অর্থাৎ অস্থিশুন্য ও স্্সিদ্ধ এবৎ শিলে- 
চুণীকৃত মাংস--একান্ত পথ্য এবং ইহা অতিশয় গুরুপাঁকী। পিপ্ললী, 

শু, মরীচ, গুড় এবং ঘূত এই সকল দ্বারা একত্র উত্তম পন্ষমাৎসকে 

বেসবাঁর বলে। নেসবার _গুরু, * প্িপ্ধ,? বলগকারক, বাতজনিত- 

(েদনানাশক, সকল ধাতুর পক্ষেই তৃপ্তিকর, বিশেষত যুখশোষাদিগের 

| 

চল 
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অতিশয় তৃপ্তিকর। পৌরাব-_ক্ষুধাও ভৃষ্ণীনাশক, মধুররস, শীতল, 
কফনাশক, অগ্রিদীপক, এবং বমন কিৎবা বিরেচনদারা শুদ্ধশরীর 

ব্যক্তিদিগের হুদয়ের প্রিয় | মুদ্গঘূঘ--অতিশয় পথ্য, দাড়িমও দ্রাঁক্ষা- 

ঘার। মুক্গাযুল, প্রস্ত করিলে উহাকে রাগষাড়ব বলে। রাগযাঁড়ব-_ 
রুচিকর, লবুপাক এবং দোষসমূহের অবিরোধী | মসুর, মুদ্গ, গৌধুম, 
কুলণখ,*এবং লবণ এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিতকরতঃ পুর্ব্বোক্ত 
নিরমানুসারে সৎক্কুত করা হইলে ইহ! কফও-পিন্তের অবিরোধী হয় 
এবং বাত ব্যাঁধিতে প্রশস্ত বলিয়। জানিবে। এ সকল দ্রব্য যদি পুন 
রা জ্রাক্ষ1! ও দাঁড়িমের সহিত মিলেত করিয়1 সংস্কার করা যায়, তাহ! 

হইলে বাঁযু রোগগ্রন্ত বাক্তির পক্ষে বিশেষ উপকারী হইয়া থাকে । 
অপিচ ইহা রুঠ্কির, অগ্িদীপক, হৃদয়ের হিতকর, এবং লঘ্ুপাঁকী। 
পটোঁলও নিমেরযুষ_কফও মেদঃশোষক, পিভত্ব, অনিদীপক, হৃদয়ের 
হিতকর, এবং কৃমি ও কুষ্ঠনাশক | মুলকযুন__শ্বাস, কাঁস, প্রতিশ্যায়, 
প্রশগেক (নাসাআব), অরুচি, জর, এবং মেদ? ও গলরোগের শাস্তিকর | 

কুলথ যুষ_বাতনাশক, শ্বাস, পীনস, তুণী 'ও প্রত্ণী (বায়ুজনিত রোগ- 
বিশেষ) কাপ, অর্শ, গুলা এবং উদ্াাবন্ত প্রভৃতি রোগের শান্তিকর | 

দাড়িম ও আঁমলকক্ৃত যুব--হৃদয়ের হিতকর, দোষসঘুহের 

সংশমনকর ও লঘু, আয়ু? ও অগ্িবদ্ধক, .যুচ্ছণ, মেদ, পিত্ত ও 
বয়ুরশান্তিকর। মুদগ ও আমলকঘুষ--মলরোঁধক, পিত্তকফের হিত- 

কর। যব, কোল এবং কুলখের যুষ _কণ্ের হিতকর,ও বায়ুনাশক । 
সকল্তপ্রকার পান্যকৃতযুষ-_পুর্বেবোক্তযুষ সমূহের ন্যায় রপাদিধাতু ও 

আুবর্ধাক | খড় ও কান্দলিক যুধ__হৃদয়ের হিতকর, বাঁয়ুও কক্ষের 
শান্তিকর । দাড়িমাপ্-_-বলকাঁরক, অগ্নিদীপক, কফও বায়ুর শান্তিকর। 
দধ্যয়_শ্লেক্সা ও বলকর, স্সিপ্ধ,বাতের শীন্তিকর এবং গুরু | তক্রাত্র_ 
পিত্তকর এবং বিষ ও রক্ত দূষিত করে। খড়যুন্ন, যবাগু, যাঁড়ব* এবং 

পানকগ্রভৃতি অন্যান্য.কৃতান সমূহ বৈদ্যের নিকট অবগত হইয়া প্রস্তুত 
করিনে। তৈল, ঘ্বত, লবণ ও ঝাল প্রভৃতি ব্যতীত ঘে সকল দ্রব্য প্রস্তত 
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করা হয়, তাঁহাঁঁক “অকৃত” বলে এবং তৈল, ঘ্বত, লবণ ও ঝাল প্রভৃতি 

দ্বারা যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত হয় তাহাঁকে কৃত বলে । দধি, কাঞ্জিক এবং 
কলার দারা প্রস্তত করা দ্রব্য উত্তরোত্তর লঘু এবং হিতকর। অপিচ 

সংস্কত দ্রব্য অপেক্ষা অসংস্কত ভ্রবও ক্রমশ? উত্তরোভ্তর লঘু ও হিত- 

কর। দধ্মিস্ত অন্নরপদ্বারা পক হইয়া যে রস প্রস্ত্তত হয়, তাহাকে 
কাম্মলিক বলে। তিল, পিন্যাক, শুক্ষশীক, অঙ্ক,রিতশীক* এবং 

সিগাঁকী এই সকল দ্রব্য গুরু, কফও পিতকর 1 বটকসমুহও সিপগাঁকী 
গ্রভৃতির ন্যায় গুণকারী, পরন্ত বিদাহী ও গুরুপাকী। রাগধাড়ব_- 

লবৃ, রপাঁদি ধাতুবদ্ধক, রপ্য, মনের প্রীতিকর, মুখরোচক, অগ্রিদীপ্তি- 

কর, ভূষণা, মুচ্ছণ, ভ্রম, ছর্দি ও ব্লান্তিনাশক | রসাল রপাদিখাতু- 
বদ্ধক, বলকারক, ন্গিদ্ধ, বন্য ও মুখরোচক । গুড়সংযুক্তদি_ন্সিগ্ধকর, 

মনের প্রীতিকর, ও বায়ুনাশক। ঘ.তমুক্ত ও শীতল জলারা আন), 
অতিশয় দ্রবও নয় এবং অতিশয় ঘনও নয়, এইরূপ প্রণালীতে প্রস্তুত 
করা শক্ত/কে মন্থ বলে। মন্থ _সদ্যবলকারক, পিপাসা ও অআমজনিত 

ক্লান্তি নাশক ।অক্নরন-_টিতলও গুড় সংযোগে গ্রস্তত'করা হইলে মৃজকৃছ, 
ও উদাবর্তের শান্তিকর | শর্করা__ইচ্ষু ও দ্রাক্ষাযুক্ত হইলে পিহরোগের 
শান্তিকর | দ্রাক্গীও মধুক সংদেোগে কফরোগ বিনাশ করিয়া থাকে এবং 
বর্গত্রয়ের সহিতযুক্ত হইলে মল৪ দোদের অন্ুলোমক হয় । গুড়েরপাঁন। 
অগ্রসযুক্ত হইলে কিংবা অক্সরসবিহীন হইলেও গুরু ও মুত্রবদ্ধক 

হইয়া থাকে । এ গুড়েরপাঁন! মিছরি, দ্রাক্ষা, ও চিনির সহিত মিশ্রিত 
করিয়! প্রস্তুত করিলে অগনরসবিশিষ্ট, তীক্ষ, এবং স্থশীতল হুইয়। 
থাকে | দ্রাক্ষার পান1--শ্রমনাশক, মৃচ্ছণ, দাহ এবং তৃঘ্খানাশক। 
পরুষকও কুলেরপানা- মনের প্রীতিকর, এবং বিউন্তপাকী | দ্রব্যের 
সংযোগ, সংস্কার এবং মাত্রা, এই সকল অনুসারে দ্রব্যের গুরুত্বও 

লঘুত্বপ্জানিবে । ইতি কৃতান্নবর্গ 

ইহার পর আমরা রস, কীধ্য "ও বিপাঁক অনুসারে ভঙক্ষ্য দ্রব্য 
সমূহ বিশে করিয়। বলিতেছি। ক্ষীরজাতদ্রব্য--বলকাঁরক, শুক্র 
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বর্ধক, মনের প্রীতিকর, উত্তমগন্ধযুক্ত, অবিদাহী, পুষ্টিকর, অগ্রিদীপক 
এ € পিতনাশক৭ ঘৃতপকদ্রব্য__মনের প্রীতিকর, কফবর্ধক, বায়,ও 

পিত্ের শান্তিকর, শুক্রবদ্ধক, গুরু, এবং রক্ত ও মাংসবদ্ধক। গুড়জাত 

ভক্ষাদ্রব্য_-রসাদিধাতুবদ্ধক, গুরু, বাতনাশক, অবিদাহী,পিত্তের শান্তি 
কর” এবং শুক্র ও কফবদ্ধক। মবুমন্তক (পিষ্টকবিশেষ) এবং গোধুমচুর্ণ- 
জাত পিক্টক সকল বিশেষ গুরুপাকী ও রদাদিধাতু বর্ধক। মোঁদক- 
সঘুহ -অতিশয় অজীর্ণকারক । সদৃকৃ (পিষ্টকবিশেষ) মুখরোচক, অগ্রি- 
দাপক. স্বরের হিতকর, পিন ও বায়,নাশক, গুরু, আরুরদ্ধক, মনের 

প্রীতিকর, স্তগন্ধি, মধুরপ, স্িপ্ধ, শ্লোক্সকর, বাঁয়ুনাশক, তৃপ্তিকর, এবং 

বলকারক | ফেণকাদিভক্ষ্য দ্রব্য-_রসাদিধ।ভূবদ্ধক, বাঁয়ুও পিত্তনাশক, 

বলকারক, হৃদয়ের হিতকর এবং লঘু ॥ মুদগাদিবার! প্রস্ততকরা বেস- 

বার প্রসৃতি--বিঈন্তপাকী। মাংসবুক্ত বেসবার-গুরু এবং রসাঁদিধাতু- 
বর্ধক। পালন (পিষ্টকবিশেষ )_শ্লেগ্রজনক । সঞ্ষ,ন্ব (পিখউটকভেদ ) 
কফও পিত্তবদ্দক | পৈষ্টিক টি ও পিত্তপ্রকৌপনকর,বিদাহ- 
পাকী, অতিশয় বলকারক নহে এবং বিশেষ গুরুপাকীঁ। বৈদল (পিষ্টক 

বিশেষ ) লঘু, কষায়রস, বায়ুর সঞ্চয়কর। মাষকলাই দ্বারা প্রস্ততকর 

পিষ্টক _বিষউন্তকাঁরক, পিসের শমতাঁকাঁরক, শ্লেক্ানাশক, মলভেদক, 
বলকারক, শুক্রবদ্ধক এবং গুরুপাঁক। কুর্চিকাঁকৃত পিউক-_গুরু এবং 
অতিশয় পিত্তকর নহে। অস্ক,রিত ফলকুত ভঙ্ষদ্রব্য-_গুরু,বায়ু ও 

পিত্ৃবর্ধক,বিদাহপাকী, উৎক্লেশজনক রুক্ষ এবং দৃষ্টির হ্রাসকর। দ্বৃতঘারা 
পকুপিন্টকাদি মনের প্রীতিকর. উত্তম গন্দযুক্ত, শুক্রবর্ধক, লঘু ও বাঁত- 
পিত্তনাশক, বলকারক এবং দৃষ্টিশক্তিবর্দক | ভৈলকৃতভক্ষ্যদ্রেব্য _বিদাহ- 

জনক, গুরু, উষ্ণ,বায়ুও দৃষ্টিশক্তিনাশক,পিন্তবর্ধক, এবং ত্বকৃদুষিতকর | 
ফল, মাংস,ইক্ষুবিকৃতি (চিনিপ্রভতি) তিল এবং মাষকলাই,এই সকল 
দ্বার উপনংস্কতভক্ষ্যব্রব্য সকল--বলকারক,গুরু, রসাদিধাতুবদ্ধক, 

মনের প্রীতিকর। কপ্পালও অঙ্গারপক ভক্ষাদ্রব্য--লঘু ও বায়ু প্রকোপ- 

কর। উত্তমরূপ পক্কতক্ষ্যদ্রব্য--অতিশয় লঘুপাঁক। কিলাটাদি ভক্ষ্য- 
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দ্রব্য-গুরু এবং কফবর্ধক | কুল্মাষ ( অর্ধসিদ্ধ গোধুমাদি ) বাতবর্ধকঃ 
রুক্ষ, গুরু এবং মলভেদক। বাট্য--উদাবর্তরেধগনাশক, ' কাস, 
পীনস ও মেহরোগ নাশক | ধানোলুম্ব লঘু, এবং কক ও মেদশোষক। 
শক্ত, রসাদিবদ্ধক, শুক্রবর্ধক, তৃষ্ণা, পিভ্ড ওকফনাশক, সদ্যবলক্টরক, 
মলভেদক, এবং বাঘুনাশক। পিগাকার শক্ত, (ছাতু) গুরু ও তীক্ষু। 
ইহার বিপরীত অর্থাৎ তরল হইলে লঘু। শন্ত,র অবলেহ-_কৌমলত। 
প্রযুক্ত শীদ্রজীর্ণর। লাজ (খই) বমন ও অতীসারনাশক, অগ্নিদীপক 
ও কফনাশক, বলকারক, কষায় ও মধুররস, লঘু এবং তৃন্া ও মল- 

নাশক । লাজসক্ত,--(খইর ছাতু ) তৃষ্ণা বমি, দাহ এবং ঘ্্ 
শাশক. রক্তপিত্ের শান্তিকর, এবং দাহ ও জ্বরনাঁশক | পৃথুকা (উড়ে) 
গুরু, ন্িগ্ধ এবং রদাদিধাতু ও শ্লেক্সাবদ্ধক | দুগ্ধমিশ্রিত ঠিপিটক 

(চিড়ে )-বলকারক, বাতনাশক, এবং মলভেদক | নৃতনতগু,ল-_ 

অজীর্ণকর, মধুররস, এবং রসাদি ধাতৃবদ্ধক | পুরাতন তগু,ল--সন্দানকর 

এবং মেহনাশক । দ্রব্যের সংখোগ, সতক্ষার এবং ব্যাধি এই সকল বিবে- 

চনা পুরর্বক দ্রব্যোৎ্পত্তির কারণ অবধারণ করতঃ €ছাক্তার ইচ্ছানুসারে 
এবং শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে ভক্ষ্য দ্রব্য কল নির্দেশ করিবে । 
ইহার পর আমর সকল প্রকার অনুপান বলিতেছি। কোন কোন 
ব্যক্তি অন্লরন পরিত্যাগ করিয়া মধুররসেই পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে, 
কেহ কেহ বা এই উভয়বিধরসেই পরিতৃপ্ত হ়। ইহাদের নানাবিধ 
পথ্য বল! বাইতেছে। যথা-শীতল এবং উষ্ণজল, আসব,. মদ্য, যুষ, 
কলাব্ল,ধান্যাপর এবং দুপ্ধ,এই সকল রসের মধ্যে যাহার পক্ষে মে রসের 
অনুপান হিতকর বলিয়া বোধ হইবে, বুদ্ধিমান ঠিকিত্সকগণ ব্যাধি 

. এবং কাল বিবেচনাপুর্র্বক ভোজ্যদ্রব্য এবং নেই সেই অনুপান, 
মাত্রানুমারে প্রয়োথ করিবেন। সকলপ্রকার অনুপানের মধ্যে পরিক্ষার 
পাত্রস্থ পবিত্রজলই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে। মনুষ্যমাত্রেরই জন্মাবধি 
তোয়াত্সক সকল প্রকার রপ পান প্রশস্ত দেখা. যায়। সংক্ষেপতঃ 
সচল প্রকার অন্ুপান বল! হইল,ইহাঁর পর বিস্তার পূর্বক বলিতেছি। 
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ভন্ত্রাতক এবং তুবরকের ন্সেহপান ভিন্ন অন্যান্য সকল গ্রকাঁর 

ন্নেহপান করিয়াই উদ্ণ জলশাঁন কর। প্রশস্ত। কোন কোন পণ্ডিতেরা 
বলেন যে, তৈল পাঁন করিয়া যুম ও অক্সকার্জিক অন্তপান করিবে। 

মধু এবং সকল প্রকার পিষ্টান্্র ভোজনের পর শীতল জলপা'ন করিবে । 
দধি, পারস ও মদ্যপানজনিত রোগগ্রন্ত বাক্তি এবং বিনরোশী, শীতল 
ডল ভআনুপান করিবে । কোন কোঁন পঞ্চিতেরা বলেন যে,পিষ্টীন্্র ভোজ- 
নের পর উষ্ণ জল পান করিবে । শালি এব* মুদ্গ যুষ ভোজনের পর 

দু্ধ ও মাসের যুষ পান কর। কর্তব্য । যুদ্ধ, পথআস, কৌদ্র, কিন্বা 
অগ্নির লন্তাপ এবং বিন ৪ মদ্যাঁদি ঘার। পাড়িত বক্তি মাঁদকলাই 
কিংব। ধান্যার বা দধিমস্ত অনুপাঁন করিবে । মদ্য পানাভ্যস্ত ব্যক্তির 
সকল প্রকার মাংস জনের পর মদ্যানুপাঁনই গ্রাশস্ত ) যাহার। মদ 

পান না করে, তাহাদের মাংস €ভাঁলনেত্ পর জল কিনা ফলাল্স 

(তেতুল গ্রভতি)শলুপান জর! বিধের । রৌদ্র,পথশ্রম, অধিক কথোপ- 

কথন এবং স্ত্রাসংসর্গ, এই সকল দারা ক্লান্ত ব্যক্তির পক্ষে দুপ্ধই অমৃত, 
তুল্য অনুপাণ বলিয়া জানিবে |. কুশ ব্যান মদ্যপান দারা এবং 
স্থল লংক্তি, মং মেজ অন দ্বারা অনুপান করিবে । নীরোগী বাক্তি 

আহারের মধ্যকাঁলে চিত্রক (চিতা) অনুপাঁশ করিবে । 

বায়ু রোগেন্সিগ্ধ অথচ উদ দ্রব্য এবং কফ রোগে কক্ষ ও উদ্ 

জন্য উভ্তম পথ্য । পিত্তরোগে মধ এবং শীতল দ্রব্য অন্ুপাঁন বিশেষ 

হিতকর। রক্তপিত্_পীন্ডিত ব্যক্তির পক্ষে দুগ্ধ ও ইক্ষুরস হিতকর । 

বিষ_-পীড়িত ব্যঞ্তির পক্ষে আকন্দ, প্লেক্সাতক ও শিরীঘের আঁপব 

অতিশয় হিতকর। ইহার পর আমরা যণাক্রমে পুথক্ পৃথকৃরূপে বর্ণ 
সমূহের অন্ুপান বলিতেছি। বর্গসমূৃহের মধ্যে পুর্ব্বঃক্ত শল্তজাতীয় এবং 

বদর, অন্ন ও বৈদল তোজনের পর ধান্যাক্স অন্ষুপান কর্পিবে। জঙ্ঘাল 

ও ধন্বজ (মরুদেশজাত ) পশুর মাস ভোজনের পর পিপ্ললীর আসব 

পাঁন করিবে । বিজ্ির জন্তর মাংস ভোঞজনের পর কোল এবং বদরের 

আপব পান করিবে। প্রতুদ জন্তর মাঁংন ভোঁজনের পর ক্ষীরবৃক্ষের 
৫ 
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আপব পান করিবে। গুহাশয় জস্তুর মাংস ভোজনের পর খজঙ্জুর এবং 
নারিকেলের আনব পান করিবে । প্রসহ জন্তর মাংস ভোঁজনের পর 
অশ্বগন্ধী আসব পান করিবে | পর্ণমগমাংসদ ভোঁজনের পর কুষ্ণগন্ধ! 
(শোভাঞ্জনবৃক্ষের)আসব অন্ুপান বিধেয় । বিলেশয় জন্তর মাংস ভোজ- 

নের পর ফলপারের আসব অন্ুপান বিধেয়। একশফ জন্তর মাংসের 
পক্ষে ভ্রিফলাসব হিতকর | অনেকশফ জন্তর মাংশের পক্ষে খদিরানব 

পান করিবে | কুলচর জন্তুর মাংস মেবনের পর পাঁণিকল ও কেওুরের 
আসব অনুপান করা কর্তব্য । কোৌশবাসী ও বাহাদের ক্ষুদ্র শ্ুদ্র পা 
আছে, সেই সকল জন্তর মাংস ভোজনের পরও পাণিফল ও কেন্ুডরের 
আনব অনুপান হিতকর। প্লবজাতীয় জন্তর মাংসাহারের পর ইক্ষুরসের 

আসব অনুপান হিতকর | নদীজাত জন্তর মাংসাহারের পর ম্বণালাপব 

পান করিবে । সমুছ্রজাতজন্তর মাসের পক্ষে মাতুলুঙ্গের আপব হিতকর। 
অস্রফল ভক্ষণের পর পদ্ধ ও উৎপলের কন্দামব অনুপান হিতকর। 

কষায় ফলের পক্ষে দাঁড়িমও বেত্রের আঁসব অনুপান প্রশস্ত । মধুররসের 
পক্ষে ত্রিকটুযুক্ত কন্দাপৰ অনুপান বিধেয়। তালফলাদির পক্ষে 

ধান্যাক্্ অনুপান হিতকর। কটুকরসযুক্ত ফলাদি মেবনের পর দুর্বব 
ও বেত্রের আসব অন্ুপান করিবে । পিগ্পল্যাদি ফলের পক্ষে গোক্ষুর 
ও অর্কবৃক্ষের আসব অনুপান অতিশয় হিতকর । কুক্সাপ্ডাদি ভোজনের 

পর দারুহরিদ্রা ও. করবীরাসব অনুপান করিবে । চুচ্চ, প্রস্থতি ফল- 

€োজনের পর লোপ্রাব অনুপাঁন প্রশস্ত । জীবন্তি প্রস্ভৃতি শাক ভক্ষ- 

ক্ষণের পর ভ্রিফলাসব আনুপান হিতকর । কুন্তম্তশাকের পক্ষেও ভ্রিফ- 

লাসব অনুপান হিতকর | মণ্ডকপণ্্ঠাদির পক্ষে মহাপঞ্চমূলাসব হিত- 
কর । তালবৃক্ষাদ্ির মস্তকমজ্জ|! ভোজনের পর অন্নকলের আসব হিত- 

কর। পৈন্ববাদির পক্ষে স্থুরাসব এবং আরনাল অনুপান প্রশস্ত । জল 

সর্বত্রই অনুপানে প্রশত্ত বলিয়া! জানিবে । সকল প্রকার অন্ুপাঁনের 
মধ্যে বর্ধার জলই শ্রেষ্ঠ অন্ুপাঁন। বাহার পক্ষে যে জল সাত্ম্য(অভ্যক্ত) 
তাহার পক্ষে সেই জলই হিতকর বলিয়া জানিবে। বায়ু ও' কফে 
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(উষ্জল এবং রক্তে ও পিন্তে শীতল জল অনুপাঁন হিতকর। ভূক্তদ্রব্য 
দোষবিশিষ্ট, কিন্ব। গুরু বা অপরিমিত হইলে ঘথোঁক্ত অনুপাঁন দেবনে 

অতি সহজেই জীর্ণ হইয়া! থাকে । পুর্বোক্ত নিয়মানুসারে অন্ুপাঁন 
উত্তমরূপ সেবিত হঈলে মুখরোচক, রলাদিধাতুবর্ধক, বৃষ্য, দোষ-. 
ং্বাতভেদক, তৃপ্তিকর, মাঁ্দবকর, শ্বাস ও র্লান্তিনাশক, সুখকর, 

অগ্রিদীপক, দোসের শান্তিকর, অতিশয় তৃষ্ণানাশক, বলকাঁরক, এব 

বর্ণকর হইয়া! থাকে । 
অনুুপান প্রগমে পীত হইলে শরীর কশ হয়, মপ্যে পীত হইলে 

সমভাবে থাকে এবং আস্তে পীত হইলে রসাদিধাতুর বৃদ্ধি হইয়! খাঁকে। 
অতএব বিশেম বিবেচনা করিয়া অন্ুপাঁন প্রয়োগ করিবে । ধাহাঁর। 

ভোঁজনসময় ব| ভোজন করিয়া জ্রব বস্ত্র পান না করেন,তীাহাদের ভুক্ত 
অন্ন,স্তম্তিত ও অক্রিন্নসহওনঃ নানাবিধ রোগ জন্মিয়া থাকে । অতএব অব- 

শাই আহারের পর অন্ুুপাঁন দেবন করিবে । শ্বাসরোগী, কাঁসরে গী, 

উর্ধজক্রগরোগী, উরঃক্ষতরোগী এবং যাহাঁর মুখ ও নাঁসিকা হইতে জল- 
আঁব হয় ও যাঁহ।র স্বরভঙ্গ হইয়াছে এই সকল ব্যক্তি অন্ুপাঁন করিবে 

না। অনুপান মেবন করতঃ পথশ্রম, অধ্যয়ন, গাঁন,এবং নিদ্রা এই সকল 
অনুশীলন করিবে না । অনুপাঁন সেবন করিয়া এই সকল অনুশীলন 

করিলে ক ও হদয়স্থিত ভুক্ত অন্ন আমাশয়কে দৃধিত করিয়। অগ্নি- 
মান্দ্য ও বমি প্রভৃতি নর রোঁগ জন্মাইয়া থাকে । ঘে সকল 

ব্যক্তি শ্থকুমার প্রকৃতি ও স্থখাভ্যস্ত, তাহারা আলস্যবশতঃ শমকর কার্ধ্য 
না করার মন্দাগ্ি প্রভৃতি নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হইয়! থাকে । এই 

নিথিত্ত দ্রব্যের গুরুত্ব,,লবৃত্, স্বভাব, সংস্কার, মাত্রা এবং কাল এই 
সকল বিচার, তাঁহাদিগের পক্ষেই কর্তব্য। কিন্তষে সকল ব্যক্তি 
বলবান্, দীপ্তামিবিশিষ্ট, এবং গুরুপাক দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া কালাতি- 
পাত করে, ও নিত্য পরিশ্রমজনক কার্ধ্য করে, তাহাদের পক্ষে এই 

সকলি বিচার অবশ্ুযুকর্তব্য নহে । 

ইতি সব্বান্ুপান বর্গ। 
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হে বঙ্ম স্ৃশ্রুত! অনন্তর সকল প্রকার আহাঁরবিধি বিস্তার 
পুর্বক বলিতেছি শ্রবণকর। বিশ্বস্ত-জনবেষ্ঠিত, অসংকীর্ণ এবং 
পবিত্র এই প্রকার মহানস অর্থাৎ পাঁকস্থান করিবে । চিকিৎসক এই 
রূপ স্থানে আগ্ত কর্তৃক নানাবিধ গুণযুক্ত, স্থসংস্কত ভক্ষ্য্ব্য সমূহ 
রন্ধন করাইয়া অতি গোপনভাবে পবিত্র স্থানে রাখিয়। দিবেন। অনন্তর 
বিষনাশক উধধাদি স্পর্শ করাইয়া! জলাদ্তালরন্ত ছার জলসিক্ত 
করিবে, পরে সিদ্ধমন্ত্র পাঠ করিয়া বিষদোঁষনাশ করত; সিদ্ধান্্ নিবেদন 
করিয়া! দিবে । 

অতঃপর সকল প্রকার আহার-রচনার বিষয় বলিতেছি, অর্থাৎ 
ভক্ষ্য এবং পাণীয় দ্রব্য সমুহ মে যে পাত্রে পরিবেশন করিবে 
তাহাই বলিতেছি। দ্বত কাঞ্চারসে অর্থাৎ আযফান্ত মণিময় পাত্রে 
দিবে, পানীয় দ্রব্য রজতময় পাত্রে দিবে, কফলসমূহ এবং অন্যান 
তক্ষ্য জ্রব্যসসৃহ বৈদলপাত্রে প্রদান করিবে। পরিশুক্ষ ও গ্রদিগ্গ 
(গ্রলিপ্ত) দ্রব্য স্থবর্ণময় পাত্রে প্রদান করিবে। প্রদ্রব (তরল )1ও 
রসময় দ্রব্য রজতপাত্রে রাঁটিবে। কটুর (তরু ও দধিমর, ) 
এবং খড় (পুর্ববোক্ত পাণীয় বিশেষ) এই সকল প্রন্তরময় পাত্রে 
প্রদান করিবে। স্শীতল ও পক ছুপ্দ তাতরমর পাত্রে রাখিবে। 
পাণীর (জল) পানক (গুড়, চিণি প্রভৃতির পান।) এলহ মদা প্রভৃতি 
নয় পাত্রে প্রদান করিবে । রাঁগবাড়ব এবং স্টক গুভতি তক্ষ্যদ্রবয 
স্থণীতল ও মনোঁভ্ভ কাচ কিংবা স্ফটিক, অথবা বৈদুধ্যমণিময় পাত্রে 
প্রদান করিবে। নির্মল ও স্থবিস্তার্ণ এবং মনোরম পাত্রে ব্যঞ্জন, 
সৃপৌদন, (পক্ষ ডাইল মিশ্রিত অন্ন) এবং সুসংস্ক ত প্রদেহপ্রভৃতি 
সন্ম,খে রাখিবে । ফল ও সকল প্রকার ভক্ষা এবং পরিশুক ও খাদ 
সমুহ ভোক্ত'র দক্ষিণপার্শে রাখিয়া দিবে । প্রদ্রব, রস, পাণীয়, পাঁনক, 
দুগ্ধ, খড়, যুৰ এবং অন্যান্য পেয় জন্য ভোক্তার বামপার্খে রাখিবে। 
সকল প্রকার গুড়জাত দ্রব্য, রাগসাড়ব এবং স্টক প্রভৃতি ন্মাথে 
অথবা! বাম ও দক্ষিণপার্থের মপাবন্তা স্থানে স্থাপন করিনে। বৃদ্ধিমান্ 
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চিকিএদক, এই প্রকারে আহারীয় দ্রব্য রচনা করিয়৷ জনতাঁশুনয, 
রমশীয়, শুভলনক, পবিত্র এবং স্থগন্ধি পু্পশোভিত সমতল প্রদেশে 
ভোঁক্তাকে ভোজন করইতে লইয়া যাইবে । অনন্তর উৎকৃষ্ট ঈপ্নিত 
হস্কার ঘারা ও ইপিত রসাদি ছারা মনোজ্ঞ এবং পবিত্র, নাতি- 

শীতোধ্, সদ্যপক্ক ও হিতকর আহারীয় দ্রব্য সমূহ ভোজন করিতে 

দিবে । ভোজন করিতে বনিয় প্রথমে মধুররস ভোজন করিবে, মধ্যে 
অগ্প ও লবগরস এবং পরিশেষে অবশিষ্ট রসসমূহ ভোজন করিবে । 
চিকি২সকগণ এই প্রকারে ভোঁজনের ব্যবস্থা করিয়াছেন । বুদ্ধিমান 

ব্যক্তি অগ্রে দাঁড়িমাদি ফল ভোজন করিবে । তারপর পের দ্রব্য পাঁন 

করিবে । পরে নানাবিধ ভক্ষ্য ও ভোজ দ্রব্য আহার করিবে । কেহ 

কেহ এই সকল নিরমের বিপরীত বলেন,_-তীঁহাদের তে প্রথমে 
গাঢ় পদার্থ ভোজন করা উচিত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন | 
ভোঁজনের আদিতে অন্তে এবং মধ্যে স্বাস্থ্যকর ও দোঁধনাশক আঁমলক 

ফল ভক্ষণ করা প্রশস্ত । বুদ্ধিমান চিকিৎসক, ভোজনের পৃর্ষ্বে ম্বণাল, 

বিন, শাঁলুক, কন্দ, এবং ইক্ষু প্রভৃতি ভোজন করিতে দিবেন । কখনই 
ভোঁজনের পর এই সকল ভক্ষণ করিতে দিবেন না। ক্ষধাতুর ব্যক্তি 
উচ্চ আমনে মখভাঁবে স্্বখে উপবেশন করত যথাকাঁলে আহারে তশ্পর 

হুইয়। এরকৃতির হিতকর, লব্ু,ক্সিগ্ধ, উ্ণ এবং দ্রবপ্রধান দ্রব্যসমূহ অতি- 
সত্বর মাত্র! বিবেচন। করিয়া ভোজন করিবে । বথাকালে অন্নভোঁজন 

কৰিলে তৃপ্তিকর হয়,সাত্ম্য (অভ্যস্ত) অন্ন আহার করিলে কোন প্রকার 

পীড়াঁকর হয় না। লঘু অন্ন ভোজন করিলে অতি শীভ্রই পরিপাক হয়। 
মিগ্ধ ও উদ দ্রব্য ভোজনে বল ও অগ্রিরৃদ্ধি হইয়া থাকে । শীত্রভোজন 
করিলে ভুক্ত অন্ন সকালে পরিপাক হুর । দ্রবপ্রধান দ্রব্য ভোজন 
করিলে কোন প্রকার দোধকর হয় না। মাত্রানুপারে সেবিত অন্ন 

স্থখে জীর্ণ হয় এবং ধাঁতু সমূহের সমতাঁকর হয় । যেসকল খতুতে 
রাত্রি অতিশয় বুড়, সেই সকল খতুতে খতুদোষহর আহারীয় 
প্রব্য সমুহ প্রাতঃকালে ভোজন করিবে । যে সকল খতুতে দিবদ 
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অতিশয় দীর্ঘ, দেই সকল খাতৃতে খাতুবিহিত আহারীয় দ্রব্য 
অপরাহে ভোজন করিবে । যে সকল খতুতে রাত্রি এবং দিব! সমান, 

সেই সকল খতুতে দিবারাত্রি সমান ভাগ করিয়া আহারীষ দ্রব্য 

ভোজন নিবে অপ্রাপ্তকালে অর্থা২ ক্ষুধা হইবার পুর্ববে এবং 
অতীতকালে অর্থাৎ ভোজনকাল অতীত হইলে ভোজন করিবে 
না। এবং অগ্প পরিমাঁণে বা অধিক পরিমাণে ভোজন করিবে না। 

অপ্রাপ্তকালে ভোজন করিলে শরীর অলঘু অর্থা গুরু হয় এবং 

নানা প্রকার ব্যাধি জন্মে, এমন কি মরণ পর্যন্তও হইতে পারে । 

ভোজনকাল অতীতে ভোজন করিলে বায়ু প্রকুপিত হইয়া জঠরাগ্রিকে 

নষ্ট করে, হ্ৃতরাৎ অতি কষ্টে আহারীয় দ্রব্য পরিপাঁক হয় এবং 
দ্বিতীয়বার "আর আহার করিবার অভিলাষ থাঁকে না। অল্পমাত্রায় 

আহার করিলে মনের তুষ্টি হয় না এবং ক্রমশঃ বলহ্বাস হইতে 
থাকে । অধিক মাত্রায় ভোজন করিলে আলমা, শরীরের গুরুতা, 

আটোপ (বারুজ্নিভ উদরে আধ্মান ) এবং শরীরের অবসন্নতা প্রভৃতি 

হইয়া থাকে। অতএব এই সকল.দোষবড্জিত এবং পূর্বেবোক্ত গুণ- 

সম্পন্ন হ্ুসংস্কত অন্নভোজন করিবে । খাতুজন্য দোঁষ এবং ভোঁজনের 

কালদয় বিভাগ করিয়া অচোক্ষ অর্থাৎ নিঃনার, দৃূষিত,উচ্ছিউ, পাষাণ, 
তৃুণ ও লোষ্টবুক্ত,দিষ্পর্যসিত, স্বাছুরসনিহীন এবং পৃতি অর্থাৎ দুর্গন্ধ 
যুক্ত অন্ন পরিত্যাগ করিবে । অধিক সিদ্ধব। অল্প সিদ্ধ অন্ন ও শীতল 

অন্ন ভোজন করিবে না। এবং শীতল অন্ন পুনর্র্ব.র উষ্ণ করিয়। 

ভোজন করিবে না। উপদদ্ধ এবং স্বাঁদুরসবিহীন অন্ন ভোজন করিবে 

না। উত্তরোভর স্বাদু, স্বাছুতর আহার করিবে, ভোজন করিবার 

সময় পুনঃপুনঃ মুখ প্রক্ষালন করিবে । এই প্রকার মুখ প্রক্ষালন করিলে 

জিহবা! বিশুদ্ধ হুয় এবৎ অন্নে রুচি হয় । একবার স্বাছুরস দ্বারা জিহ্বা 

তর্পিত হলে পুনরায় জিহ্বা প্রক্ষালন ন! করিলে অপর স্বাদুরসের 

আস্বাদ উপলব্ধি হয় না, অতএব মধ্যে মধ্যে মুখ 'প্রক্মীলন করিবে। 

অন্ন স্বাভুরসবিশিষ্ট হইলে মনের প্রিপ্তা, বল, পু্টি/উত্সাহ এবং স্থথ 
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জন্মায়, স্বাদুরসবিহীন হইলে এই ঘকল গুণের বিপরীত গুণ হইয়া 
থাকে। প্রথমে যে দ্রব্য একবার ভোজন করিয়! পুনরায় তাহা! ভোজন 

করিবার অভিলাষ জন্মে, তাহাকে স্বাদ্রভোঁজন বলে । ভোজনের মধ্যে 

মধ্যে এবং €ভাঁজনের পর যুক্তিপুর্বক জলপান করিবে । আচমন 
করিবার সময় দন্তমধ্যগত অন আস্তে আস্তে বাহির করিবে । দস্ত- 
মধ্যগত অন্ন বাহির না করিলে এঁ সকল অন্ন মুখের ছুর্গন্ধত। জন্মাইয়! 

থাঁকে। অন্ন জীর্ণ হইলে.বায়ু, বিদগ্ধপাঁক হইলে পিন্ভ এবং ভুক্তমাত্র 
ককের বৃদ্ধি হইয়। থাকে, অতএব ভুক্তমাঁত্রে কফ হরণ করিবে । ধুমের 

ঘ্বার! বা! মনঃপ্রিয় কষায়, কটু এবং তিক্তরদ ছারা কিম্বা পুগ, কক্ষোল, 
কপূর, লবঙ্গ ও স্থমনঃফল ঘ্বারা অথব1 মুখ পরিক্বারক, কটু, তিজ্তঃ 

কষাঁয়রস দ্বারা! এবং ভাশ্বুলপত্রের সহিত স্থগন্ধ দ্রব্য দ্বারা যুখশোধন 
করিবে । ভোজনের্ পর ভোজনের ক্লান্তি দূর না হওয়া! পর্যন্ত রাজার 
নায় স্থখে উপবেশন করিবে । অনন্তর শতপদ গমনাগমন করিয়। 

বামপার্খে শয়ন করিবে! ভোঁজনের পর মনের, প্রীতিকর শব্দ, রূপ, 

রস, গন্ধ এবং স্পর্শ উপভোগ করিলে ভুক্তান্্ উত্তমরূপে জীর্ণ হয়। 

এবং নিন্দিত অর্থাৎ মনের অপ্রীতিকর শব্দ, রূপ, রল, গন্ধ, স্পর্শ, 

এবং অপবিত্র অন্ন গ্রহণেও অতিশয় হাস্তে ভুক্তদ্রব্য বমন হইয়া 

যাঁয়। দ্রবপ্রধান দ্রব্য ভোঁজন করিয়া শয়ন ব| উপবেশন করিবে 

না। ভোজন করিয়া, অগ্রি বা সুর্ধ্তাপ এবং সম্ভরণ ও যানবাহনে 

ভ্রমণ করিবে না ।কখনও একরম ভোঁজন করিবে নাঁ। শাক এবং দুঘিত 

অন্ন ও অতিশয় অস্ুরস. ভোজন করিবে না। সকল রস মিশ্রিত. 

করিয়া বা একসময়ে স্কল রস এক একটী করিয়া দেবন করিবে 

না। ুর্ববভ,ক্ত অন্ন জীর্ণ না হইলে পুনর্ববার ভোজন করিবে না। 

পুর্ববভূত্ত অন্ন  বিদগ্রপাক হইলে অগ্নি নষ্ট হইয়া থাকে । কঠিন দ্রব্য 

অধিক মাত্রায় ভোঁজন করিবে না। পিষ্টক প্রভৃতি ভোঞ্রন করিবে 

না। ভোজন করিলেও অল্পমাত্রায় ভৌজন করিবে এবং দ্বিগুগ পরি- 

মাণ জল.পাঁন করিবে, ইহাতে ভক্ত গিষটক উত্তম রূপ জার্ণ হইয়া 
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থাকে | পেয়, লেহা,চে।ষা এবং চব্য, এই চতুর্বরিধ আহার উত্তরোভর 
গুরু । গুরুদ্ব্য অদ্ধ তৃপ্তি পূর্বক ভোজন দিনে এবং লঘু দ্রব্য তৃপ্তি 
পূর্বক ভোজন করিবে । দ্রবপ্রধান দ্রব্যের কোনরূপ মাত্রাই গুরু 
হয় না। দ্রবজ্ব্য শুষ্ক হইলেও উত্তমরূপ জীর্ণ হইয়া থাকে। শু অন্ন 
অভ্যস্ত থাঁকিলেও উত্তমরূপ পরিপাক হয় না। পিপ্ীকৃত এবৎ.সম্যক্ 
অক্রিন্ন অন্ন,বিদগ্ধপাক হইয়! থাকে । অন্্বাহী নালীতে কি পাঁকস্থানে 
পিন্ত থাকিলে অথবা অন্য কোন বিদগপ্ধপাঁকী দ্রর্য ভোজন করিলে 
ভুক্তান্ন বিদগ্ধপাঁকী হইয়া থাঁকে। শুক্ষ,বিরুদ্ধ এবৎ বিষন্তী অন্ন 
ভোজন করিলে অগ্নি নষ্ট হয় । কফ, পিন্ত ও বারু কর্তৃক যথাক্রমে 
আম, বিদগ্ধ এবং বিঘ্টন্ধ পাক হইয়া থাকে ! কেহ কেহ বলেন ঘে, 
রসশেষ দ্বার! চতুর্থ অজীর্ণ নামক রোগ জন্মিয়া থাকে । অতিশক্ম জল 
পান করিলে, অকালে বা অতিমাত্রায় ভোঙ্গন করিলে মলমৃত্রের বেগ 
ধারণ করিলে এবং নিদ্রার বিপধ্যর ঘটিলে সান্্য(অভ্যন্ত,এবং লবু ব্য 
বথাকাঁলে ভোজন করিলেও পরিপাক হয় না। ইঈর্ব1, ভয় বা ক্রোধ- 
যুক্ত হইয়া কিন্বা লোভ, রোগ ও দৈন্যতা দার! পীড়িত হইয়া অথবা 
অন্নে বিরক্ত হইয়! ভোজন করিলে সম্যক পরিপাঁক হয় ন!। ভুক্ত অন্্ 

মধুরভাঁব হইলে তাঁহাকে আম বলে এবং অক্পভাঁব হইলে বিদগ্ধ বলে! 
আহারীর দ্রব্য কিঞিৎ পরিপাক হইয়া ঘদ্দি অতিশয় তোদ (সুচীবিদ্ধ- 
বছেদনা) এবং শুলবেদনা খাকে তাহ। হইলে তাহাঁকে গ্রকুপিত বাত- 
জনিত বি্টন্ধপাক বলে । যদি উদগার শুদ্ধি থাকিয়াও ভোজনের ইচ্ছা 
না থাকে এবং হৃদয়ের গুরুত। ও প্রঘেক থাকে, তাহা! হইলে তাহাকে 
চতুর্থ রসশেষ নামক অজীর্ণ বলে। মুচ্ছ, (প্রলাপ, বমি, গ্রসেক, 

শরীরের অবসন্নতা এবং ভ্রম, অজীর্ণরোঁগে এই সকল উপদ্রব জন্মের 
থাকে, এমন কি ইহাতে মৃত্যু পর্যন্তও হুইতে পাঁরে। আমাঁজীর্ণে 
লঙ্ঘন; বিদগ্ধপাঁকে বমন ও বিষটন্বপাঁকে স্বেদ প্রয়োগ করিবে। 
রসশেধাজীর্ণে শয়ন করিয়া থাকিবে | পরন্ত লবণমিশ্রিত উঞ্চ জলপান 
দ্বারা অতিশীঘ্র তাহাকে বমন করাইবে। এবং থে পর্য্যন্ত উত্ভমরূপ 
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হুস্থ না হইবে সে পর্যন্ত উপবাপ দিবে । যে পর্য্যন্ত শরীর লঘু এবং 
প্রকৃতিস্থ না হুইবে, সেই পর্যযস্ত উপবাপ করিবে। হিতাহিত 
বিবেচন! পূর্বক আহার করিলে তাহাকে সমশন কহে । অল্প ব! 

অধিক পরিমাণে এবং অকালে আহার করিলে তাহাকে বিষমাঁশন 

কহে । পূর্ববভুক্ত অন্ন জীর্ণ না হইতে ভোজন করাকে অধ্যশন কহে। 
এই তিন প্রকার আহার দ্বারা অতিশীপ্রই মৃত্যু হইতে পাঁরে, অথব! 
নান। প্রকাঁর উৎকট ব্যাধি জন্মিয়া থাকে । ভূক্ত অন্ন বিদগ্ধপাঁক হইলে 

শীতল জল পান করিলে অতিশীপ্রই পরিপাক হয়, শীতল জল পানে 

পিত্তবিনষ্ট হইয়া থাঁকে এবং ভুক্ত অন্ন ক্েদভাব প্রাপ্ত হইয়া অধেো- 
দিকে গমন করে। তুক্তমাত্রে যাহার হৃদয়, ক এবং গলদেশ জ্বাল। 

করে, তাহার পক্ষে দ্রাক্ষা এবং হরীতকী অথবা মধুর সহিত হরীতকী 

লেহন প্রশস্ত। ন্নিগ্ধ এবং বলবান্ব্যক্তির অজীর্ণ হইবার আশঙ্কা হইলে 
হিতার্ধী ব্যক্তি ভোজনান্তে এবং প্রাতঃকাঁলে হিতকর শুণ্ঠী ও হরি- 
তকী ভক্ষণ করিবে । অল্প বর্ধিত অপক দোষসমূহ লীন হুইয়! থাকায় 
অগ্নির পথরোধ করিতে পারে না, এই নিমিভ এইরূপ অজীর্ণে ক্ষুধাও 
হইয়া থাকে । অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি এই ক্ষুধা বুঝিতে না পারিয়া ভোজন 
করিয়া! থাকে, এই নিমিত্ত এ সকল ভূক্তান্্ বিষের ন্যায় প্রাণবিনাঁশক 

হইয়! থাকে। 

ইহার পর গুণসমূহের কর্ন্ম বিস্তার পুর্ববক বলিতেছি। কর্ম্মসমু- 
হের দ্বার! দ্রব্যসমূহের গুণ অনুমীত হইয়। থাকে । শীতল গুণ-_মনের 
আহ্লাদজনক, স্তভ্তনকাঁরক এবং মুচ্ছ?, তৃষ্ণা, ন্বেদ ও দাহনাশক । 
উষ্ণগুণ_-এই সকল গুণের বিপরীতগুণকারী এবং অধিকস্ত ইহা! 
বিশেষ পাটক। ্লিগ্ধগুণ_-ন্সেহ ও মার্দবকর এবং বল ও বর্ণকর। 

রুক্ষগুণ__পুর্বেবোক্ত গুণের বিপরীত এবং অধিকন্ত ইহা৷ স্তস্তনকাঁরক 
ও খর। পিচ্ছিল গুণ__জীবনীয়, বলকর, সন্ধানকর, শ্রেক্সল ও গুরু । 
বিশদগ্ডণ_এই গুণ হইতে বিপরীত গুণকারী এবং ক্লেদশোষক, 
ব্রণরোপণকর, দাহকর, পাককর, তীক্ষ এবং আত্রাবকর। ম্বহুগুণ-- 
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ইহার বিপরীত এবং অবসম্নকর, তেপজনক, বলকর, গুরু, তৃপ্তি- 
জনক এবং রসাদিধাতৃবর্ধক। লঘুগডণ-_ ইহার বিপরীত এবং লেখন- 
কর ও রোপণকর। গুণসমূহের কর্্মবিশেষ দ্বারা দশ প্রকার গুণের 
কর্ম বলা হইল । সংপ্রতি দশ প্রকার দ্রব্যের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ 
কর। দ্রেব-_কর্লেদকর। সান্দর-_স্ুল ও বন্ধনকারক। শ্র্ষ-__পিচ্ছিলের 
নায় গুণকারী। কর্কশ--বিশদের ন্যায় গুণবিশিষ্ট এবং স্থখানুবন্ধী ও 
সুক্ষ । স্থগদ্ধ--রুচিকর এবং মৃদু । ছুর্গন্ধ_-ইহার বিপরীত এবং হন্তাস 
ও অরুচিকর, সারক, অন্ুলোমকর, মদকর এবং যাত্রার পক্ষে মঙ্গলকর । 
ব্যবায়ী_সমন্তদেহ ব্যাপ্ত হইয়া পাককর, বিকাঁসী, প্রফুল্লতাকারক, 
ও ধাতুর বঞ্ধন সমস্ত শিথিলকর | আশুকারী--জলের উপর তৈলের ন্যায় 
ব্যাপ্তশীল। সুক্ষম_সুক্ষমতাগযুঞ্ত সুক্মশিরা সমূহে গমনশীল। 
এই প্রকারে বিংশতিটী গুণের কণ্ম বলা হইল । ইহাঁর পর সংগ্রতি 
আহারের গতিনিশ্চয় ব্যাপার বলিতেছি। পাঞ্চভৌতিক দেহে পা্- 
ভোঁতিক আহার পাচ প্রকাঁরে পরিপাক হুইয়া স্বীয় স্বীয় গুণরদ্ধি করে। 
কফ ও পিত্ত অবিদগপ্ধ এবং বারু বিদপ্ধ। আহার উত্তমরূপ পরিপাঁক 
হইয়া নিঃসাঁর হইলে শরীরস্থ ধাতুসমুহ পুষ্ট হইয়া থাকে । আহারের 
সারভাগ যে রস, তাহ! পুর্ববেই বল হইয়াছে । বিষ্ঠা এবৎ ঘৃত্র, আহা- 
রের মল বলিয়া জানিবে । আহারের সাঁরভাগ, ব্যাঁন বায়ুকর্তৃক 
বিক্ষিপ্ত হইয়া সকলধাতুর পুষ্টিসাধন করে । কফ, পিতৃ, মল, স্বেদ, 
নখ, রোম, চক্ষুণ মল এবং ত্বকস্থ স্নেহ যথাক্রমে এই সকল ধাতু সমু- 
হের মল বলিয়া জানিবে। পদ্ম যেরূপ দিবসে প্রস্ফ,টিত হইয়! থাকে, 
মনুষ্যগণও পেইরূপ দিবসে জাগ্রত থাকে বলিয়া তাহাদের দেহস্থ 
আোতঃ সঘূহ বিকসিত হইয়া থাকে । এই নিমিন্ত রাত্রির ভক্ত অন্ত 
অক্রিন্ন থাকিয়া ধাতুরূপে পরিণত না হইলেও দিবসে ভোজন 
করা অবিধেযর নহে । মনুষ্যগণ রাত্রিকালে নিছ্িত থাকে বলিয়। 
ভাহাঁদের শরীরম্থ আঁতঃ সমূহ বন্ধ থাকে, এই নিঁমভ দিবসের ভুক্ত 
অন্ন অররিন্ন অবস্থায় থাকিলে রাত্রিকালে ভোজন বিধেয় নহে। 
মহামুনি এবং রাজর্ধি-লম্মত এই বিধি যিনি যত্রপূর্ববক অধ্যয়ন করেন, 
তিনিই ভূপতিদিগের ওষধাদিপ্রস্ততকরত চিকিৎসার্দি করিতে 
সমর্থ এবং মহাতআ্ীদিগের মধ্যে সুরিসত্বম হইয়া থাকেন। 

ইতি সুশ্রতাঁচার্ধয ৰিরচিত-আদুর্কেদশান্ত্রে স্থুশ্রতের স্ত্ম্থান সমাপ্ত । 


